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ভুমিকা 


বৈদিক যুগ হইতে উপনিষদের যুগ পর্যন্ত কবি৯ শব্দের অর্থ ছিল সতাত্রষ্টা, 
কবি-াখাা খিনি মন্ত্ৰ বা কবিতা স্বষ্টি করেন ॥ জ্ঞানী অৰ্থেও কবি 
শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়” । 

বেদোত্তর পৌরাণিক যুগে মহাকাবোর রচস্সিতা বাল্মীকিকে নারদ-কর্তৃক 
“কবি” সম্বোধন করিতে দেখা যায়। এই স্থলে “কবি” শব্দের অর্থ-বিস্তার 
লক্ষণীয় । ইহার আরও পরে দেখা যায় যে নাটক ও খণ্ডকাব্যের রচয়িতা 
কালিদাসও কবি, বাজতবঙ্গিণীর রচগ্সিতা কহলণ কবি, ঙ্গিষ্ট কাব্য রচদ্মিতা 
সন্ধ্যাকর নন্দীও কবি, আবার গীতগোবিন্দের রচয়িতা জয়দেব গোস্বামী 
কবি আখ্যার দ্বারা অভিহিত হইতেছেন ॥ 

মঙ্জলকাব্যের যুগে চণ্তীমঙ্জলের রচগ্ষিতা৷ মুকুন্দরাঁম চক্রবর্তীর “কবিকক্ষণ” 
উপাধি ও কালিকামঙ্গল রচয়িতা বলবামের “কবিশেখর” উপাধি দেখা যায় । 

পদাবলীর রচক্সিতাগণ যে কারণে “কবি” আখ্য। পাইতেন, অষ্টাদশ- 
উনবিংশ শতাব্দীর পীচালী ও দীড়া-কবিগাঁনেন বচক্সিতাগণ সেই একই 
কারণে “কবি” আখ।| পাইতে পারেন । 

বিশেষতঃ দীড়া-কবিগানের রচক্সিতাদের রুতিত্বের পরিমাণ পাচালীগান 
ব্রচয়িতাদের অপেক্ষা অধিক € বহুমুখী বলিয়া “কবি” আখ্যা তাহাদের 
সর্বাংশে উপযোগী । এই-সকল কবির একাধারে স্বব-পয়-তান-জ্ঞান, ছন্দ ও 
অলঙ্কারের জ্ঞান, রসজ্ঞান ও বাগবৈদগ্ধয প্রমাণ করিতে হইত বলিয়া আমরা 
তাহাদের মধো কবিত্বের সম্পূর্ণ রূপ খুজিয়া পাহ । 

কবি দুই জাতীয় হইত। এক পাঁচালীগানের কৰি আর অন্যটি দাড়াকবি* । 
পাঁচালীর কবি পঞ্চাবলীর স্থর অনুযায়ী গান করিত এবং তাহাদের বিষয়বস্ধ 
3 কৰস্বতে ইতি কৰিঃ 

২ কৰিৰ্মন'ষী পরিতভু:-_-ঈশ ॥ ৮॥ 

৩ ছুর্গমপথত্ুৎ কবরো বলস্তি-কঠ-_২য় বল্লী । 

৪ “দাড়া” শব্দের অর্গ হইতেছে বাধা পদ্ধতি । দাড়াইয়া গাওয়া! হইত বলিয়াই “দাড়া 
কৰি” নাম হইয়াছে--এই রূপ উদ্ভট শারপা অনেকেই পোষণ করেন। ইহারা ভুলিয়া! খান সে 
পাচালী-তরজ্জা-কবি ইতাদি সবই দাড়াইত! গাওযা হইত, বলিক্গা কিংবা শুইয়া নয় । 
_স্বা্গলা সাহিতোর ইতিহাস__১ম খণ্ড--ড: সৃক্ৃষার সেন 
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শাক্ত ও বৈষ্ণব উতিহ্থোর মধোই নিবদ্ধ ছিল। মঙ্গলকাব্যসাহিতোর যুগের 
শেষ ভাগে কথক ও পাচালী-কাবদের আবির্ভ্যব ঘটিস্নাছিল। দাড়াকবিরা 
অপেক্ষাকৃত পরবন্তিকালীন ॥ লক্ষ্য কহিলে দেখা যায় যে তাহাদের বিষয় 
বিপ্তৃততর ছিল ও গানের রীতি বা দাড়া বিষমধ্রুবা হইলেও সম্পূর্ণ পঞ্চাবলীর 
অস্থসরণে নহে বরং বিমিশ্র। শ্রোতৃবর্গ পাচালীকবিকে “পায়ে চালি” কবিতে 
পরিবর্তিত করিয়াছিল । ইহা লোক-ব্যুৎপন্তির একটি উদ্দাহণমাত্র । তাই 
দাড়াকবি বলিতে তাহার! অর্থ করিত “একস্থানে দাড়াইয়্া ঘে কবি-গান গায়”। 
এইভাবে অল্প সময়ের মধ্যে দুইটি আখ্যার শব্দের ও খের গুরুত্বপূর্ণ পদ্দিবর্তন 
ঘটিয়া যাওয়ায় দাড়াকবি বলিতে কেহ কেহ “কবিয়াল!” শব্দের সমষ্টি 
করিলেন । বল! বাহুলা যে “কবিয়াল” শব্দ শুদ্ধ, যেহেতু তাহ! সংস্কৃত “কবিপাল" 
বা কবিপালক হইতে উদ্ভূত। কিন্ত কবিওয়ালা এষ্টকূপ কোনও শব্দ 
স্বষ্ট হইতে পারে না। “কবি” শব্দ সংস্কৃত বটে, “ওয়ালা” কিন্ত ফাঁসী 
প্রত্যয়। স্বতরাং তাহার পূর্বে শুধু কবি না থাকিয়া যদি “কবিগান” থাকিত 
অর্থাৎ “কবিগান ওয়াল!” হই ত, তবেই তাহা একটি শুদ্ধ মিশ্র শব্দ হিসাবে স্বীকৃত 
হইতে পারিত। আমি এই সক্কলনে যে “কবিওয়াল1” পদ প্রয়োগ করিয়াছি 
তাহার কারণ আমার পূর্ববগামিগণ এই পদটি ব্যবহার ককিয়া_ইহাকে 
প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন। আমার মনে হয় “কবিয়াল” পদ অপেক্ষা 
“কবি ওয়ালা” পদটি সমধিক প্রাসিচ্ম ও লোকপ্ৰিয় । তাই, যথাৰ্থ ব্যুৎপত্তির কথা 
জানা থাকিলেও আমাকে এখানে প্রসিদ্ধ ও 'অপেক্ষারুত লোকপ্রিয় পদটি 
ব্যবহাস্ব করিতে হইয়াছে । 

প্রাচীন কবি-সংগীত বলিতে যাহা আমরা এই সংকলন-গ্রস্থের অস্তভুক্ত 
করিয়াছি তাহা বহুলাংশে ঈশ্বরচন্দ্র গুণ কর্তৃক সম্পাদিত সংবাদ-প্রভাকরেই 
প্রকাশিত হইয়াছিল । উক্ত পত্রিকার ১২৬১ সালের ১লা 
অগ্রহায়ণ সংখ্যায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় লেখেন “১৪ বা 
১৫* বৰ্ষ গত হইল, গৌজল1 গুঁই নামক এক ব্যক্তি 
পেশাদারি দল করিয়া ধনীদিগের গৃহে গাহনা করিতেন । +***লালুনন্দলাল, 
রঘু ও রামপী এই তিনজন কবিওয়ালা উক্ত গোজলা গুই-এর সঙ্গীতশিশ্য 
ছিলেন।” গৌজলা গু'হয়ের বআবির্ভাবকাল সম্বন্ধে গুপ্ত কবি মহাশয় যে মন্তব্য 
করিয়া গিয়াছেন, আমরা তাহা বিশ্বাস করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম ; ইহার কারণ 
প্রাচীনতম কবিয়াল গৌজল! গুইয়ের আবিভাবকাল ১৪* বাঁ ৯৫০ বৎসর 


কৰি-গানের 
'আবির্ভাৰকাল 





ভুমিকা 2) 
পূর্বেকার ধরিলে গোজল। গুঁহকে সপ্তদশ শতাব্দীর কবিয়াল বলিয়া গণ্য 
কহিতে হয়। ইহা! একপ্রকার অসম্ভব__কারণ সপ্তদশ শতাব্দীতে কবি-গানের 
কোনোরূপ অস্তিত্বই ছিল ন! । উপরন্ধ আমরা জানি যে বখুনাখের শিশ্য 
বাহন জন্মকাল, ১৭৩৫ খ্রাষ্টাব্দ,নৃসিংহের ১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দ এবং লালু-নন্দলালের শিস্য 
নিতাই বৈরাগীর জন্মকাল ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দ । ইহা হইতে অন্মান করা যায় রঘু» 
লালু-নন্দলাল__এই তিনজন গোজলা গু'ইয়ের শিশ্য অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ 
পৰ্যন্ত নিশ্চয় জীবিত ছিলেন। গোজলা গু'হয়ের শিক্ষায় যদি অষ্টাদশ শতাব্দীর 
মধাভাগ পর্যন্ত জীবিত থাকেন তবে তিনি সপ্তদশ শতাব্দী-যুগের লোক-_হহা 
কেমন করিয়া হইতে পারে? গৌজলা গুহ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে 
জীবিত ছিলেন-_ইহাই আমাদেৰ ধারণা, এবং অস্থমান এই যে কবিসঙ্গীতের 
প্রারন্তকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদেই হইবে ।৯ 

প্রাচীনতম কবিয়াল গৌোজলা গু"ইয়ের তারিখ যদি অষ্টাদশ শতাব্দীর 
প্রথম ভাগ হয়, তবে তখনও পর্যন্ত কোনও রাজনৈতিক বিপর্যয় ঘটে নাই, ইহা 
সর্বজনবিদিত । অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পর বঙ্গদেশে 
উপাধি পটুমিকা সাজনৈতিক ভাগ্যৰিপৰ্ঘয় ঘটিয়াছিল। কিন্ত ইহার বহু 
পূর্বে কবিগানের প্রবর্তন হহস্সাছিল । স্থতরাং বঙ্গদেশের 
রাজনৈতিক ভাগ্যবিপর্ধয়ের বিশ্বঙ্থপার যুগে কবিগানের উ২পন্তি মানিয়া 
লওয়া যায় না। ইহা ছাড়া কেবলমাত্র কলিকাতা শহরে ধনী ও সদ্রান্ত 
অভিজ।তবর্গের গৃহপ্রাঙ্গণে কবিগান সীমাবদ্ধ ছিল এমন কথাও মানা 
যায় না।* কলিকাতার বাহিরে ফরাসডাগ! বা চন্দরনগর, চুঁচুড়া, হুগলী, 
সপ্তগ্রাম ও বীরতূম-সিউড়ীতে যে কবিদের আখড়া ছিল ও কবিগান গাওয়া 
হইত, ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। আবার কবিগান যে ধনী, বিলাসী 
বাবুদের পশুবৃত্তির চরিতার্থতার উপাদানম্বর্ূপ একপ্রকার লঘু ও উত্তেজক 
সাহিত্য হিসাবে প্রচলিত হইয়াছিল ইহাও কোন প্রকুত তথ্য নহে। 
কলিকাতা শহরে ও শহরের বাহিরে ধনিমানী ব্যক্তিগণ নি:সন্দেহে এই 
লোৌকসাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা কর্বিতেন যেমন চিরকাল রাজা, মহারাজা ও 
সামস্তগণ কবি ও সাহিত্যিকগণের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া আসিতেছেন ॥ 


ব্রা 
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২. কবিগুরু বৰীন্দনাখ ঠাকুরের কবি সংগীত ইত্যাদি ভ্রষটবা । 


৬ প্রাচীন কৰিওয়ালার গান 


এতন্ব্যতীত কবিগান বলিতে অঞ্সাল সাহিত্যই যে বুঝায় এমন নহে ; ইহা যড়ঙ্গ, 
অশ্লীল অংশ বা খেঁউড় ইহার অন্যতম অঙ্গ । সুতরাং আমাদের বক্তব্য এই 
যে, দোল, দুর্গোত্সব, রাস-বারোয়ারি-উপলক্ষে কলিকাতা কেন, বাংলার সর্বত্র 
কবি-গাহনা হইত । লোকসাহিত্যের অন্যতম সংস্করণ বলিয়াই লৌকো২সবে, 
লোকসংস্কতিতে ও লোকপ্রমোদান্ষ্টানে ইহার স্থান হইয়াছিল । আবার 
ইহার বিশেষ প্রসিদ্ধির কারণ ইহার অস্ত্ভূর্ক্ত তরজা ও খেউড় গান। লোক- 
সাহিত্য হইলেও ইহা কোন লঘু সাহিতোর নিদর্শন নহে, বরং ইহার মধ্যে 
যেমন প্রাচীন এতিহের ধারাহ্ছদরণ দেখিতে পাওয়া যায়, তেমনি ইহার ভাব 
ও বিষয়ের বিস্তার ও রসের গুঢ়তাও পরিলক্ষিত হয় । 

তবে এ কথা ঠিক যে, কবিগানের উত্পত্তি যে সময়ে পশ্চিমবঙ্গে হইয়াছিল, 
সে সমগ্গ সাহিতা-রচনার পক্ষে যেমন খুব অস্তকুল ছিল লা তেমনি খুব 
প্রতিকূলণ ছিল না। এ দেশে তখন পশ্চিম মহাদেশের বশিক-জাতিগণ 
আসিয়া থাকিলেও মুসলমান নবাব-বাদশাহদিগের বাজত্বকাল চলিতেছিল কিন্ত 
অন্তর্ধিপ্রবের শেষ ছিল না। যুদ্ধবিগ্রহ প্রায়ই লাগিয়া ছিল। তথাপি গ্রামের 
জনজীবন স্বয়ং-লম্পূর্ণ ও শান্ত ছিল। শহরে লোৌকোৎসবগুলি বেশ জশকজমকেই 
সম্পন্ন হইত। দোল, দুর্গোৎসব, রাপ-বারোয়ারি প্রভৃতি লোকপ্রমোদানুষ্ঠান- 
গুলি পর্ণমাত্রায় বিকাশ পাইত। পুজার্চনাদি গৌণ হইয়া গিয়া আমোদ- 
প্রমোদের অন্থ্ঠানই মূখ্য স্থান লাভ করিত । পুতুলনাচ, সং, ভশড়নাচ, কবিগান, 
কুষ্ণযাত্রাদি পাঁচ-ছয় দিন যাবৎ চলিত। ক্রমশঃ পশ্চিমবঙ্গ হইতে পর্ববঙ্গে 
ইহার প্রসার ঘটে । পশ্চিমবঙ্গের স্থানে-স্থানে গঙ্গার ছুই কূলে কাশিমবাজার, 
হুগলী, চন্দরনগর, চু'চূডা, শ্রীরামপুর, সপ্তগ্রাম ও সিউড়ীতে কবিদের আখড়া 
গজাইয়া উঠে। কবিগান দান! বাধিয়া উঠিবার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে দেশে ঘোর 
বিপ্রব ও অরাজকতা! দেখা দেয়। অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে নবাব সিরাজউদ্দৌলা 
ইত্রাঁজের কলিকাতা শহর আক্রমণ করেন; ফলে নগরের শাস্তি ব্যাহত হইল, 
চকিত পরাভূত ইতরাজ 'আলিনগরে নবাবের সহিত সন্ধি করিল। ইহার 
অত্যল্পকাল- মধ্যে সন্ধি-ভক্গ করিয়া ইংবাজ নবাবের উদ্দেশে যুদ্ধযাত্রা করিয়া. 
(১৭৫৭. হ্ুন ) পলাশির মাঠে সমবেত হইল। একদিনের যুদ্ধে নবাবের 
ভাগ্যবিপর্ঘয় ঘটিল। শুধু নবাবের কেন সারা বাংলাদেশের ভাগ্যবিপর্ধয 
ঘটিল । রে, 
ইহার পর কলিকাতা শহরের অভ্যুত্থান এবং ইহার কিছু আগে শ্রীরামপুর, 





ভূমিকা ১১) 


চন্দরনগরের অভ্যুত্থান ঘটিয়াছিল । চন্দরনগরের প্রসিন্ধ জমিদার ইন্দ্রনারায়ণ 
চৌধুরী একাধারে ভারতচন্দ্রের মত সাহিত্যিকের ও লালু-নন্দলাল প্রভৃতি 
কবির পৃষ্ঠপৌঁষকতা৷ করিয়াছিলেন । ইংরাজের প্রভুত্ব-লাভের পর কলিকাতায় 
ব্যবসা-বাণিজ্য জণকাইয্া উঠিতে যে নবীন অভিজাত-সম্প্রদায় শহরের 
উপর গড়িয়া উঠিল__যেমন, সভাবাজারের রাজবাটী, রামদুলাল সরকারের 
উত্তর/ধিকারীগণ, কলুটোলার শীলেরা, বাগবাজারের বন্থর1, হাটখোলা দত্তেরাঁ, 
দ্জিপাড়ার মিত্রের_এই সময় হইতে তাহাদের 'আমোদপ্রমোদের অঙ্দস্বরূপ 
দোল-ছুর্গোৎসব-রাস অস্থষ্ঠানে কবি-গান গাহনার বাবস্থা করিয়া তদানীন্তন 
কবিদের প্রকাশ্তভাবে পোষকতা! করিতে থাকেন । পাইকপাড়! ও কাশিম- 
বাজারের ভূম্বামিগণ কবিদিগকে সঘত্বে পোষণ ও পালন করিতে লাগিলেন । 
ইহার পূর্বে পড়ে বগাঁর হাঙ্গামার কাল ( ১৭৪৯ আঃ-_১৭৫০ড্রী১)। বর্গীর 
হান্দামার ফলে বাঙ্গালীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন কি শহরে কি গ্রামে 
প্রায় দশ বংসরের মত ক্ষুণ্ন হইয়াছিল । ১৭৫৭ খ্রীঃ অন্দে নবাব ও ইৎবাঁজের 
যে যুক্ধ হইয়াছিল, তাহার প্রভাব বাঙালীর জনজীবনের অস্তন্থল পর্যন্ত 
পৌছায় নাই । কিন্ত পোতুসীজ ও বগীদের অত্যাচারে বাংলার গ্রাম্য জীবন 
কাপিয়া উঠিয়াছিল ৷ দেশের সর্বত্র কি শিল্পে, কি ধর্মে, কি সাহিত্যে, প্রাণবন্তায় 
ভাটা পড়িয়াছিল। এই সময়ে কবিগানেও সামগ্সিক ভাটা পড়ে। তখন 
প্রাচীন কবিয়াল বখঘুলাথ দাস হইতে আস্ত করিয়া! রাঁমজীদাস পর্যন্ত অস্ত 
গিয়াছেন বা আস্তোন্সুখ । আসরে তখন নূতন নৃতন কৰি, রাহ্-নুসিংহ, নিতাই 
বৈরাগী, হরু ঠাকুর, ভবানী বণিক প্রভৃতির নাম শুনা যাইতেছে। ইহাদের 
পরবর্তী কালে রাম বস্থ, নীলু, রামপ্রসাদ, ভোল! মক্সর1, এণ্টনী ফিরিপী প্রভৃতি 
সমধিক প্রসিদ্ধ হইম্মাছিলেন । এই সময়ে পূর্ববঙ্গে কবিগান শুরু হয় কয়েকজন 
বিশিষ্ট কবির দ্বারা। ইহাদের মধ্যে ময়মনসিংহের আমতলার লোচন কর্মকার, 
চাইরগতিয়ার হারাইল বিশ্বাস, তারাচাপুরের চণ্ডীপ্রসাদ ঘোষ, ছুর্গাপ্রসাদ ঘোষ, 
ঘাটাইলের হরেক্ুফ- নাথ, কাশীপুত্ের লোকনাথ চক্রবর্তী ও শক্তিরাম কাপালী 
প্রভৃতি বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন । 

এই সময়ে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে কি শহরে, কি গ্রামে উৎ্সব-অঙ্থুষ্ঠানে 
ও পালা-পার্বণে নানারকম আমোদপ্রমোদের কপ বিকাশ পাইত। ইহাদের 
মধ্যে প্রাচীন পর্যায়ের পালা-গান ও পটুয়া-সঙ্গীত অত্যন্ত লোকপ্রিয় ছিল। 
বাংলার মঙ্গলকাব্যগুলির ও বামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি পুরাণের ঘটনা_ 
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বিশেষ পয়ার ছন্দে সাধারণত: কবিতাকারে গাওয়া হুইত। পটুয়ারা দৃশ্যের 
পর দৃশ্য তুলিক ও বর্ণের সাহায্যে অস্কিত করিয়। পটের পর পট 

উন্মুক্ত করিয়া লোককে দেখাইতে দেখাইতে একপদী, 
বাং ত পিষোগ দ্বিপদী বা জ্িপদী পল্ারের ছন্দে গ্রথিত কবিতা স্থর 

করিয়া গাহিয়া দর্শকদের মনোরঞ্জন করিত। এই সকল 
পালার মধ্যে চণ্ডীর ছলনা, বেহুলার বাসর, সীতাহরণ, মায়াযবগ-হত্যা, 
দাতা কর্ণ, স্থভস্রা-হুরণ, কালীক্-দমন প্রভৃতি পালা থাকিত। পটুয়া- 
স্দীত ও পালা-গানের আরও একটি রূপ বিকাশ লাভ করিয়াছিল। 
ইহাই “সঙ. গান” নামে পঞ্চিত। ইহা ঠিক পাগ্রাবী “স্তঙ্” গানের 
'অন্তকরণ নয় বটে তথাপি অন্তসরণ বলা চলে । পালা-পার্বন বা উৎসব-উপলস্ষে 
পটুয়ারা নানাক্প পূক্বলিকা নির্মাণ করিয়া কোন উন্মুক্ত, প্রশন্ত স্থানে সাজাইয়া 
বাখিত। তাহার পর সেই-সকল পুত্তলিকার সম্মুখে হাত-পা নাড়িয়া ছড়া 
কাট। হইত বা গান গাওয়া হইত। অনেক সময়ে এই-সকল পুত্তলিকার 
অক্গ-সংস্থাপন, বেশভৃষা হান্-উদ্রেকের কারণ হইত। আবার উহ বাদের 
মিশ্রণে সঅশ্নযধুর হুইয়া উঠিভ। ইহার পাশাপাশি পর বা পার্বণ-বিশেষে 
ঝুসুব-নাচ ও গান হইত যাহা হুইতে পরবর্তী কালে ভাঁড় নাচের কূপ বিকাশ 
লাভ করে। একটি ছোট গান বা একটি গানের দুই কলি বাঘ্যসহুকারে 
্ত্ীপুকুষে মিলিয়া গাহিত। ধর্শঠাকুরের গাজন = চৈত্রের চড়ক উপলক্ষ 
করিয়া যে তর্জার চর্চা হইত তাহা খুব জনপ্রিয় ও আবখধণীয় বস্ত ছিল। 
দুর্গাপূজা, রাসযাত্রা-উপলক্ষে তখনকার সঙ্গীতজ্ঞরা প্রাচীন পাচালীগান 
গাহিতেন, সাধারণতঃ সন্ধার দিকে কোনও আসরে বহু শ্রোতার সন্মুখে 
সামান্য বান্ধধবনির সহিত স্বরতানলয় -সহকারে এই পাঁচালীগান গাওয়া হইত। 
বৈষ্ণব-সাহিত্য, বাঙ্গলা মঙ্গলকাব্য এবং পৌরাণিক সাহিত্যের প্রচুর ভাবব্ঝ 
ইহার বিষয়বস্ত ছিল। প্রকতপক্ষে এই বিধমধ্রবা পাচালীই কবিগানের 
প্রাক্তন ব্ধপ। কালী্-দমন, বিদ্ছাহ্বন্দর, মনসার ভাসান প্রভৃতি যাত্রাগান বা 
নাটপালা তখনকার শ্রোতাদের অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক প্রমোদবন্ত ছিল। 
এ ছাড়া একাকী স্ত্রীলোকের গানকে খেমট! বা চপসঙ্গীত বলা হইত, তাহা 
ইতর জনের কুক্ুচিনর পুষ্টি কম করিত না৷ কীর্তন বলিতে নামকীর্তন, বপকীর্তন 
লীলাকীর্ভন-এব প্রচুর প্রচলন ছিল । বালক, স্ত্রীলোক ও ইতরদিগের সন্ভোষ 
উৎপাদনার্থে পাঞ্চালিকা বা পুতুলনাচের পর্ব বা পার্বপ-উপলক্ষে অনুষ্ঠান করা 


ভূমিকা ৩৩) 
হইত । সাধারণতঃ রামায়ণ, মহাভারত, সপ্তশতী চণ্ডীর বিষয়বস্ত এই পুতুল- 
নাচের পালা হইত। কলিকাতা, চন্দরনগর, হুগলী, শ্রীরামপুর প্রভৃতি শহুরে 
ধনী, মানী ও অভিজাত ব্যক্তিগণ পর্ব-পার্বণ ও উদ্সব-সময়ে পায়রা, বুলবুলি, 
খুড়ির প্রতিযোগিতা দেখিতে ভালবাসিতেন । 

বাঙ্গল। মঙ্গলকাবোর শেষ যুগে খ্ৰীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকে কবিগানের উৎপত্তি 
হয়। ইহার উত্স বিভিন্ন পুরাণ, উপপুরাণ, মঙ্জলকাবা, বৈষ্ণব-পদাবলী ও 
মালসী গান। তাই ইহার রূপ বিশ্লেষণ করিলে আমরা 
কৰিগানেৰ উৎপত্তি কয়েকটি বিশিষ্ট দিক্‌ বা ধারা দেখিতে পাই-__যেমন 
এক্তি ১) সব্বীসংবাদ-গোষ্ঠ-গৌরচত্রী, (২) মালসী-ভাকমালসী- 
লহরমালসী, আগমনী-বিজয়া, (৩) তরজা, (৪) খেউড়, 
(৫) আখড়াই ও (৬) বিচিত্ৰ প্রসঙ্গ । কবিগান এই কয়েকটি বিভিন্ন ধারার 
সশ্মিলিত লোকসাহিত্য বলিয়া! ইহাকে যড়ঙ্গ বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি 
সখীসংবাদ ইত্যাদি হইতে আখড়াই পর্যন্ত হুহার প্রাচীন এঁতিহের দিক্‌ । 
স্থতরাৎ এই পঞ্চাঙ্গকে প্রাচীন ধার! বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে, আর 
ইহার ষষ্ঠ অঙ্গ, যাহাকে বিচিত্র প্রসঙ্গ বা বিবিধ বিষয় বলিয়া ধরা যাইতে পারে, 
তাহাই ইহার আধুনিক ধারা । 
বৈষ্ণৰ-পদ্দাবলী কীর্তন ও মায্ৱ-মালশী গান মঙ্গলকাব্যের পাশাপাশি দীর্ঘ- 
কাল ধরিয়া চলিয়া আাসিতেছে। বৈষ্ণব-পদাবলী কীর্তন যদি সহজিয়া পদাবলী 
কীর্তনের প্রিবর্ত বা উত্তরসাধন হুয় তবে তাহার প্রচলন শুরু হওয়ার কাল 
জ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সময । ভ্রচৈতন্যচরিত কাবাপুলি হইতে মহাপ্রভু যেন 
“চন্ডীদাস-বিষ্যাপতি বায়ের নাটক গীতি” শুনিতেন বলিয়া জানিতে পারা 
যায় তেমনি তিনি যে দলবল-সহ মর্দল-মন্দির!-শিঙ্দা-সহযোগে নামকীর্তনও 
করিতেন, তাঙ্বার ভুরি ভরি উল্লেখ পাওয়া যায়। হাপ্রত্ুর আবিভাব ও 
তিবোভাবের কাল পঞ্চদশ-যোড়শ শতক । সুতরাং পঞ্চদশ-যোড়শ শতকই 
হুরিনাম-সক্ধীর্তনের প্রথম প্রচলন কাল । জ্ীচৈতন্য মহাপ্রভুর তিরোতাবের পর 
পদাবলী কীর্তনের যে বিভাগ, উপবিভাগ দীড়ায় তাহার কপগুলি মোট (১) নাম- 
সঙ্ধীর্তন, (২) লীলা-কীর্তন ও (৩) রস-কীর্তনে সীমাবদ্ধ । তিনি একাধারে “নিজ 
কাস্তা-কান্তি-কলেবর” অথবা রাধাদু।তি-স্বলিতক্লষ্ণস্বকপ’ বলিয়া! তাহাকে 
কেন্দ্র করিয়া পদাবলী রচনা যেমন শুরু হয় তেমনি কীর্তনে পূর্বে তাহার নাম 
১ রাধাভাবদ্যুতিসববলিতং সোঁমি কষ্ণস্বরূপম্_ক্ষপগোস্থামী । 
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স্মরণ ও বন্দনা করা একটি রীতি হহস্সা দাড়ায় । এই গৌরাপ্-বন্দনাকে 
পগৌরচন্দ্রিকা” ( স্ত্বার্থে ইকা প্রতায় যুক্ত হইস্সাছে ) বলা হয়। পরবর্তীকালে 
লীলাকীর্ভনের মধ্যে “ঝুমুর” অংশ সংযোজিত হয়। 
পদ্দাবলী-সাহিত্যে যে দৃতী-সংবাদ, অক্রর-সংবাদ, উদ্ধব-সংবাদের উদ্দেশ 
পাওয়া যায় তাহা প্ররুতপক্ষে পূর্বতন সাহিত্যের দূতী-সংবাদের বিস্তার মাত্র। 
নায়িকার দিক্‌ হইতে এক দৃতী-সংবাদ হইতে সথী- 
১:58 সংবাদকে বিস্তার-্বরূপ বলিয়া বুঝিতে পারা যায়, কেননা, 
দ্ৃতী যেমন সবীর নামান্তর, সবী তেমনি দৃতীরও নামাস্তর । 
অপরপক্ষে, নায়কের দিক্‌ হইতে অক্তর-সংবাদ কি উদ্ধব-সংবাদ সমান 
সমর্থনযৌগাই | জ্রমন্তাগবত, হরিবংশ, ত্রন্ধবৈবর্তপুরাণ প্রভৃতি প্রাচীনতর 
সাহিত্যে উদ্ধব-সংবাদ ও নারদ-সংবাদ দৃষ্টিগোচর হয়। স্বতরাং নায়ক ও 
নায়িকার মিলন ও বিরহের ব্যাপার যত প্রাচীন এককথায় “সংবাদ'-ও তত 
প্রাচীন । বিঙ্গেষণের ফলে দেখা যায় এই সংবাদ-সাহিত্য-বূপ পদাবলী 
সাহিত্যে বা কবিগানে পদাকার গ্রহণ কর্িলেও ইহার ভঙ্গি নাটকীয় । 
ইহার অগ্রনিহিত প্রশ্নোত্তর ও পরামশদানরূপ কথোপকথন নাট্যকাবোর বা 
নাটকেরই অগপ । কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দম-এ দুতী-সংবাদ বা সহীসংবাদ 
স্হিয়াছে এবং সেখানে ইহার উপযোগিতা। এইন্ধপই । উহার দ্বাদশটি সর্গের 
শন্তর্সিহিত চতুবিংশতিটি গান বা প্র বাদ দিলে যে অবশিটুকু থাকে তাহা 
সখীতে-সবীতে বা শ্রীরাধায় ও সথীতে কথোপকথন ।* ভূত-বিরহ, ভবন-বিরহ 
ও আসন্ন মিলন তাহার বিষয়বন্ধ। জতরাৎ: ইহাকে দৃতী-সংবাদ বা সথী- 


ক দেখিতে গেলে সীতগো বিলের বার-ন্দানা ভাগ সখীলন্কাদ । প্রথম সৰ্বে মূল আস্থার 
সৰীসন্বাদে প্রাধাং সবসমিলমে সহচরী” ইহাতে জয়পেবের প্রসিদ্ধ সরস-বসন্-সম-বর্ণন 
প্রথম লর্গের দ্বিতীয় কলে সত্বযক্তিঃ "সখীস হক্ষং পুনরাহ রাধিকাম্‌ ।” ইহাতে জীহরির রাঁ- 
বিলাস-বর্ণন ॥ বিতীত্র সর্গে, সখ্বীর প্রতি বাধিকার উক্তি । ইহাকে সখীসন্বাদ বলা যাস 
তৃতীয় সর্শে ভ্রীহৰির স্থগত বিলাপ । আবার চতুর্থ সর্গে শ্রহরি সমীপে সখ্ীসন্থাল । পঞ্চমে, 
রাধিকার নিকট সখীসন্বাদ । বঠে আবার ভ্রীহরির নিকটে সখীসস্বাদ । এই তিনটিতে নাযক- 
নায়িকার বিরহ বর্ণন। সপ্তমে বাৰিক! স্বগতা, সপ্তমের দ্বিতীয় কল্পে সখীর প্রতি স্বাধিক। 
শেষের স্লোক কটি আবার স্বগত । 'অক্টমে রাধাকৃষ্ণসম্থাল । নবমে, সখীসন্বাদে বাধিকাকে 
প্রবোধ দান । দশমে জীহরি কর্তৃক রাব্কার মান-ভগ্রন । একাদশের প্রথম কলে, সখীসস্বাদে 
উপদেশ । একাদশের দ্বিতীয় কল্প হইতে স্বাদশের শেষ “পর্যন্ত মিলন। ডাহাতেই 
ৰলিতেছিলাম জহ্দেৰের বানান! ভাগ সধ্বীসন্থাপ ৷ জয়পেব_-অশ্ষযচল্গ সরকার । 


ভূমিকা ০) 


সংবাদ ব্যতীত অন্য কি বলিব? আবার এই দুতী-সংবাদ ও কবি জয়দেবের 
নিঞ্জের উদ্ভাবন নহে ; ইহা প্রমস্তাগবতের ব্াসপঞ্চাধ্যায় হইতে গৃহীত। 
শ্রমন্তাগবতের একটি অধ্যায় মাত্রকে কিঞ্চিৎ পক্ষিবর্ঠিতকপে তাহার প্রেম- 
কাবোর বা খণ্ড-কাব্যের প্রথমে হেতুশ্বরূপ রাশিয়া যে পদাবলী তিনি রচনা 
করিয়াছিলেন তাহার দ্বারা এক মিলনাস্ত নাট্যকাব্য গঠিত হুইয়া উঠিয়াছিল । 
গীতগোবিন্দম্‌এর উপসংহার অঙ্তধাবন করিয়া আমরা স্বচ্ছন্দে ধরিয়া লইতে 
ও প্রকাশ করিতে পারি যে কবিবন্ধু পরাশরও সঙ্গীতাভিজ্ঞ হওয়ায় এই নাট্য- 
কাবো রূপায়ণে যোগদান করিতেন । 

অপেক্ষারুত প্রাচীন দূতকাব্যগুলিই বা কি? সংবাদরূপী নাটা-কাব্যের 
প্রাচীন এ্তিহাহ্ছসরণে স্বষ্ট সেগুলি অরব্য-কাব্য নহে কি? পবনদূত, হংসদূত, 
মেঘদূত, পদাক্ষদূত প্রভৃতি কাব্যের গঠনপ্রক্কৃতি ও বিষয়বস্ত বিশ্লেষণ করিলেও 
আমরা দেখিতে পাই যে, সেই একই ভূত-বিরহ, ভবন-বিরহু ও আসন্ন মিলনের 
জন্য পবন, হংস, কি মেঘকে সংবাদ আদান-প্রদানের কার্ধে নিযুক্ত করা হইতেছে, 
মাআ। তাহার পূর্ববতী মহাভারতে আমরা! আখ্যানক্ূপে পাই কচ-দেবযানী- 
সংবাদ, ুত্ান্ত-শকুন্তলা-সংবাদ, শমিষ্ঠা-দেবযানী-যযাতি-সংবাদ,  গজ্জ-কচ্ছপ- 
গকুড়-সংবাদ, হরিবংশে পাই উষা-অনিকদ্ধ-সংবাঁদ, শ্রমন্তাগবতে পাই 
গজোদ্ধারপ-সংবাদ । কিন্ত ঝথেদে এই সংবাদ-সাহিত্যের যথার্থ নাটকীয় 
কূপের উদ্দেশ পাহ যম-যামী-সংবাদ-এ ও পূরুৱবা-উবশী-সংবাদে । সেখানে 
কথোপকথনের ধার! ও পরিণতি স্ম্পষ্ট নাটাব্ূপের লক্ষণ-যুক্ত । 

সখীসংবাদ, নারদ-সংবাদ, উদ্ধব-সংবাদ, দূতী-সংবাদ প্রভৃতি যাহা আধুনিক 
কালের দাড়া-কবিগানে পাওয়া যাইতেছে তাহ! কিন্ত আদৌ অবাচীন 
নহে। কবি গানের অনেক কিছুহ কীতনঘোগ্য পদাবলী-সাহিত্য হইতে 
আসিয়াছে কিংবা সজ্ঞানে লওয়! হইয়াছে । পদাবলীর মধ্যে দূতী-সংবাদ বা 
লখীসংবাদ, অক্রুর-সংবাদ প্রভৃতির সহিত সকলেরই কমবেশী পরিচয় আছে । 
বিষয়বন্তর দিক্‌ হইতে দূতী-সংবাদ ও সখীসংবাদ ভূত-বিরহ, ভবন-বিরহ, 
ভাবী-বিরহ ও আসন্রমিলন বিষয়ক আর অক্রুব-সংবাদ, আসন্গ বিরহ বা 
বিচ্ছেদ বিষয়ক । স্থতরাং এই “সংবাদ" নামধারী নাট্যকাব্যের বা গীতিনাট্যের 
নায়ক একমাত্র ভ্রু ও নাগ্সিকা ভীরাধা-ও প্রৃতিনাক্সিকা, ললিতা, বিশাখা, 
চহ্দ্রাবলী প্রত্থৃতি অষ্টসখী ৷ সখীসংবাদ প্রক্লতপক্ষে সখীতে-সখীতে বা শ্রারাধা 
ও সখীতে কথোপকথন । তাহার মধ্যে প্রশ্নোত্তর, পরামর্শ ও সংবাদ প্রদানই 


৫১৩) প্রাচীন কৰিওয়ালার গান 


থাকিত। আর দৃূতী সংবাদে শরীরুফ্চ সখীতে কথোপকথন ও তাহার মধ্যে 
প্রশ্নোত্তর, পরামর্শদান ও সংবাদ-প্রদানই থাকিত। দীড়াকবিগান লোক- 
সাহিত্য হইলেও ইহার বিশিষ্ট একটি দিক বা অংশন্বরূপ সখীসংবাদ পদাবলীকপ 
লিখিত সাহিত্যের মূল ভাবধারার উত্তরাধিকারী মাত ৷ 

দাড়া-কৰিগানে সংস্কৃত পদাবলীর দৃতীসংবাদ ও ব্রজ্জবুলী তথা বাংলা 
পদাবলীর সখীসংবাদ, উদ্ধব-সংবাদ ও অক্র,র-সংবাদ এক সখীসংবাদ পর্ধাগে 
পড়িয়া দীর্ঘায়তন জাভ কর্রিল এবং তাহা গাহিবার রীতি বা দাড়া ভিন্নতা 
প্রাপ্ত হুওয়ায় মহড়া ঝা মুখ, চিতান, পরিচিতান, খাদ, ফুকা, ধুয়া, পড়তা, 
মেলত প্রস্ৃৃতিতে বিভক্ত হইল । 

আর পদাবলীর বিভিন্ন বিষয় যথা পূর্বরাগ, অঙ্তরাগ ( রূপাহ্নস্থাগ ), নৌকা- 
বিলাস, প্রভাতী ( বা ভোর ) বা খত্ডিতা, বসন্ত, অভিসার, মান, কলহাস্তরিতা, 
আক্ষেপানুরাগ, মানভঞ্জন, কলঙ্ক, কলক্কতঞ্জন, রুষ্চ-কালী-সংবাদ, বিরহ, মাথুর» 
প্রভাস, প্রেমবৈচিন্তা প্রভৃতি এক সখীসংবাদ আখ্যার অধীন হইল ।* ফলে 
ফ্রাড়া-কবিগানের সখীসংৰাদ পর্ধায় প্রাক্তন বাংলা ও ব্রজবুলী পদীবলী-সাহিত্যের 
নায়ক-নাগিকার বিরহ-মিলন ভাবের প্রীতি-বিযাদ-ঈখা-বিশ্ময়ের উত্তরাধিকারী 
প্রতিনিবিষ্থানীয্ লোকসাহিত্যিক কপ লাভ করিল । 

দাড়া কবিগানের সখীলংবাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান রহিয়াছে, স্থৃতরাং 
ইহার কারণ 'াগ্রপূথিক বিশ্লষণের হারা বৃঝাইয়| দেওয়া উচিত । সখীসংবাদ 
পধায়ে লক্ষ্য করিলে আমরা! দেখিতে পাই, বিরহ ও মাখুবাবষগ্নক গানই 
সর্বাধিক । ইহার আভ্ান্তরীণ কারণ ইহা করুণ বসাশ্রিত ও বাকোবাকোন 
ভাব মিশ্রিত। আর, ইহার বাহ কারণ তখনকার দিনে কবি-গানের 
শ্রোতারা সখীসংবাদই এবং সখীসংবাদ বলিতে মাথুর ও বিরহ-বিষয়ক- 


কগুবকাগ_হাস ৰ । আহু সখি এ কি কূপ 
নিরখিলাম হার । 
নীর মাঝে যেন স্থির 
সোঁদামিনী প্রায় 
ঢেউ দিও না কেউ 
এ জলে বলে কিশোরী 
দরশনে দাগ! কিলে 
হইৰে সই পাতকী ॥ পৃঃ ১৯০ 





ভূমিকা Ga) 


গানগুলি অত্যন্ত পছন্দ করিতেন । বিষয়-হিসাবে মাথুর ও বিরহ ঠিক এক 
নহে। শ্রীরুষ্ণের মখুরাগমন, মণ্রায় রাজা হওয়া, কুজার সহিত মিলিত হওয়া, 
অক্রুরের গমনাগমন, বৃন্দার গমনাগমন ও সংবাদ অদান-প্রদান লইয়াই মাথুর 
বিষয় গড়িয়া উঠিয়াছিল । অক্রুব-কূপ দুনিমিত্তকে দেখিয়া বৃন্দাবনে গোপীগণের 
দুশ্চিন্তা, অক্রুরকে ফিরাইস্সা দেওয়ার চেষ্টা, তাহার সহিত এই বিষয় লইয়া" 
কথোপকথন, শীরুষ্ণকে মথুরায় যাইতে গোলীগণের নিষেধ ও ৰাধাপ্রদান 
সাবার মখুরায় শীকুষ্ণের নিকট বৃন্দার গমন, রাধার বিরহের কথা জানাইয়া 
ভ্ীরুষকে তিরস্কার ও ভৎ্সনা, তদুত্তরে শীকৃষ্ণের আশ্বাস ও সেই আশ্বাস 
লইয়া বৃন্দার রাধার সমীপে গমন ও সংবাদ প্রদান প্রভৃতির মধ্যে বাকোবাক্যের 
ভাব থাকিয়া যাইত । শ্ুতরাং দেখা যাইতেছে যে, মাথুর-গান মথুরাকে 
কেন্দ্র করিয়া শীরাধার ও শীরুষ্ণের বিচ্ছেদ-বিষয়ক | অথচ বিরহ-বিষস্ষক গান, 
শৃবরাগ-_হক ঠাকুর কলন্বতসে কে পে! বালী বাজান 

এতলিলো স্থাপি সম্বনা জলে 

সআসি এমনে! মোহন! মতি কখনো 

দেখিনি এলে হেশার ॥ পুঃ ৮০ 


বোঁকাৰিলাস অকলে পাথাবেতে 
জোতে নোঁকা রাশ ওকে কাধানাণ, পুং ৮৪ 
প্রভাতী--রাসৃ-স্বলিংহ_  আশনাণ মোলো সেক্জেছেন শঙ্ককো 


দেখ সিয়ে পরিয়ে ললিতে । 
অপকূপ দৰশনে! ন্দাকু প্রভাতে ॥ 
বন্দি কারো কাছে রজনী জেগেছে 
নয়ন লেগেছে ছুল্িতে । পৃঃ ৭১ 

ৰসস্ত কাম ৰস এ বসন্দে সমী, পঞ্চ আনাৰ কাল ভোলে? জগতে 

করে পঞ্চ হুখে দাহ, পঞ্চভূত দেহ, 

পঞ্চত্ব বুঝি পাই পঞ্চবাপেতে পৃঃ ২৪০ 
বভিপার-_লাু_ ও কি অপক্ূপ দেখি শুনি 

পর্ঠেতে লব্বিত হ্বলী সন্থিত কিংবা! ফী কিংবা বেলী পৃঃ ৮. 
বাসরসক্াঁ__রামকানাই-_ শ্যাম আসার আশা পেয়ে 

সমীগণ সঙ্গে নিযে বিনোদিনী পূঃ ৭ 
মান--রান বস মান কোরে মান বাত পারিনে 

আমি যে দিকে ফিরে চাই 

সেই দিকেই দেখতে পাই 

সজল আখি জলখর বরণে পৃঃ ১১৪ 
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৩৮) প্রাচীন কীবওয়ালার গান 


ঠিক এরূপ নহে ॥ তাহা শ্রীরাধার সাধারণ-ভাবেই প্ররুণ-বিরহ | বৃন্দাবনে 
শকুষ থাকিতে থাকিতে শ্রমতী বহুবার এই বিরহ-যন্থণা! ভোগ করিয়াছিলেন । 
সকল খতুতেই এই বিরহ ঘটা সম্ভবপর হইত। শরীক হইতে বিচ্ছিন্ন 
অবস্থাতে শ্রীমতী যখনই বেদনা অনুভব করিতেছেন, তখনই বিরহ মৃত হইয়া 
উঠিয়াছে। প্রীরুফণ কুঞ্জে না আসিলে শ্রীরাধার বিরহ-ভাব । তাহার শরীরে ও 
মনে নানা বিকার দেখা যাইতেছে । ভ্রীরাধার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া তাহার 
সধীরা শ্রীরুষ্ণকে আনিয়া মিলাইয়! দিবার জন্ত ব্যস্ত হইয়! শ্রকুঝের নিকট গমন 
করিতেছেন ও রাধার সমীপে সংবাদ বহন করিয়া মানিতেছেন। মোটা- 


মানভিক্ষা--পদাধর-_  কাধার মানানল দণ্ড করে জীবনে 
সাৰে সাধি পারে, সখি ! সকাতরে রাগার পায় 
- রাধার মানক্প দাবানল 
দহিল হৃদ্‌-কষল 
বাকা জল পেলে জীহন হুদার । 
ন্াক্ষেপানববাগ-_হুকু ঠাকুব--আগে নদি আপসখি জানিতেম 
শ্যামেরো পীরিতো, গরল নিলিতো 
কার মৃখে যদি শুনিতেম ॥ 
কুলবতী বাল! হৈহা সরলা পৃঃ ৮৯ 
৯ ঈশ্বর কাল ভালবেসে হ'ল এই যাতনা 
"আগে মানি নাই কালা 
কাপে জানি নাই কালা 
আর কালবরণ, নাহি হেরিব চোখে 
মাখান্ কাল কেশ ধরব নাঃ 
কুঞ্জে কালসখী রাখব না 
কাল কোকিলের ধ্বনি আর শুনব না। বাঃ গা: পুঃ ২৭৫ 
কলঙ্কভঞ্জন-_পরাণ সিংহ-- দেখ দেখ হে শ্যাম 
রাখ রাখ ছে দাসীর সম্মান 
এ গোকুলে_ 
নারীর মধ্যে যে সতী আমি 
সকলি জান তুমি 
দীননাথ হে, কেন কর বঞ্চনা হে 
ছিত্র কৃত্তেতে বারি 
ঙ্গি না নিতে পাৰি 
তব যযুনায় মরিব হরি হরি বলে ॥ পৃঃ ৯৭ 








ভূমিকা ৬১৯) 
স্ুটিভাবে ইহা বিরহের মূল কথা । তাই দাড়া-কবিগণের হিসাবে মান, কলঙ্ক, 
কলহান্তরিতা, কলঙ্কভরুন, খশ্ডিতা প্রভৃতি বিষয় অন্থসঙ্গ-প্রসঙ্গন্ধপে এক 
সখীসংবাদের পর্যায়ের অন্তু ক্ত হইস্াছিল ॥ 

দাড়া-কবিগানের সবীসংবাদ-পর্াস্স ছাড়া পদ্দাবলী-সাহিত্যের ভাবধারা 
আরও দুইটি পর্যায়ে পড়ে, ঘথা_-গোগী ও গোঁরচন্দ্রী। গোষ্ঠলীলা বা বাল্যলীলা 
পর্ধায়ে পড়ে দীড়া-কবিগানের গোষ্ঠনীলা বা গোষ্ঠবিহার । শীররুফের বাল্যলীলা, 
যশোদার প্রতি শ্রীরূফের উক্তি, অক্রুর-দর্শনে যশোদার খেদ প্রভৃতি এই পর্ধায়ে 
পড়ে। 

বাংসল্য-রসকে কেন্দ্র করিয়া গোষ্ঠের দুইটি বিভাগ দাড়াইয্লাছিল। একটি 
পূর্ব-গোষ্ঠ ও অপরটি উত্তর-গোষ্ঠ । জররুক্ণের পালিক! মাতা শিরুফকে ধড়া- 
চূড়া বাধিয়া হাতে বানী দিয়া ও বলরামকে সঙ্গে দিয়া! 
যমুনার তীরে গোচারণে পাঠাইতেন। বিপদ্‌ প্রায়ই 
ঘটিত ; অঘান্থর, বকাস্থর, ধেস্তকাহ্থর প্রভৃতির সহিত তাহার প্রায়ই যুদ্ধ হইত । 
তাই একমাত্র পুত্রের মাতা যশোদার দুশ্চিন্তার অন্দ ছিল না। ইহা! 
শ্রীমন্ত'গবত-সম্মত সংবাদ ৷ দুশ্চিন্তার বশবাতনী হুইয়াই মাতা যশোদা যে 
নানারূপ খেদ করিতেন এবং তাহার পক্ষে যেরূপ আক্ষেপ করা স্বাভাবিক বোধ 
হইত তাহাই কবিগানের গোষ্ঠবিভাগের পূর্ব পর্যায় । বেলার শেষে গরু 
চরান শেষ করিয়া জরীদাম, স্বদাম, বলরাম প্রভৃতির সঙ্গে শরীর নন্দালয়ে 


গোষ্ঠা 


ক্ষ্চকালাসংবাদ-পালু-_ কি আশ্চ্ কি সাধুর্ঘ হেরিলাম কাননে মাঝে 
ও নারদৰকশী ধনী কে গে! নীলশতগল বিরা্ে । পৃঃ ৪২ 
= কই গে! ইটীতশ ৰলে দেখাও আজ সেই বনমালী 
আর সেই কা সী কৰে ধরে বালী 
স্ুখেতে হাসি, ঝরে কত সৃখাহাশি পৃঃ ৪৩ 


বিরহ_কৈলাল_ বৃন্দাবনে কে শুনাবে বাসীর গান 
কাক্জ নাই বেশহৃষশে ক বিনে এখনি ত্যজিৰ আপ । শুই ৪১৬ 
আখুর-গদাধর__ এসে মাধৰের মনা 


ক্বন্মপদে পাম করিয়ে সতী কঃ । পুঃ ৩৪৭ 
প্রভাল-আানল সকার নারদ সুখে পেয়ে বারা করলেন বাড । 
গোপ-গোলীগণ । পুঃ ৪১০ 
্রেমৰৈচিত্য-_-লহরি দাস--‘রাই' বলে রাই করিছে রোদন 
ও বসে কষে বানেতে । পৃহ ১২৫ 





৩) 4 4) 
নিরাপদে ক্ষিরিতেছেন এইরূপ দেখার জন্য প্রতীক্ষা করিশ্না থাকিতেন ঘে 
উত্কনিতা যশোদ! মাতা, তিনি উত্তব-গোষ্ঠের গোপালকে কাছে লইঙ্গা আদর, 
সোহাগ, চুহন ইত্যাদির সঙ্গে ষে আক্ষেপ-মিশ্রিত আনন্দ-বিস্বয়ের ভাব প্রকাশ 
করিতেন, স্থেহের পুত্রলীর ধড়াচূড়া খুলিয়া দিয়া ক্ষুধার কথা ভাবিয়া যে খাদ্যের 
আয়োজন করিতেন, দৈবদুৰিপাক স্মরণে মনে যে সক্কল্প-বিকল্লের উদয় হইত-_ 
সেই সকল ভাব লহয়াহ কবিগণের গোষ্ট-বিভাগের উত্তর-গোষ্ঠ-পর্ঘায় গড়িয়া 
উঠিয়াছিল। ইহা ব্যতীত একহ গোষ্ট-ৰিভাগে শীরুষ্ণের ননীচুরি, দৈবকীর 
খেদ, যশোদার সহিত অক্ররের বাক্যালাপ প্রভৃতিও পড়ে । 

আর গৌরচজ্জী-পর্ধায়ে কীর্তনের গৌরাহ্-বন্দনা বা গৌরচন্িকাহ দেখা 
যায়। মহাপ্রভুর তিরোভাবের পর তিনি একাধারে নিজ “কান্তা-কান্তি- 

কলেবর”, *রাধা-দ্যুতি-স্থবলিত রুষ-স্থকপ” ও “সস্ধী্তনৈক 

রি পিতা" বলিয়া খেতুরের মহাসম্মেলন হইতেই কীর্তনের 
পূর্বে শ্রীগৌন্াঙ্গ-্মাবাহন ও বন্দনা রীতি হুইঙ্সা দাড়াঙ্স। প্রীচৈতন্যলীবনী 
সাহিত্যে এইরূপ উক্তি পাওয়া যায়, যাহা এই নীতির পোষকত! করে ; তাহা 
এই যে, মহাপ্রভু বলিতেছেন “খাহা নাম তাহা কু” এবং যেখানে যখনই 
নাম-সঙ্কীর্তন হইবে সেখানেই তিনি উপস্থিত থাকিবেন। তাই পরবর্তী কালে 
কীর্তনীষ্লারা সর্বত্র যে গোৌরবন্দনা সঙ্ধীর্তনের পূর্বে করিয়া থাকেন, তাহা 
"গৌবচজ্দিকা” নামে আখ্যাত হয় । পরবর্তী কালে ইহার অর্থ সাধারণের নিকট 
কূমিকাশ্বজপ প্রতীয়মান হয় বলিয়া সাধারণ বাঙ্গালীর কথাবার্তায় “গৌরচন্দিক!” _. 
শব্দটি অন্য অর্থে ভূমিকা বুঝাহতে বাবনৃত হয়। দীড়া-কবিগানে কিন্ত স্পষ্টতঃ 
কীর্তনের ও কাীর্তনীয়াদের অন্থসরণ-কপ ব্যাপার গোরচন্দ্রীতে দেখা যায়। 
গোরচন্দ্রী বলিতে শরীচৈতন্ত-বন্দনা বা গোৌরাঙ্গ-বন্দনাহ আমর! দেখিতে পাই । 
গানে সাফল্য লাভের আশায় কোন কোন কবি কখনও কখনও “গৌরচক্্রী” 
গাহিয়া কবিগান স্মারন্ত করেন । 

চণ্ডীমঙ্গল, ছর্গামঙ্গল প্রভৃতি আখ্যায়িকামূলক মঙ্গলকাব্যের রচনার ধারা! 

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া লুপ্ত 

সপন মাসী, হতে আরম্ভ করে এবং পরিশেষে খণ্ডগীতি-কাব্য রচনার 
বিজয়া সঙ্গীত মধ্যে লীন হয় এবং এই খণ্ডসীতিগুলি “মালশী” নামে 
অভিহিত হইতে আরম্ভ হয়। এই মালসী গান পরবর্তী যুগে ছিধাবিভক্ত 
হইয়া যায় উমাসঙ্গীত ও শ্যামাসঙ্গীতে। কন্যার প্রতি মাতার ন্মেহ যেমন 





ভুমিকা (২১) 


উমাসজীতের প্ররুতি, তেমনি মাতার জন্ পুত্রের আকুতি, দর্শনাকাজ্ষা, খেদ 
প্রভৃতি স্যামাসঙ্গীতের প্রকৃতি । 
মালসী-জাতীয় গানের ন্বগ্নু্ত উমাবিবয্ক শাক্ত-পদাবলীর মূল বা২সল্য_ 
বস হইলেও তাহা রূপাস্মিত হইয়াছে আগমনী-বিজয়া পর্ধায্সের সঙ্গীতে । 
মাতা মেনকা গিরিরাজ্ হিমালয়কে ধরিয়া কন্যাকে আনিতে অস্কুরোধ করিয়া 
পাঠাইতেছেন, অথবা আগত! উমাকে ভ্খ্সনা করিতেছেন, হুরের উদ্দেশে 
মেনকা আক্ষেপ ও উমা প্রকাশ করিতেছেন, কখন বা উমাকে দেখিয়া উল্লাস 
করিতেছেন, আবার কখনও লোকমুখে শোনা উমার দুর্দশার কাহিনী স্মরণ 
করিয়া আক্ষেপ করিতেছেন অথবা উমার অন্দে দারিজোর চিু্বন্ধর মলিনত! 
দেখিয়! বিলাপ করিতেছেন, যা ও সপ্তমীতে কল্ধার বর্ষাস্তে পিতৃগৃহে অবস্থিতি 
দেখিয়া ও চিন্তা করিয়া নিশ্চিন্ত ও কতকটা সবস্থির হুইগ্ন৷ দেবীর জননী 
আহলাদ প্রকাশ করিতেছেন, আবার নবমী ও বিজয়া-দশমীর দিনে কন্যার 
কৈলাস-গমন আসঙ্গ বুঝিয়া মাতা ছুশ্চন্তাগ্রপ্ত ও শঙ্কিত হইতেছেন ও কন্যার 
বিদায়-লগ্রটিতে তিনি বিষণ প্রতিমায় পরিণত হইয়া শোক ও আক্ষেপ 
করিতেছেন। এই ধরণের সন্গীতগুলির চাক্দিটি বিভাগই কবিগানে পাওয়া 
যায়, যথ1-(১) আগমনী, (২) সপ্তমী, (০) নবমী ও (৪) দশমী বা বিজয়।। 
বংসরাস্ডে উম! পিত্রালয়ে আসিয়াছেন, মা মেনকার আনন্দের সীমা নাই। 
আগসমনী-সঙ্গীতে উমার আগমন-উপলক্ষে মেনকার এই আনন্দোচ্ছাসই ব্যক্ত 
দেখা যায় । 6 12,588 
রামপ্রসাদের আগমনী গানের তুলনায় দেখা যায় অল্পকাল ব্যবধানে কৰি- 
গানের ভাবধার! সমান থাকিলেও গাহিবার ধরণ পরিবর্তিত হইস্সা গিয়াছে। 
গানগুলিও আকারে কিছুটা দীর্ঘতা লাভ করিয়াছে, যেমন 
রামবহুঁ_(১) গত নিশিঘোগে আমি হে দেখিছি স্বস্বপন 
এল হে সেই আমার তারাধন। 
দাড়ায়ে দুয়ারে বলে মা কই, মা কই 
মা কই আমার দাও দেখা দুখিনীরে । ইত্যাদি 
(২) গিরি হে তোমায় বিনম্ব করি আনিতে গৌরী 
যাঁও হে একবার কৈলাসপুরে । ইত্যাদি 
(৩) একবার আয় উমা, তোমারে মা করি গো কোলে । 
বিধুমুখি ওগো জননি ডাকো জননী বলে 





(২২) প্রাচীন কৰিওয়ালার গান 


তুমি ত ভাব না মা বলে 
তোমা বিনে যে দুখ গেছে 
সে সব কথা কৰ উম! তোমারই কাছে। 
বৰ্ষাবৰি পরে যদি অঙ্গনে দেখা দিলে & 
দ্বিতীয় স্তর বা পর্বের গানগুলি সপ্রমীর । এই গানগুলিতে গিরিরাণী 
মেনকার কতকট! নিশ্চিন্ত ভাব এবং গৃহে উমার আগমন ও অবস্থিতির দরুন 
স্বাভাবিক প্রফুল্নত! স্থচিত হইয়াছে, যেমন__ 
(১) শুভ সপ্রযীতে শুভযোগেতে উম! এলেন হিমালয় । 
করে নিরীক্ষণ চক্ষে হেরে চাদবদন, 
অভয়ায় গিরিরাণী কয়_ 
আয় মা পূর্ণ*শী ম্বর্ণশশী বিধি আমায় দিয়েছে। 
একবার আয় গে। মা কোলে, ডাকো মা ব'লে 
পাষাণেতে পদ্ম ফুটেছে । ইত্যাদি ( হুরু ঠাকুর ) 
(২) উম! গো ঘ্দি দয়া করে হিমপুরে এলি 
আয় =! করি কোলে । 
বর্ধাবধি হারায়ে তোরে 
শোকের পাষাণ বক্ষে বরে 
আছি শুন্ত ঘরে । (উদ্বয়চীদ ) 
তৃতীয় স্তর ব! পর্বের গান নবমীকে কেন্দ্র করিয়া । ‘তাহাতে আসন বিদায়- 
বেদনার ও উৎকষ্ঠার ভাব পরিব্যক্ত । কন্যান্গেহান্ক মাতৃচিত্তের চঞ্চলত1 ও. 
দ্বিধা বিষিশ্রকূপে পরিস্দ্ট, যেমন_ 
(১) মেনকা! কয় হে শুন ওহে গিরিবাজন, 
এই রজনী গেলে প্রভাতকালে 
কাল সকালে আসবেন ত্রিলোচন । 
তবে লক্ষে যাবে উমাধনে 
সেই কৈলাস ভবনে ॥ (সারদা ভাণ্ডারী ) 
(২), হেরে নবমীর রজনী কহিছেন রাণী 
শুনরে সুখের শর্বরি, 
হৃদি বিদীর্ণ জীবন হয় শূন্য 
ওরে রজনী মিনতি করি ॥ ( সারদা ভাণ্ডারী ) 








ভুমিকা (২৩) 


চতুর্থ স্তর বা পর্বের গান বিজয়া-দশমীকে কেন্দ্র করিয়া স্বাভাবিক বিদায়ের 
বেদনার মূর্ছনা-জড়িত। কন্যা উমা বা গৌরীর বিদায়-লগ্র আসন্ন, তাই মাতা 
মেনকার আক্ষেপের আর অন্ত নাই । বধীস্তে দিন কয়েকের জন্য মাত্র 
পিত্রালয়ে উমা আসিয়াছিলেন, এখন চলিয়! যাইবেন, ফলে আর এক বৎসর 
তাহার আসার পথ চাহিয়া থাকিতে হুহবে। স্বয়ং জামাতা মহাদেব আসিয়া 
গণেশজননীকে যাইবার জন্য ডাকিতেছেন, স্থতরাং তাহাকে ফিরাহয়া দেওয়াও 
যাক্স না। তাহ হতাশ! বা নিরাশার ঝড় সাতৃবক্ষপন্জরের মধ্যে যে বিষম 
আলোড়ন তুলিয়াছে তাহারই প্রকাশ দেখিতে পাই__. 


(১) হোল নৰমী যামিনী গত দশমী উদয় 
গিরিবর হয়ে সকাতর অভয়ারে কয়__ 
আমার মা তুমি গে! ড্রিপুরেশ্বরী 
তব পিতা আমি গৌনী 
রুপা করি ডাক পিতা বপে। ইত্যাদি ( বলহরি ) 


(২) আমার প্রাণ উমা 
আদ কি তু যাবি গো মা 
কৈলাসপুরে ? হত্যাদি ( কুষ্ণলাল ) 
কিন্ত লক্ষ্য করিতে হহবে যে প্রাক্তন লিখিত সাহিত্যে ও লোকসাহিত্য 
আগমনী-বিজয়া-পর্ধায়ের গান একমাত্র মালসী আখ্যাতেই অভিহিত হইত । 
দ্রাড়া-কবিগানের মধ্যে যে পর্রিবর্তনটুকু ঘটিগ্নাছে তাহা এই যে, আগমনী- 
বিজয়া-পধায়ের গানগুলি “আগমনী”, “সপ্তমী”, “নবমী”, “বিজয়া” আখ্যা ছারা 
স্থভিত হইতেছে, তাহাদের গাহিবাক গীতি বা দাড়া অন্তান্য দাড়া-কবিগানের 
মতই মহড়া, চিতান, পরিচিতান, খাদ, ফুকা, ধুয়া, মেলত! প্রভৃতি ভাগে 
বিভক্ত এবং মূল ভাবের দিক্‌ দিয়া মালসীর উত্তরাধিকারিত্ব বজ্গায় থাকিলে ও 
তাহার বিস্তার খটিয়াছে, যেন কিছুটা ঘন ও জটিল হহয়াছে। আর *মালসী” 
নামে আখ্যাত দাড়া-কবিগানগুলি “মালসী” আখ্যা ছাড়াও “লহর-মালসী” ও 
“ডাক-মালসী” বলিয়া ছটি উপৰিভাগে স্ববিক্যন্ত হইয়াছে । কবিদের মালসীর 
মধ্যে তাঁকা বা দুর্গা-নামের উল্লেখ ও মঙ্গলকাব্য ও পুরাণোক্ত দেৰী-লীলার, 
বিবিধ প্রসঙ্গের স্থত্র ধরিয়া দেওয়া ও অবশেষে মাহাত্ম্য বর্ণনা-হ মোটামুটি 
লক্ষণ বলিয়। গণ্য করা যাইতে পারে। আকারে বা আয়তনে মালশী-গান 





(২৪) & প্রাচীন কবিওয়ালার গান 


দীর্ঘ বা দীর্ঘতর এবং দাড়া-কবিগানের সঙ্গীত-রীতি দেবীকে ডাকিয়া তাহাকে 
তাহার মাহাত্ম্য গাহিয়া শোনানই লক্ষ্য ছিল। দীড়া-কবিগানের গাহিবার 
রীতির বা ধারার সব কয়টি বিভাগে উহা বিভক্ত নয়। লহর-মালসী ডাক- 
মালসীরহ ন্ধপান্তর, আকারে সংক্ষিপ্ত বা নাতিদীর্ঘ, ফলে সব কয়টি স্দীত- 
বিভাগের অস্তভুক্ত নয়। লহর অথাৎ লড়াই-এর প্রয়োগ বা উপযোগের জন্যই 
সম্ভবতঃ হহার এইরূপ নামকরণ ৷ দুষ্টান্তব্বরূপ নিয়ে ডাক-মাললী, লহর-মালসী 
ও মালসীর রূপ উদ্ধত করিলাম__ 


(১) ত্বং নমামি পরা্পরা পতিতপাবনি 
কাতর কিছ্করে হের হরমনোমোহিনি । 
কস্কালী, করুণাময় 
কুলকুণগুলিনী অগ়ি 
গির্জা গণেশজননী ( মাগে! ) ( দর্শনারায়ণ, পৃঃ ৩৭৯) 


(২) তুমি তিগুণধারিনী তাবা 
বেদে শুনতে পাই ( কানাই, পূঃ ৩৬১ ) 


(=) বসনাতে দুর্গা নাম বলো আমার মন রে 
বুখা কাজে দিন গত হলো । 
ডুবু ডুবু হলো ভরা ঘোর তরঙ্গ দেখে ত্বরা 
হাফ ছেড়ে কাণ্ডাৰী যারা ভয়ে পালালো 
চেয়ে দেখ দেখি বে ওরে ভোলা মন 
নিকটে শমন দাড়ালো ॥ 


অবশ্য, ভালভাবে লক্ষ্য করিলে ভাবসংমিশ্রণও লক্ষিত হয়। ফলে আগমনীর 
গানে মালসীর প্রক্কতি, ডাক-মালসীতে নালসীর ভাব, মালসীতে ডাক- 
মালসীর ভাব, ডাক-মালসীর আয়তন-বৃদ্ধি প্রভৃতি বৈচিত্রাও চক্ষে পড়ে । 
কিন্ত মোটামুটি বিভাগ গানগুলির লক্ষণ ও প্রকুতি অস্থায়ী উপরি-উক্ত মত 
বটেই। 

আরবী ভাষায় “তর্জ”, “লফ_জ.” প্রভৃতি শব্দ ফারসী ভাষাতেও প্রচলিত 
থাকায়, তথা “তরজমা”, “তন্জীহ-, প্রভৃতি যৌগিক শব্দ পাওয়া যায় বলিয়া 
অনেকে অঙ্গমান করেন যে, আমাদের দেশে প্রচলিত প্রমোদের অঙ্ব্বকূপ তরজা 


© 


ভুষগিকা (২৫) 


সুূলতঃ আরবী শব্দ । একটু অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে এই অক্তমানকে সতা 
বলিয়া ধারণা করা দুঙ্কর হয়। প্রাচীন বাংলায় চড়ক ও ধর্মঠাকুরের উৎসবে 
দিল যে “আর্ধা ও তবজা” ও “তর্জন-গজনপ-ূপ প্রমোদাহ্ছ_ 
__তরজা! শীলন হইত তাহা জ্েষ ও রসগাঁনেই সীমাবন্ধ ছিল। 
আজিও এদেশে চড়কের সময়ে ও বর্মঠাকুরের উৎসবে 

তরজার অগুশীলন হয় এবং “গাজন” বলিতে “মাম গান” গাওয়া হয়। এখানে 
নকন্ত “তরজা” শব্দের প্রয়োগ এখনও প্রশ্থো তরে হেয়ালি বা প্রহেলিকা অর্থে, 
তকচ্ছলে শ্সেষ এমন অর্থও হয়। আরবীতে কিন্তু “তরজমা” শব্দ অন্থবাদ 
অর্থে ও “তঝাজুমানা” শব্দ দোভাষী অর্থে প্রযুক্ত হয় এবং মুল “তরজ” শব্দের 
অর্থ_রীতি বা নিশ্মম ॥ মোট কথা আরবী “তরঙ্গ” শব্দ অন্য শব্দের দ্বার! 
গঠিত অন্যান্য যৌগিক শব্দগুলির কোন একটিও তর্ক বা বাকোবাক্য 
বুঝায় না। হিন্দীতে “তরজনা" শব্দ গ্লেন বা অভিযোগ আপে প্রযুক্ত হয়। 
উপরন্ধ কবিগানে প্রায়শঃ ব্যবহৃত তরজাবাচক “কবির লহর"-এর “লহর" 
শব্দও হিন্দী “লহরাই” হইতে আসিয়াছে বলিয়াহ প্রতিপন্ন হয়। উহা সংস্কৃত 
“লহর” শব্দ নয়, কেননা, সংস্কৃত “লহর” শব্দ হইলে “কৰিগানের লহুঝ” আখা! 
দাড়াইত। হিন্দী “পহ্রাহ” হইতে বাংলায় পুর্বোন্ত “লহর" ছাড়াও “লড়াই” 
শব্দ রহিয়া গিয়াছে । ফলে “কবির লহব” আখ্যার বারা কৰিতে কৰিতে 
লড়াই বা বাগ যুদ্ধ স্পষ্ট এই অর্থ বুঝা যায় । সেই হিসাবে হিন্দী “তরজ.লা” 
কি বাংলা “তরজা” শব্দ সংস্কৃত হইতে উত্পন্ন হইয়াছে এইকপ ধারণা করিতে 
আমরা বাধ্য । তদনসারে তরজা শব্দের উৎপত্তি-মূল খুাঁজ্গতে গেলে আমরা 
পাই “তরজা-ই” ( হিন্দী “তরজ.না” ) বা তকায়িত। তর্কায়িত শব্দের অর্থ 
হয় তকের বীজ বা তর্কের ভাবধুক্ত প্রসঙ্গ, অর্থাৎ বাকোবাকা । সুতরাং সংস্কৃত 
বতর্জন”-এর কলেবরে কালক্রমে হিন্দী আ-প্রতায় যুক্ত হইয়া “তরজনা” শব্দ 
গঠিত হইলেও বাংলা “তরল” শব্দের মূল হয় “তকায়িত" সংস্কৃত শব্দ, নয়ত, 
আৰ্ষার প্রভাবে পড়িয়া তর্জ + অ!="তর্্জা” বা “তরজা” শব্দ গড়িয়া উঠিয়াছিল । 
একটি প্রাচীন তরজার উল্লেখ দেখিতে পা ওয়া যায় শচৈতন্যচরিত-কাব্ো £__ 

“বাউলকে কহিও লোকে হহুল আউল 
বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল ॥ 
বাউলকে কহিও কাজে নাহিক আউল 
বাউলকে কহিও হহা কহিয়াছে বাউল ॥" 





(২৬) প্রাচীন কৰিওয়ালার গান 


ইহা কিন্ত তরজার স্ব্ট ও সম্পূর্ণ রূপ নহে । প্রকৃতপক্ষে ইহ! একটি সমস্যা: 
ৰ! প্রহেলিকা যাহাকে লোকে সাধারণত: হেয়ালি বলিয়া থাকে । কবিগানের 
আসরে এইরূপ জিনিস প্রযুক্ত হইলে তাহাকে চাপান অংশ বলিয়া গণ্য করা 
হহুত। তথাপি কাটান বা উতোর অংশ বাকী থাকিয়া যায়। আমাদের 
বক্তব্য এই যে চাপান ও উতোর দুইদিক্‌ হইতে এই ছুই অংশ মিলিয়। তরজ 
সম্পূর্ণ হয়। 

তরজার পূর্বকূপ ছিল প্ররুতপক্ষে বাকোবাক্য। বাকোবাক্য বলিতে 
বাগ যুদ্ধ বুঝায় । কৰিতে কবিতে কিংবা পণ্ডিতে পশ্ডিতে সেকালে বাজসভায় 
অথবা পঞ্চজনের উপস্থিতিতে চাপান ও উতোর রূপে বাগ যুদ্ধ চলিত । এই 
ৰাগ যুদ্ধে প্রচুর শ্লেষ থাকত । একপক্ষ জেষ প্রয়োগ করিলে অপরপক্ষকে 
তাহার অর্থ-নিন্ধধ করিয়া দিতে হইত এবং স্থলবিশ্ষে সেও জেয প্রয়োগ 
করিত। তাহার উত্তর আবার প্রথম পক্ষকে দিতে হইত। এইভাবে যে 
বাগ যুদ্ধের ধারা গড়াইয়া চলিতে থাকিত তাহার মধ্যে বুদ্ধি ও শা্রজ্জান 
উভয়েরই পরিচয় থাকিত। এই কারণেই সেকালের বাকোবাকা বুদ্ধিজীবী 
ও রসজ। সন্ধদয়গণের বিশেষ উপভোগ্য বসন্ত ছিল। আবার পশ্ডিতগণের 
তুলনায় কবিগণ কিছুটা বাক্চতুর ও রসজ্ঞ হইতেন, এ ছাড়া তাহারা 
ছন্দোগ্রন্থনেও নিপুণ হইতেন। তাই কবির লহ বা কবির লড়াই আরও 
উপভোগ্য হইত । 

অতি প্রাচীনকাল হইতেই এতদ্দেশে কবির লড়াই চলিয়া আসিতেছে । 
গল্পে পাই__ মহারাজ বিক্রমাদিত্য কলিদাস ও দণ্ডীর কবিশক্তি পরীক্ষণ 
করিবার জন্য একদিন সম্দুখস্থিত একটি কা&খণ্ড দেখাইয়া কবি দণ্ডীকে 
প্রশ্ন করিলেন, উহা কি? দণ্ডী তাহার উত্তরে বপিলেন_-*শুফং কাষ্ঠং 
তিষ্ঠত্যগ্রে”। তখন তিনি কালিদাসকে পুনরায় এ প্রশ্ন করিতে কালিদাস 
তাহার উত্তর দিলেন_-“নীরসঃ তরুবরঃ পুরতো ভাতি”। ফলে কালিদাসের 
কবি-হিসাবে শ্রেষ্ঠতা প্রমাণিত হইয়া গেল। আরও একটি গল্প পাওয়া 
যাগ্-_একবার বিক্রমাদিত্যের সভায় রাক্ষস-নামে এক কবি আসিয়া জিজ্ঞাস! 
করিলেন যে, তিনি যে ভাবায় প্রশ্ন করিবেন যথাযথ সেই ভাষায় উত্তর 
দিতে পারিবেন এমন কোন কবি মহারাজের সভায় আছেন কিনা । 
বিক্ৰমাদিত্য কালিদাসকে দেখাইয়া দিলেন। কালিদাস রাক্ষস-কবির প্রস্তাব 
মানিয়া লইয়া উত্তর দিতে প্রদ্থত হইলেন । তখন রাক্ষস-কবি প্রশ্ন করিলেন__ 


ভুমিকা (২৭) 
“কম্‌ বলবন্তং ন বাধতে শীত:”। কালিদাস উন্তর দ্বিলেন_“কৰ্বলবস্তং ন 
বাধতে শীত” । রাক্ষস-কবি আবার প্রশ্ন করিলেন “ক! শীতলা প্রবাহিণী 
গঙ্গ।”"। কালিদাস উত্তর দিলেন-_“কাশীতলা-প্রবাহিনী গঙ্গা” ।  রাক্ষস- 
কৰি প্ৰশ্ন করিলেন-_“কা মধুরা”। কালিদাস উত্তর দিলেন-__“কামধুরা”। 
শোনা যায় মহারাজ লক্ষণ সেনের সভায় জয়দেব গোস্বানী, কবি ধোয়ী, 
শরণদেব, উমাপতি ধর ও গোবর্ধনাচার্থের মধ্যে পরস্পর বাগ যুদ্ধ চলিত । 
এমনকি, কৰিগানের প্রথম প্রবর্তনের যুগে বা প্রবর্তনের অল্প পূরবযুগে মহারাজ 
কুষ্ণচন্দ্র রায়ের পরিপোষিত হালিশহুর-নিবাসী কবিরঞ্চন রামপ্রসাদ সেন ও 
আজু গৌসাই-এর মধ্যে যে বাগ যুদ্ধ ঘটিয়াছিল তাহা লক্ষ্য করিলে কবির লড়াই: 
বা তরজার কথাই মনে পড়িয়া যায়; যেমন_ 
রামপ্রসাদ গাহিলেন__ 
“ডুব দে রে মন কালী ব'লে, 
হৃদি রত্বাকরের অগাধ জলে |” 


আজু গোসাই ইহার উত্তরে গাহিলেন__ 

“ডুবিসনে মন ঘড়ি ঘড়ি 

দম্‌ আটকে যাবে তাড়াতাড়ি ॥” 
রামপ্রসাদ গাহিলেন-__ 

“এ সংসার ধোকার টাটি”_ 
আজু গোসাই উত্তর দিলেন__ 

“এ সংসার রসের কুটি 

হেখা খাই-দাই আর মজা লুটি ।'' 
রামপ্রসাদ গাহিলেন__ 

“মায় মন বেড়াতে যাবি । 

কালী-কলতকু মূলে চারি ফল কুড়ায়ে খাবি ॥ 
আজু গৌসাহ উত্তর দিলেন__ 

“কেন মন বেড়াতে যাবি ? 


কারও কথায় ষাসনে কোখায়ও 
মাঠের মাঝে মারা যাবি ।” 





২৮) প্রাচীন কবিওয়ালার গান 


বামপ্রসাদ শেষে বাগতুদ্ধের সমাধান করিলেন এই বলিয়া 
মন কোরোনা দ্বেষান্বেখি 
যদি হবি রে বৈকুষ্ঠবাসী । 
আমি বেদাগম পুবাপেতে করলাম কত খৌজতলাসী 
ওরে কালী ক্ুষ্ণ শিব রাম সবই আমার এলোকেশী ॥ 

ভারতচন্দ্ররামপ্রসাদের পর্বকীল পর্যন্ত বাকোবাকোর যে রূপ বা ধারা 
চলিয়া 'আসিতেছিল তাহা প্রাচীন উ্তিহ্ের পথ হইতে যেমন কিছুমাত্র 
বিচলিত হুয় নাই তেমনি তাহার মানের উন্নতি কিছুমাত্র ঘটে নাই । বাম- 
প্রসাদ ও আজু গোঁসাই-এর বাকোবাকোর প্ররুতি লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে যে 
উহা ভণিতাচ্ছলে শান্ত ও বৈফবের কথা-কাঁটাকাটি মাত্র । ইহাতে শ্লেষ-গন্ধ 
খাকিলে ৪ তখন পর্যন্ত কল্লীলতার আভাস মাত্র ছিল না। কবিগানের প্রাচীন 
অবস্থায়, অথাৎ, পাচালী কবিগান যখন পৰন্ত দাড়া-কবিগান হইতে পৃথক 
হইয়া যায় নাহ, ৰাকোবাকা বা তরজা। বোধ হয় এইরূপ কথা-কাটাকা টি-পূর্ণ 
ছড়ায় ও গানেই নিবন্ধ ছিল। চৈত্রের চড়কে কি ধ্মঠাকুরের গাজনে তরজার 
এই ছড়া ও গানের ক্ূপচিহ বজায় ছিল বলিয়া! দীর্ঘকাল ধৰিগা শোনা 
যাইতেছে । কিন্তু ছন্দের বিভিপ্নতার জন্মই হউক, অথবা অন্দ-বিস্তারের জন্যই 
হউক, পাঁচালী কবিগান যখন তাহার প্রাচীন এতিহ বঙ্ায় রাখিবার উদ্দেশ্তে 
কিছুটা সরিয়া দাড়াইল এবং জাড়া-কবিগান যখন সীমাহীন, উন্মুক্ত আকাশে 
আপনার পক্ষ বিস্তার করিয়া স্বাধীনভাবে উড়িতে উদ্যত হইল, সেই সময়ে 
সম্ভবতঃ বথুনাথ দাসের প্রভাবান্বিত পর্বে তরজ্গার জীর্ণ রূপের যে সংস্কার হইল 
তাহা লোকরুচির ন্থসরণে ক্লেষ ও অশ্লীলতার উপাদানে মিশ্রিত হইল । 

এই সময় হইতে তরজার নবক্ষপের বিকাশ ও ব্যঞ্জনা কিরূপে অগ্রপর হইতে 
লাগিল তাহাই প্রকৃতপক্ষে লক্ষ্য করিবার ঘোগা বিষয়বস্ত । 

বিবাহ, দোল, দুর্গোত্সব প্রভৃতি সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসবে ধনী ব্যক্তিগণ 
কবি-গাহনা দিতে মনস্থ করিলে দুইটি করিয়া কৰির দলকে নিমন্ত্রণ জানাইতে 
বাধা হইতেন । হহাদের মধ্যে একদল প্রশ্ন বা চাপান দিত ও অপর দল তাহার 
উত্তর বা খণ্ডন করিত। আবার এই উত্তরের প্রত্যুত্তর চলিত। এই 
চাপান ও খণ্ডনের মধ্য দিয়া ছুই কবি-দলের মধ্যে কোন্‌ দলটির জয় বা পরায় 
হইল-_তাহা সর্বশেষে স্থির হইত । এই চাপান ও খণ্ডনই কবিওয়ালার 

_ লড়াই । 





ভূমিকা (২2) 

কোনও পক্ষের কবিওয়ালা খদি বুন্দা সাজিয়া! স্মপর পক্ষকে কুক ধরিয়া" 
বিন! কারণে রাধাকে পরিত্যাগ-পূর্বক মণুরায় বাজ! হইয়া বসার জন্য দোবারোপ' 
করিতেন, তাহা হইলে তখন অপর পক্ষের কৰিওয়ালাকে রুষ্ণ সাদিয়া আপন 
দোষ খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিতে হইত এবং কক্ষের উত্তরের পর বৃন্দ দূতী 
পুনরাগ্ন তাহার উত্তরের প্রত্যুত্তর করিতেন । এইভাবে উভয় কবির দলের 
মধ্যে চাপান ও খণ্ডন চলিতে থাকিত । 

যখন ছুই কবির দল সঙ্গোপনে পরস্পর মিলিত হুইয়া পরস্পরের চাপান ও. 
উত্তর জানিয়া লইত এবং আসরে আসিয়া স্থিরীরুত সিন্ধান্ত শন সতী প্রশ্ন ও 
উত্তর গীতে জানাইত তখন কবির গানকে “বাধুটী” এবং যখন কবি-গায়কেরা 
কোনওরূপ স্থিদীরুত সিন্ধান্ত ন! করিস! আসরে বলিয়াই চাপানের সঙ্গে কাটান 
দিতেন তখন কৰিগানকে “উপস্থিতি” বলা! হইত । কৰিগানের পূরণ “বাধুটী” 
ছিল বলিয়া! মনে হয় । “উপস্থিতি গান” কবে হইতে শুরু হুইয়াছে তাহ! বলা 
কঠিন। অনেকে বলেন বাম বঙ্গ ও তাহার সমলাময়িক কৰিগণ আসরে 
বসিয়াই “চাপান” ও “কাটান” করিতে সভ্যন্ত ছিলেন । 

সেকালে হুরু ঠাকুরের সহিত বাম বহর, রাম বস্পুর সঙ্গে নীলু-ঝামপ্রসাদ 
ও এণ্টনী ফিরিঙ্গীর, এণ্টনী ফিবিন্দীর সহিত বকু নেড়ে, ঠাকুর লিংহ ও ভোলা 
ময়রার, ভোলা ময়রার সহিত বলাই সরকার ও যজ্ঞেশ্রের, মতি পসারীর সঙ্গে 
হোসেনের, নিতাইয়েব সঙ্গে ভবানী বেনের ও রামুৰ সহিত রামগতির কবির 
লড়াই জনসাধারণের বিশেষ চিত্তাকর্ষক ছিল। উপরি-উক্ত প্রায় সকল 
কবিওকালার আপন আপন একটি দল থাকিত, আবার এই সকল দলের মধ্যে 
দোহার ও বাধনদার থাকিত ; সময় সময় কবির মূল গায়েন বাধনদারেরও কাজ 
করিতেন, বাম বনস্থ প্রথম জীবনে ভবানী বেলের বাধনদার ছিলেন, পরে আপনি 
স্বতঙ্্ দল গঠন করেন। গদাধর মুখোপাধ্যায় মহাশয় কখনও কবির দল গঠন 
করেন নাই ॥ তিনি ভোল। ময়রা, নীলু ঠাকুর, নীলু পাটনী প্রভৃতি কবিওয়ালা- 
দিগের দলের জন্য গান বাধিয়া দিতেন । গোরক্ষনাথ এপ্টনী সাহেবের বীধন্দার 
ছিলেন । ঠাকুরদাস চক্রবর্তী, সাতু বাক্স প্রভৃতির কবির দল ছিল না, 
কবিওয়ালা-দলের পছন্দমত গান তাহার! বাধিয়া দিতেন । 

ভবানীব্বিয়, সখীসংবাদ, মান, বিরহ, কলঙ্ক, মাথুর প্রভৃতি সকল বিষয় 
অবলম্বন করিয়া কবির লড়াই চলিতে পারিত। 

মা দুর্গার স্তব-স্ততি, আরাধনা তাহার ও গুণ-বর্ণনার মধ্যেও প্রশ্নের বীজ 


৮০ ৮১২২ 





(৩০) প্রাচীন কবিওয়ালার গান 


থাকিতে পারে। নিয়লিখিত ভবানীবিষয়ক কবি-গানটিতে আমর! এইরূপ 
দেখিতে পাই :_ 


শুন শুন ওগে! শক্করি 
সকল বৃত্তান্ত জিজ্ঞাস! করি 
তোমায় বলতে হবে ওগো! শিবে 
হোয়ো| নাকো! উতলা । 
এ তিপুরারি গলায় আছে কোন্‌ মেয়ের 
হাড়ের মালা ॥ ( লালু, ৪১) 
এই গানটি শুনিয়া এইবার প্রতিপক্ষ কবিএয়ালাকে বলিতে হইত যে 
মহাদেবের গলদেশে যে হাড়ের মালা রহিয়াছে, তাহ! কাহার । প্রতিপক্ষকে 
অবস্যাই শক্ষরীকূপেই এই চাপানের উত্তর দিতে হইত। 
শ্যামের বিচ্ছেদে কাতর] রাই নির্জনে স্যামযূঠি আকিতেছেন শ্যামের সকল 
অবয়ব আকিয় তিনি শ্যামের পদদধয় আর রচনা করিতে সাহসী হইলেন না, 
পাছে চিত্রের স্যাম আবার পরিত্যাগ করিয়| চলিয়। যান। শ্রুগাধার কোনও 
এক সখী তাহাকে শ্কামের এইবূপ অঙ্গহীন মৃতি রচনা করিতে দেখিয়। 
পরাধাকে নিষেধ করিয়া বলিল, “অঙ্গহীন মাধুরী শহরির করিতে নাই দরশন", 
এই কথাটি বলিয়া সখীর মনে হইল যে হয়ত শরমতী বাধা স্যামের পদদ্ধয় অঙ্কন 
করিতে তুলিয়া গিয়াছেন তাই সখী তাহাকে বিশ্ময়ভরে শুধাইল :_ 
যদি সেই চরণ লিখতে হুলি বিশ্বত 
দুঃসহ বিরহ কিশোরী কিসে কর্বি নিবারণ ? 
খাদ এড়াতে যন্ত্রণায়, লিখেছ রুফের কায় 
রাই রাই গো) 
যাতে বিপদ যায়, সেই পদ কই গে! দেখতে পাই ॥ 
বিপক্ষ দলের কবি শ্ররাধা হইয়া আপন সখীকে অঙ্গহীন শ্যামমৃতি বচন! 
করিবার কারণ দর্শাইল এইরূপে :__ 
নিরদয় পদছয়, লিখি নাহ, সেই আশঙ্কায় । 
সই, সময় যখন মন্দ হয়, চিত্র-ময্বরে গেলে হার, 
বিচিত্র কি গো তার ? যদি চিত্র-স্যাম মধুপুরে চলি যায় । 





হ্‌ ৩১) 
আবার ‘খণ্ডিতা' শরাধার সহিত লখীর কিকপ উক্তি-প্রত্যুক্তি চলিত 
তাহাও দ্রষ্টব্য । 
্রকুষ্ণ রাধার কুঞ্ষে নির্দিষ্ট সময়ে রাত্রিতে উপস্থিত না হইয়া প্রভাতে 
আসিয়া কুক্দ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন, কিন্ধ শ্ররাধার সাক্ষাৎ পাওয়! যায় 
নাই, বৃন্দ। দূৃতী শ্রীরু্ের শ্রিয়মাণ অবস্থা দেখিয়া জ্ররাধার নিকট নিবেদন 
করিলেন ২ 
রাধে, কেদেছ যার আশাতে নিশিতে 
সেই শ্যাম প্রভাতে উদয় । 
কুষ অতি গ্লিয়মাণ তাহে লঙ্দ্দাভয় 
মুখে আধ আধ ভাষা, গললগ্ন বাসা 
কাতর মাধব অতিশয় ॥ 
দেখে রূপের ছাদ পাছে রাগ হয় উন্মাদ 
কুষ্ণ আগে তাই পাঠিয়ে দিলেন আমাকে । 
একবার বলিস্‌ ত আসতে বলি মাধবকে 
প্যারী তোর সন্মুখে । 
এ দেখ, কালিয়ে কুঞ্চের বাহির দাড়ায়ে 
কেদে বলতেছে দয়া কর রাধিকে। 


বৃন্দা দূতীর এইরূপ অনুরোধে বিপক্ষ দলের কবিওয়াল। ‘বাধা’ হহয়া 
উত্তর দিলেন :_ 


সখি, আর কুষ্চের কথা শুনাসনে, জালাসনে 
প্রাণ গো আমার ! 

কালরূপ চক্ষে হেরিব না আর । 
কুলশীল লাজ পরিহরি 

যার বাশী শুনে দাসী হ’লাম চরণে ; 

করল লেই হরি চাতুযী 

আর কালরূপ হেরব না, হেরিতে বল না। 
কালার প্রেম কাল আমার হইল । 

কুষ্চ যার প্রেমের অনুরাগী 

এখন গো সেইখানে যাইতে বল । 





(৩২) প্রাচীন কৰিওয়ালার গান 


যদি আমারি হ’তেন শ্যাম, 
হ'তেন ন! আমায় বাম, 
জুড়াতাম ল’য়ে চিকণ কালা ॥ 
হহারহ পরের অবনস্থা,__রাম বস্ “রাধা” হইয়া সখিকে শ্যামের কাছে 
পুনরায় যাইবার জন্য অন্তনোধ জানাইলেন ১ 
সাধ করে করেছিলাম ছুজ্জন্স মান 
শ্ামের তায় হ'ল অপমান । 
স্যামকে সাধলেম না, ফিরে চাইলেম না 
কথা কইলেম না রেখে মান__ 
ক্ষণ সেই বাগের অহ্থরাগে 
রাগে-রাগে গো পড়ে পাছে 
চন্দ্রাবলীব নব অনুরাগে । 
ছিল পুর্বেরর যে অপুঝব রাগ 
পাছে বাগে শ্যাম রাধার 
আদর কুলে যায় । 
স্যাম কাল মান করে গেছে 
কেমন আছে দূতি জেনে আয় । 
করে আমারে বঞ্ধিতে 
গেলে কার কুক্ধে বঞ্চিতে 
হয়ে খণ্ডিতে মরি হরির প্রেমের দায়। 
শ্রীরাধার এইরূপ উক্কিতে বিপক্ষ কবিওয়ালা সখী হইয়া নিম্নলিখিত 
উত্তর দিলেন :_ 
যার মানে মান বাই 
সাজে না তায় অভিমান । 
কমলিনি এমন মানিনি 
হ'তে কে দিল বিধান । 
যারে তিলেক না হেরে 
হও অধৈধ্য অন্তরে 
ছি ছি শ্রমতি তার প্রতি 
করলে এ মান কি করে ॥ 


© 


কমিক! (৩৩) 
করলে যার উপর অভিমান 
শেষে তার লাগি ব্যাকুলিত হু'ল প্রাণ, 
এখন মান করে কি লাভ হ’ল কিশোরি। 
হিক্‌ তোর মানে মানময়ী রাহ 
এ কি লাজ আ মরি মরি 
ক’রে মান হ’ল অপমান 
এখন কোন্‌ লাজে আসতে বল সে হরি ॥ 
নিতাই আর ভবানী বেনের মধ্যে যে কবির লড়াই হইত তাহাতে খুব 
রেষারেষি চলিত বলিয়া! সে সময়ে নিতাই ও ভবানীর কবির দলের লড়াই 
দেখিতে লোকদের আগ্রহের সীমা থাকিত না। সে সময়ে নিতে-ভবানীর যুদ্ধ 
বলিয়া একটি প্রবাদ ছিল। 'অনেকে নিতে-ভবানীর কবির লড়াইকে “বাঘে- 
মহিষের লড়াই” বলিত । 
এক সময়ে সভাবাজারের বাটীতে রাজা নবকুষ্ণের সময় নিতাই ও ভবানীর 
কবির দলের আমন্ত্রণ হইল ॥ এই কবির লড়াই দেখিবার জন্য বহু স্থান হইতে 
লোকের সমাগম ঘটিল । সভার প্রন্তাব-মতে ভবানী বণিক্‌ সর্বপ্রথম গান 
ধরিলেন। গানটির মহড়া এইরূপ :_ 
সখি, কও শুনি সমাচার 
আসিবেন কি সে হরি পুনঃ ব্রজে আর । ইত্যাদি 
কৰি ভবানীর গান শুনিয়া সভার তাবৎ লোকই ধন্য ধন্য কৰিয়া উঠিল । 
ভবানীর গানের সমাপ্তির পর নিতাই গান ধরিলেন £_ 
সখি, দেখে এলাম নটবর বহশীধারী 
এতে! গুণফুত না হ’লে হরি । ইত্যাদি 
নিতাইয়ের চিতেন গান করিবার পর অনেকে তাহার গুণপনার প্রশংসা 
করিতে আরম্ভ করিল, কিন্ত অনেকে আবার তাহার গানের উপর হীন মন্তব্য 
প্রকাশ করিতে আরম্ত করিল । ইহার ফলে নিতাইয়ের গুণগ্রাহীদের সহিত 
নিতাইয়ের নিন্দুকদের ঘোরতর বিবাদ বাধি উঠিল। দাকণ গোলমালে 
কবির গান আর বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই । নিতাই চিতেনেই 
গান শেষ করিয়া স্বয়ং তিনি ও তবানী উভয়পক্ষকে তাহাদের নিদারুণ 
বিরোধ হইতে বিরত হইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্ত 
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৪) প্রাচীন কবি ওয়ালার গান 


কেহই শ্রোতাদিগকে সেই বিবাদ হইতে নিবারণ করিতে পারিল না। অবশেষে 
নিতাই ও ভবানী কবিগান সমাপ্ত না করিয়া আসর হইতে উঠিয়া চলিয়া 
গেলেন। 

কবির লড়াইয়ে জয়-পরাজয়ের সিদ্ধান্তের ভার জনসাধারণের উপর ন্যস্ত 
থাকিলে বেশীর ভাগ সময্ন গণ্ডগোল উপস্থিত হইত দেখিয়া রাজা নবকুষণ 
বাহাদুর হুরু ঠাকুরকে মধাস্থতা করিবার ভার অর্পণ করিয়াছিলেন । সে সময়ে 
হরু ঠাকুরের বুদ্ধাবস্থা, স্বয়ং কবি গাহনা বদ্ধ করিয়া দিয়াছেন, মহারাজের 
অন্থবোধে তিনি তাহার সভাসদ্‌ পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন । সভাবাজারের 
রাজবাটাতে যে-সকল কবির লড়াই হইত, হরু ঠাকুর তাহাদের মীমাংসার ভার 
লইতেন। 

রাজা নবরুষ বাহাদুরের বাটাতে একবার রাম বহু তার কবির দল লইয়া 
কবি-গাহনা করিতে আসেন। এই সময়ে রাজ! নবরুষের সভাসদ্‌ ছিলেন 
কবিয়াল! হুরু ঠাকুর । রাম বন্ধ ও তাহার বিপক্ষ দলের গাহনা শেষ হইলে 
হরু ঠাকুর কবি-গানের বিচারকরূপে, রাম বহর বিপক্ষ দলের জিত হইয়াছে__ 
এই অভিমত প্রকাশ করেন। এইরূপ অভিমতে রাম বন্থ বিশেষ ক্ষুণ্ণ হন, 
সভায় হুরু ঠাকুরের উদ্দেশে তিনি নিম্নলিখিত গান করিয়া উঠেন ২ 


ঠাকুর বীচবেন না আর বিস্তর দিল । 
তোমার চক্রে ধরেছে পোক! ন্বর্ণরেখা অতি ক্ষীণ ॥ 
শুনিতে পাওয়া যায় রাম বস্থর এইরূপ হীন উক্তিতে হর ঠাকুর বিশেষ 
উত্তেজিত হইয়া রাম বহর উদ্দেশে কট,ক্রি করিতে করিতে সভাস্থল ত্যাগ 
করেন। 
কবি-গানের লড়াইক্সে জয়-পরাজয় লইয়া এক দলের সহিত অপর 
দলের বাদ-বিসংবাদের স্থচনা হইত এবং ইহার মীমাংসা কোন না কোন 
উপায়ে হইয়া যাইত। 
সখীসংবাদ-পর্ধায্সে যেমন সখী ও সবীতে, শ্রীরাধা ও সখীতে, শ্রীরুষ। ও 
সখীতে উক্তি-প্রত্যুক্তি দেখা যায়, “মাথুরে” তেমনি সখী ও শ্রীরুষেঃ, কু্জা! ও 
শ্রীকৃষ্ণ প্রশ্ন ও উত্তর চলে। মধুরা-সংক্রান্ত বিষয় লইয়া বুন্দা ও শ্রীরাধার 
মধ্যে যে কথোপকথন চলে, তাহাও এই *মাখুর” পর্যায়ের অন্তর্গত বলিয়া! 
খরিতে হইবে । 


ভি 
ভুমিকা 


(৩৫) 
প্ররুষণণ মখুরার রাজা হইয়া বসিক়াছেন, কুন্দাহ্বন্দরী হইয়াছেন তাহার 

রাণী। বহুকাল হইতে চলিল এ্ররুফ্ বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন । 
প্রত্যাবতনের আর কোনও আশ! নাহ দেখিয়া রাধা বৃন্দাকে দূতী করিয়া 
শ্ীরুফের নিকট পাঠাইয়াছেন। বৃন্দার মণুরায় আাগমন-বৃকাস্ত লোকপরম্পরায় 
অবগত হইয়। কুন্দারাণী শক্চকে জিজ্ঞাসা করেন =_ 

রাজার উপর রাজা তাহা ত আগে শুনিনে 

হয়ে আমাদের যদুপতি কোটালী করেছিলে কোন্‌ রাজার ? 

কুজার এই প্রশ্নের উত্তরে ্ররুফ্কে শররাধার সহিত তাহার প্রণয় 
ও তাহার দাসত্ব স্বীকার করিতে হয় । 

রাজসভায় বৃন্দ। শরীরুফকে দোষারোপ করিয়া বলে_-কি অমূল্য ধন দিয়া 
কুন্দা তাহাকে কিনিয়াছে যে সররাধার সকল স্মৃতি তাহাকে ভুলিতে হইয়াছে । 
এই প্রশ্নের উত্তরে শরকষ্ণকে জ্রীদামের অভিশাপ ও কুক্জার পূর্বজন্মের বৃতান্ত 
বলিস বৃন্দার উক্তি গুলি খণ্ডন করিতে হয়। বুন্দ1 কিন্তু জীরুষ্ণের উক্তিতে হার 
ন! মানিয়! বলে বৃন্দাবনে আরাধার প্রতি তাহার প্রণয়, গোপীর উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ, 
কালীয় দমন, গোচারণ প্রভৃতি সকল বৃতান্ত তাহার বিশ্বত হওয়ার কোনও 
কারণ সে বুঝে না। প্রীকুষকে তখন বুন্দার উক্তির উত্তরে আপনার অনন্ত 
বিভূতির কথা ও অপার লীলার কথা তুলিতে হয়। বৃন্দ! রাধার বিরহের কথা 
তুলিলে শীরুষ্ণচ আপনার সবত্র স্থিতির কথা উত্থাপন করেন। 

“সখীসংবাদ” বা “মাথুর” পর্যায়ে শ্ীরুষ, সখী বা শ্রীরাধার উক্তির মধ্যে যে 
তীত্রতা বা উত্তেজনার ভাব দেখা যায়, “বিরহ*-বিষয়ক গানে তদ্রপ ভাবের 
প্রকাশ একেবারে নাই বলিলে হয়। এই স্থলে “বিরহ”-বিষয়ে দুইটি গান ও 
উহার উত্তর উল্লেখ করিলাম ১ 

সম বাম বস্তু 
(চাপান ) 
সেই তুমি সেই আমি 
সেই প্রণয় নূতন নয় পরিচয় ইত্যাদি 
ঠাকুরদাস চক্রবত্তী 
(উত্তর ) 
পরের নিন্দা কর! কেমন স্বভাব রমণীর 
পুরুষ প্রাণ দিলেও নারী স্থযশ করে না। * * 


(৩৬) প্রাচীন কবিওয়ালার গান 


বিনা দোষেতে দুষো না । 
স্থখের প্রেমে দুখ দিও না । 
মিছে অপযশ করলে ধর্মে সবে ন! । ইত্যাদি 


২য়_ ক্রকষমোহন ভট্টাচার্য 
(চাপান ) 
বসস্তেরে শুধাও সখী, আমার নাথের মঙ্গল কি? 
নিবাসে নিদয় নাথ আসবে নাকি? 
স্‌ + - 

আমি কেমনে তুলিব তারে 

পতি গতি-মুক্তি অবলার 

স্থখ মোক্ষ সেই গে! আমার । ইত্যাদি 
রাজকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় 

(উত্তর ) 

নিবাসে আসিবে নাথ যাবে সব জালা 

পতি বিচ্ছেদে এমনি হয় সখি মিছে নয় 

তা’ বলে আশাত্যাগী কেন হও । ইত্যাদি 


ভবানীবিষয়, সখীসংবাদ, বিরহ, মাথুর বা পৌরাণিক বা লৌকিক বিষয় 
লইয়। কবিগান সম্পূর্ণ হইয়া গেলে কৰিওয়াল! উপসংহারে ছড়ায় পরস্পরকে 
ব্যক্তিগত আঘাত করিয়া কবিগান গাহিতে আরস্ত করেন । এই সঙ্গীতগুলিকে 
কখনও চুটকী লহর বা খেউড় আখ্যা দেওয়া হয়। 

কবির গানের অধঃপতনের যুগে আসল কবিওযালার গান সখীসংবাদ, 
মাথুর, বিরহ বা পৌরাণিক ঘটন! প্রভৃতি অংশ লুপ্ত হইতে লাগিল, এবং 
স্থরুচির অভাবে শ্রোতৃদল কবির চুটকী লহর বা খেউড় গানের লড়াই শুনিতে 
বিশেষ উত্হৃক হহল । কবিওযালা যখন রাধা, রুষ্চ বা বৃন্দার অংশ ছাড়িয়া 
তাঁহার! আপনারাই অভিনয় করিতে আরম্ড করিল, তখন শ্রোতৃদলের অপার 
কৌতুহল ও উত্তেজনার সীমা রহিল না । 

আমরা এই স্থলে কবিওয়ালাদিগের মধ্যে গানে যেক্প ব্যক্তিগত আক্রমণ 
চলিত, তাঁহার গোটাকয়েক উদাহরণ দিয়া সেকালের কবির লহরের পরিচয় 
দিতে চেষ্টা করিব । 


ভুমিকা (৩৭) 


একবার রাজা নবরুষ্ণের বাটীতে শারদীয়! পূজার সময় রাম বন্দু ও 
কামপ্রসাদের ডাক পড়িয়াছিল। রাম বস্থ তখন বাধনদারের কাজ ছাড়িয়া 
স্বতঙ্থ পেশাদারী দল করিয়াছিলেন, আর নীলুর মৃত্যুর পর তাহার ভাই রাম- 
প্রসাদ কবির দলপতি হইয়াছিলেন। সভার আরনে রামপ্রসাদ ঠাকুর রাম 
বস্তুকে শ্লেষ করিয়া! বলিয়া উঠিলেন 2 

নাইক বাম বোসের এখন সেকালের পৌষ ॥ 

এখন দল করে হয়েছেন রাম বোস রাম কামারের-*- 
এই শ্লেষের রাম বন্থ উত্তর দিলেন__ 

তেমনি এই নীলুর দলে রামপ্রসাদ একটিন । 

যেমন ঢাকের পিঠে বায়া থাকে, বাজেনাক একটি দিন ॥ 

যেমন বাতভিখারীর ধামা বওয়া থাকে এক এক জন । 

হরিনাম বলে না মৃখে পিছু থেকে চাল কুড়ুতে মন, 

কর্টে অকশ্মা, এ রামপ্রসাদ শশ্মা, 

মন কাজের কাজী ঠাটের বাজী,_€ ভাই বে!) 

ঠিক যেন ধোপার বিশ্বকশ্থা 

যেমন বিচ্বোশূনতা বিদ্যোভূষণ সিদ্ধিরস্ত বস্ধহীন ॥ 

নীলমণি মলে, নীলমণির দলে 

ঢুকলো শিংভাঙ্গ। এ'ড়ে বাছুরের পালে 

যেমন নবাব মলে নবাব হ'ল উজ্দীরালি আড়াই দিন । 

যেমন মেগেব কাছে পেগের বড়াই ঘরে করেন জ'ক, 

দুনিয়ার কম্মেতে কুঁড়ে, ভোজনে দেড়ে 

বচনে পুড়িয়ে করেন খাক, 

তেমনি শ্রী্ীদ, এই পেট্‌কো যুলুকচাদ 

ধরে কুষ্ণপ্রসাদ, তরেন বামপ্রসাদ 

যেমন জন্মে কভু হাত পোরে না 

দোলে লবেদার আস্তীন । 

হরু ঠাকুর ভোলা ময়রার প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাইতেন, ভোলা ময়বাকে 
আপনার উৎ্কুষ্ট সঙ্গীত দিতেন__ইহা৷ রাম বন্থুর অসহ্‌ ছিল ; একবার তিনি 
কবির লড়াইয়ে ভোলা ময়রার তাহার প্রতি কিক্তপ বিষ উদ্গীরণ করিয়! 
ছিলেন তাহা আমরা নিম্নলিখিত পদে দেখিতে পাই :_ 





৬০) প্রাচীন কবি ওয়ালার গান 


সকল ভণ্ড কাণ্ড ভোলা তোর 
তুই পাষণ্ড নচ্ছার 
তুই ভজিস চে'কি 
বলিস কি না গৌর অবতার 
সেই হরি কি তোর হকু ঠাকুর 
যিনি বাম করেতে গিরি ধরে রক্ষা করেন ত্রজপুর ॥ 
একবার ভোল! ময়র! থাটালের নিকটবর্তী জাড়াগ্রামে জমিদার রায়বাবুদের 
বাড়ীতে কবি-গাহনা করিতে যান। সেইখানে ভোল! ময়ৎার প্রতিপক্ষ ছিল 
জগা বেনে। জমিদার রায়বাবুদের সন্ধষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে জগ! বেনে 
জাড়াগ্রামকে গোকুল ও জমিদারকে স্বয়ং ভ্ররুকরূপে কল্পনা কিয়া কবিগান 
গাহিয়া! গেলেন । ভোল! ময়ক) স্ততিবাদের পক্ষপাতী ছিলেন না, তিনি 
স্পষ্টবাদী ছিলেন । জগা-কতৃক জমিদার রায়বাবুকে শরুষ ও জাড়াকে গোলক 
বৃন্দাবন হইতে অভিন্ন দেখান ব্যাপারটি ভোল! ময়রার বিবেকে বাধিল। ভোলা। 
ময়র1 জগা বেনের গানের পর গাহিয়। বলিলেন__ 
কেমন করে বল্‌লি জগ! 
জাড়া গোলক বৃন্দাবন । 
এখানে বামুন রাজা চাষ! প্রজা 
চৌদিকে দেখ, বাশের বন ॥ 
অগা, কোথা রে তোর শ্ামকুণ্ড 
কোথা রে তোর মানিককুণ্ড 
করগে মূল! দরশন । 
কৃষ্ণচন্দ্র কি সহজ কথা ক্ুষ বলি কারে। 
সংসার সাগরে যিনি তরাইতে পারে 
বাবু তো লালাবাৰু কোলকাতাতে বাড়ী । 
বেগুন পোড়ায় হন দেয় ন! সে ব্যাটা তো হাড়ী ॥ 
পি"পড়ে টিপে গুড় খায়, মুকুতের মধু অলি । 
মাপ করে! গো! রায়বাবু, দুটো সত্য কথা বলি ॥ 
জগা বেনে খোসামুদে অধিক বলবো কি। 
তপ্ত ভাতে বেগুন পোড়া, পাস্তা ভাতে ঘি ॥ 


ভূমিকা (৩2) 
সেকালে কৰিওয়ালাদিগের মধ্যে ভোল! ময়র! ও এণ্টনী ফিরিঙ্গীর দলের 
কবির লড়াই জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্য সুই করিয়াছিল । শ্রোত্‌- 
বৃন্দ ভোলা ও এণ্টনীর ‘কবির বুদ্ধের সংবাদ পাইলে দূরবর্তী স্থান হইতেও 
পদত্রজে চিড়ে-মুড়কি বাধিয়! স্থান সংগ্রহের জন্য ছুটিয়া আসিতে কল্ুর করিত 
না। এন্টনী ফিরিপদীর সহিত কবির লড়াইয়ে ভোলা ময়রার প্রধান লক্ষ্য 
খাকিত তাহার সাজপোষাক ও ধর্মত্যাগ । একবার কবির আসরে ভোলা 
ময়রাকে ভগবতী-রূপে ধরিয়া এপ্টনী গান শুরু কন্দিলে ভোলা ময়র! তাহাকে 
জবাব দিক্মাছিলেন ৮ 
তুই জাত ফ্িরিগী জবড়জন্দী 
আমি পারব নাক তরাতে । 
তোকে পারব নাক তরাতে । 
শোন রে ভ্রষ্ট বলি স্পষ্ট 
তুই রে নষ্ট, মহাছুষ্ট 
তোর কি ইষ্ট কালী কেষ্ট 
ভজগে যা তুই যিশুণৃষ্ট 
জ্রীরামপুরের গির্জাতে ॥ 
ভোলার গানের পাল্টায় এণ্টনী গাহিয়া উত্তর দেন £_ 
সত্য বটে আমি জাতিতে ফিরিঙন্দী 
প্রহিক লোক ভিন্ন ভিন্ন 
অস্তিমে সব একাঙ্দী ॥ 


আরও একবার ভোলা মক্গরা এণ্টনীকে তাহার ধর্মত্যাগ ও হিন্দুভাবাপন্ন 

হুওয়ার জন্য দোষারোপ করিতে লাগিলে এণ্টনী সাহেব উত্তরে গাহিয়া 
উঠেন =_ 

খুষ্টে আর কষ্টে কিছু প্রভেদ নাহ রে ভাই । 

শুধু নামের ফেরে মানুষ ফেরে এও কোথা শুনি নাই । 

আমার খোদা যে, হিন্দুর হরি সে 

ওঁ দেখ স্যাম দাড়িয়ে রয়েছে । 

আমার মানব জনম সফল হ’বে 

যদি রাঙা চরণ পাই ॥ 





৩০) প্রাচীন কবিওয়ালার গান 
কবিগানের চতুর্থ অঙ্গ খেউড়কে অশ্লীল রসগান বলা যায়। তরজার 
মতই খেউড়ও অত্যন্ত জনপ্রিয় ও প্রসিন্ধ উপভোগ্য প্রমোদ । তরজান্ব ছারা 
শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবিগণ যেমন আকুষ্ট হইত ও বিমুদ্ধ 
কারগালের চুৰ্ণ হৃত এেউড়ে বারা তেমনি ইতর ও কুকুচিসম্প্ 
শ্রোতাদের চিত্রদয় করা হইত ॥ বাহবা পাইবার উদ্দেশ্বে 
তাই অনেক কবি তরজা হইতে ভ্রুত খেউড়ে চলিগ্সা যাইতেন । আবার 
অনেক সময়ে কবির! অনবহিত-ভাবেই তরজা ও খেউড়ে মিশাহয়া ফেলিতেন। 
স্থবিধাও ছিল। তরজার শেষের তির্যগতা সহজেই তির্ধক্‌ অগ্গীলতায় পরিণত 
হইতে পারিত। এইরূপ সীমারেখা! উল্লঙ্ঘনের ব্যাপার প্রাঙ্সই ঘটিত বলিয়া 
শ্রোতাদের নিকট এই উভয় সাহিত্যন্ধপের সংজ্ঞা হারাহয়া যাইত। তাহারা 
গ্লেসের সাধারণ ধর্মের প্রভাবে এইরূপ আত্মহারা হইয়াই তরজাকে খেউড় ও 
খেউড়কে তরজা! বলিয়া মনে করিত ও ব্যাখ্যা করিত ॥ অবশ্য, অনেক সভায় 
অনেক সময় শ্রোতাদের ফরমাস অন্বায়ী কবিদের তরজা! দিয়! শুরু করিয়া 
খেউড় দিয়া গান সারা করিতে হইত । খেউড় বহুক্ষণ চলিতে থাকিলে 
তাহা অকারণ শ্রোতাদের কটু-গালিগালাজে পর্যবসিত হইত । ছড়ার বাধুনি 
থাকিলেও এই অশ্রাব্য অনর্থক পরিবাদ অল্ীল-রসগানের অস্তিম অবস্থা বটেই । 
খেউড় ছুই প্রকারের বা ছুই প্রকুতির হইত $ এক উপমা-অলঙ্কারমণ্ডিত সরল 
আর দ্বিতীয়টি রূপক । স্সেষ এই উভয় র্ূপেই খাঁকিত। ইহাদের উদাহরণ 
এইরূপ ৮ 
প্রথম (১) হন্দক্সি লো সুন্দরি 
আয় দু'জনে ঘর করি 
(২) ও পাড়াক্ম গে’ দেখে এলাম একটি ডাগর কালো! মেয়ে । 
জানলা খুলে ক'সে আছে নাগর আসার পথ চেয়ে। 
দ্বিতীয় (১) চাদ উঠেছে ক্ষুল ফুটেছে নীল আকাশের গায় 
ও চকোরী চাদের মধু লুটবি যদি আয় ॥ 
(২) স্ত্রীর উক্তি 
এনে আমার কাল ভ্রমর, মধু লুটবি যদি আয় । 
পুরুষের উক্তি_ 
আমি থাকতে চাকের মধু পাচ ভ্রমনে খেয়ে যায় | 


|) 


ভুমিকা ৩৯) 
ধ্বনির প্রতিধ্বনির মতই কবিদের খেউড় বা অলীল রসগান অপেক্ষাকৃত 
প্রাচীন ও লিখিত রসগানের লোক-সাহিত্যিক রূপ মাত্র। শুধু লোক- 
সাহিত্যই নয়, এই অঙ্গীল রসগানের প্ররুতি মূলত: লৌকিক । পুরাণোলিখিত 
চরিত্রের উল্লেখ খেঁউড় গানে খুব কমই দেখা যায় ॥ ইহা যে কায়ার ছায়া বা 
ধ্বনির প্রতিধ্বনি তাহার এতিহাসিক প্রমাণ ইহার “খেউড়" আখ্যার মধ্যেই 
পাওয়া যায়। খেউড় শব্দ সংক্ষিপ্ত হুইস্া স্থলে স্থলে “খেডু” ও “খাঁড়" কূপে 
ব্যাবহৃত হয় বটে, ইহার উৎপত্তি হইয়াছিল কিন্ত খেতুর হইতে, যেমন, 
খেতুর> খেউড়, খেউড়> খেউড় । নরোন্ুম-বিলাস, ভক্তিরস্থাকর প্রভৃতি 
গ্রন্থ হহতে কী্তনে খেতুর বা খেতরীর দানের কথা সবিশেষ অবগত হওয়া 
যায়। লোচনদাস ঠাকুর, নরোত্তম ঠাকুর, নরহরি সরকার প্রভৃতি জীল্রগৌরাঙ্গ 
মহাপ্রস্ুকে কেন্দ্র করিয়া যে ব্সকীর্তন ধারার প্রবর্তন ও প্রচলন করেন তাহা 
কালক্রমে একান্ত জনপ্রিয় হইয়া ওঠায় নবন্ধীপ, শাস্তিপুর প্রদ্থৃতি স্থানের 
আখড়াগুলিতে ইহার চর্চা সুরু হয়। এ বিষয়ে লোচনদাঁস ঠাকুরের “ধামালি" 
গানগুলি লক্ষ্য কৰিলে রসগানের ক্ূপণ্ড হুবোধ্য হইতে পাঁরে। ধামালির 
“ধাম” শব্দ ধরণ বা ঢড বুঝায় । “ধাম” শব্দের সহিত বাঙ্গালা ভাববোধক-__ 
“আলি” প্রত্যয় ( মিতালি, ঠাকুহালি প্রভৃতির স্যায় ) যুক্ত হুইয়া! “ধামালি” 
শব্দ গড়িয়া উঠিয়াছিল। এখানে দৃষ্টান্তব্বকূপ কয়েকটি ধামালি গানের উল্লেখ 
করিতেছি :_ 


(১) শচীর গোর! কামের কোড়া দেখলাম ঘাটের কূলে। 
চাচর চুপে বেড়িয়া ভালে নবমালতীর মালে ॥ 
কাচা সোনা লাগে স্বণা কূপের তুলনা দিতে । 
হেম চিত চোর! মনোহবা নাইক অবনীতে ॥ 
কি আর বলিছ গে! সই, বুঝাব তোমায় কি। 
আ্বানে যেতে সখীর সাথে গৌর দেখেছি ॥ 
সে রূপ দেখি ছুটি আখি ফিরাইতে নারি । 
পুনঃ তারে দেখবার তরে কত যে সাধ করি ॥ 

(২) আলো সই, নাগর দেখিয়া বাসর ঘরে । 
মন উচাটন, প্রাণ ছল ছল-_চিত যে কেমন করে ॥ 


ক ক . 





(৪২) প্রাচীন কবিওয়ালার গান 


অঙ্গের সৌরভে আকুল করিল কি তার পুণ্যের জোর । 
জনম সফল হইবে যখন নাগর করিবে কোর ॥ 

আঁখির ভঙ্গিমা দিতে নারি সীমা কেমন কেমন বাকা । 
পীরিতি ছানিয়! কেবা খুইল তাতে চাহনি পীরিতি মাখা ॥ 


এই সকল ধামালি বা অল্প প্রাচীন রসগানের তুলনায় দাড়া-কবিদের 
রসগান যাহা পরবর্তী কালে অঙ্সীল রসগান বা খেউড়ে পরিণত হইয়াছিল, লক্ষ্য 
করিলে দেখা যায় তাহার মধ্যে এঁতিহ্থ ক্রমাগত একইভাবে চলিয়া আসিতেছে । 
পার্থক্য শুধু ঘটিয়াছিল লৌকিক স্বভাবে, অর্থাৎ প্রাচীন রসগানের* কেন্ন্বরূপ 
রাধারুফ্ বা গৌরান্গচজ্র সরিয়া গিয়া সাধারণ নাগর-নাগরী বা প্রেমিক- 
প্রেমিকা স্থান লাভ করিয়াছিল, ঘেমন__ 


(১) হোল এ জ্ুখ লাভ পীরিতে । 
চিরদিন গেল কাদিতে ॥ 
হয়েছে না হবে কলঙ্ক আমার 
গিয়াছে না যাবে কুল । 
ডুবেছি না ডুব দিয়ে দেখি আর পাতালই বা কতদূর ॥ 
শেষ এই হোল, কাণ্ডারী পালাল 
তরণী লাগিল ভাসিতে ॥ 
ধনো প্রাণে! মনে! যৌবনো দিয়া শরণ লইলাম যার । 
তবু তার মন পাওয়া সখি যেন আমার হুইল ভার ॥ 
না পুরিলে| সাধো উদয়ে বিচ্ছেদো 
মিছে পরীবাদো জগতে ॥ (লালু-নন্দলাল ) 


(২) মহড়া__রশিক হইয়ে এমনো কে করে । 
কাণ্ডারী হইয়ে তরঙ্গে ডুবায়ে 
রঙ্গ দেখ গিক্ে দাড়ায়ে দূরে ॥ 


ক নিক চরিত লইয় জস্লীল রসগান রচনার খারার হহু এমাণ পাওয়া যায। এই 
ঙ্লীল রসগানের খার! ধামালির পতন । সাধারণতঃ হরগোঁরী, রাধাকব্চ ও মহাভারত- 
রামায়ণো ক্র অনেকগুলি চরিত্রকে কেন্্র করিয়া এই অঙ্লীল রসগান রচিত হইত । প্রকৃতপক্ষে 
এই গানগুলিতে লোকো ত্তর চরিত্রগুলিতে লোঁকিক ধর্ম আরোপিত হইত । __সম্পাদক 





ভূমিকা (ss) 
চিতেন__ প্রাণ, তুমি হে লম্পটে! নিতান্ত কপটো 
প্রকাশিলে শঠো খল-আচারে । 
নহে কেবা কোথা এত লিষ্টুরতা 
কোরেছে সর্ব্বথা নিজ জলারে ॥ 
অস্যরা_ প্রাণ, পার এক শুনো বচনে তোমার 
দাড়ালাম কূপের বাহিরে । 
প্রাণ, তুমি জেনে শুনে বিকহ-তুফ্ষানে 
ভাসালে এজনে ছলনা করে ॥ 
পরচিতেন__তোমার চরিত পথিক যেমত 
হয়ে শ্রাস্তিযূত বিশ্রাম করে ॥ 
আস্তি দূর হ’লে যায় সে যে চলে 
পুন নাহি চাহে ফিরে ॥ (কোহ্ছ-বুসিংহ ) 
/৩) মহড়া-_ধিক্‌ ধিক্‌ তার জীবন-যৌবনো 
এমন প্রেমের সাধ করে যেইজনো ॥ 
সে চাহে না আমি তার জোগাই মলো। ; 
চিতেন__সেখানেতে না রহিল স্ভিমানের মান । 
সে কেমন অজ্ঞান তারে সঁপে প্রাণ ॥ 
সেধে কেঁদে হওয়া কলক্ষভাঙ্জনো ইত্যাদি 
(হক ঠাকুর ) 
এইরূপ লৌকিক রসগানে অশ্লীলতার বীজ দেখা দিলেই তাহা “খেউড” 
হইয়! দাড়াইত। এ ছাড়া খেউড়ের সাক্ষাৎ পাওয়া যাইত তরজার মধ্যে ও 
যখন বা যেখানে পৌরাণিক প্রসঙ্গ আসিরা পড়িত তখন বা সেখানেই একটি বা 
একাধিক চিত্র লইয়া কুৎসা স্বরু হইয়া ঘাইত। এই কুৎসা ও একপ্রকারের 
খেউড়, যেমন_ 
মহড়া-_ও ময়রার ঝি, মামি গো আমার, 
আমি স্পষ্ট কথা কই তোমার কাছে। 
গে! বংশ-রক্ষা করবে ব’লে 
পাও রাজা আজ্ঞা দিলে 
সে কথা জানে সকলে। 


« 
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(ss) প্রাচীন কৰিওয়ালার গান 


তাতেই ভক্তিভাবে এনেছিল ধৰ্শ্বকে ডেকে । 
সে পতির আজ্ঞা বজায় রেখে সতীর ধৰ্ম্ম রেখেছে ॥ 
(রাম বস্থ ) 
ফ্ু'ক।-_জ্ৌপদীর যখন কেশে ধরে আনলে দুঃশাসন । 
তখন সে স্ততুমতী 
তোমার হ'ল ছুশ্তি 
তাই তখন তারে কুরুপতি করলি দরশন ॥ 
মেলতা-_যদ্দি ঝ্যতুবতী পরনারী, 
তারে পক পুরুষে দেখলে পরে ঘটে মন্দ ঘটনা ॥ 
(বাম বস্থ ) 
ফু'কো-_ক্রপদ রাজকক্কে 
তোমার ভাজ্রবধূ ছিল হু্তিনে, 
তুমি নেংটো করেছ তারে সভাব মাঝখানে । 
মেলতা__লে খে কুলবধূ ভাজ্রবধূ তোমার 
তার আবকু সরম করলে হরণ 
বাম উকুতে বসালে ॥ 
( তোলা ময়রা ) 
এইভাবে খেউড়ের প্ররুতি বিচার করিলে দেখা যায় যে, লৌকিক চরিত্র 
উপলক্ষ্য করিয়া! সৱল ও রূপক খেউড় বা বসগান ছাড়াও তরজার মধ্যে যে 
(বিমিশ্র ) খেউড়ের ব! রসগানের আমদানী করা হইত তাহা লৌকিক, 
অলৌকিক নি্ধিচারেই চলিত ॥ ইহাকে মিশ্র খেউড় বলা যাইতে পারে। 
গন্ধৰ্ব বেদ বা গান্ধ্ব বিদ্যার অস্রশীলনকে এক কথায় “আখড়াই” বলা হয়। 
আখড়ায় চার বিষয় বা চর্টিত বিষয় বলিয়াও “আখড়াই” শব্দ সিদ্ধ হয় । এখন 
বিশেষভাবে যাত্রা, থিয়েটার ( নাট্যাভিনয়, গীতাভিনয় ) 
কাপল পঞ্চম প্রস্ততি সু হইবার পূর্বে অন্ধমধ্যে ও অন্ধশেষে যে যা্িক 
একতান বাদন হয় তাহাকেই “আখড়াই” বলা হয় । ইহার 
প্রতিশব্দ ইংরাঞ্জীতে ০০%০০৮৮ । কিন্ত ইহার বর্তমান অর্থের প্রয্নোগ অহ্সরণ 
করিয়াও আমরা সেই পূর্বকপে গিয়া পৌছাইতে পারি। একটি স্বরকে নানা 
বাগ্যঘঙ্জে কপদান করা অথবা একটি যঙ্ছে ধ্বনিত স্থরের অঙ্গুসরণে অন্ঠান্ত বাস্ত- 
যন্ত্রের বাদন ছারা সম্মিলিত ঝঙ্কার স্থষ্টির অস্থশীলন চলিত যত আখড়াগুলিতে ; 





ভুমিক। (se) 
হুতরাৎ আখড় বা আখড়া +আই--আখড়াই ॥ কিন্ত ইহা ত গেল অষক্টাদশ- 
উনবিংশ শতাব্দীর এতিহ,_ যখন “ঘাত্রাদলেক ন্যাড়া”, “হাজার আখড়াই” 
প্রভৃতি কথা প্রচলিত হুইয়াছিল । আরও প্রাচীনকালে বাডলাদেশে “আখড়া” 
ও “আখড়াই” শব্দ প্রচারিত ছিল এবং বহুকাল পূর্ব হইতেই “আখড়।” ও 
“আখড়াই” শব্দ চলিয়া আসিতেছে । বর্তমান বাঙলা অভিধানগুলিতে দেখা যাক 
এ শব্দ দুইটির উৎপত্তি-মূল কেহ ধরিয়াছেন “অক্ষবাট”, কেহ বা__"আখেট_ 
আখেটিক”। বাহস্তায়নের কামস্থত্রে অবশ্য “অক্ষবাটি” শব্দ পাওয়া যায় । 
সেখানে তাহার অথ হয় তাস-পাশ1-দশপচিশের আডদা বা আখড়া । “অক্ষ- 
পাটক” বৰ! “অক্ষপাট” ছিল “অক্ষবাট” শব্দের পূর্বতন ন্ূপ। অপরদিকে 
“আখেট” শব্দের পূর্বতন কূপ ছিল “অক্ষত্র”, অর্থ হইত ব্যাধ, বা পশুহনন করে 
কিংবা আদ্রবিদ্যার চর্চা করে এমন ক্ষত্রিয়েতর ব্যক্তি । অর্থের প্রসার কালক্রমে 
ঘটে বলিয়া, অদ্রচ্ঠী হইতে “আখেট”__“আখেটিক” শব্দ গীত'নৃত্যাদির 
চা ও স্থান বুঝাইতে থাকে । ফলে, “আখেট”-__আখেটিক হইতে আখেড-_ 
আখড>আখড়__আখড়। শব্দ উদ্ভূত হইয়া নৃত্যগীত-চ্গার কেন্দ্র বুঝাইতে 
থাকে | ধর্মবেঁদ-বিষয় হইতে গান্ধবঁবেদ-বিষয়ে ব্দর্থের পরিবর্তন ঘটে মাত্র । 
পূর্বে আখড়াতে আখড়াতে যে গীতবান্যের অন্থশীলন হইত, তাহ! প্রাচীন 
বাঙলার সাহিত্য চর্ধাপদ ও গীতগোবিন্দ হইতে অঙ্গমান করিতে পারা যায়। 
প্রতিটি গানের শীধদেশে ও পাশ্বে স্বর-তালের সক্ষেত রীতিমত সঙ্গীত-চচারই 
প্রমাণ বহন করে। “পগুর্জরী”, “রামকেরী", “মালবও!” প্রায়ই চোখে পড়ে, 
আবার “মালবরাগেন", “ক্ূপকতালেন চ লীয়তে”-ও দেখা যায়। “এর”, “ঞবপদ”, 
প্ধু”, “ধুয়!”ও যথেষ্টই পাই । পূর্বের অহুশীলনের ফলস্বরূপ এই সঙ্গীত-সঙ্কেতগুলি 
পরবর্তিকালীন গায়কদের জন্য নির্দেশ-সংজ্ঞা । মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্য শীরষ্ণ- 
কীর্তনের মধ্যেও এই রূপ প্রচুর সংজ্ঞার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। আবার 
মঙ্গলকাব্যের ও বৈষণব-পদ্দাবলীর যুগেও যে রাগ-রাগিনী কি স্রর-লয়-তান- 
তাল-মানের চা হইত তাহাও ভক্তিরত্বাকর, নরোত্রম-বিলাস, সঙ্গীতরত্বাকর, 
ব্াগকল্লক্রম, হর্মিভক্তিবিলাস প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে জানিতে পার! যায়। চতুর্দশ 
শতাব্দী হহতে উনবিংশ শতান্দীর মধ্যবতী কাল পর্যন্ত বিষ্ণুপুরে, নবন্বীপ- 
শাস্তিপুরে, সপ্তগ্রামে ও ত্রিপুরায় বহু বিখ্যাত সঙ্গীত-চর্চার আখড়া ছিল। পালা 
গান ও পাচালীগানের উদ্ধব মঙ্গলকাব্যের যুগ হইতেই । মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে 
সঙ্গীতের প্রভাবের নিদর্শন বলতে আমরা প্রায়শ: দৃষ্ট “লাচাড়ি”র উল্লেখ করিতে 
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(৬৬) প্রাচীন কৰিওয়ালার গান 
পারি। “লাচাড়ি” ছন্দ ক্রুততাল-সমস্থিত নাচারই ছন্দমাত্র । পাচালী আখ্যার 
(analogy ) আহুব্ধপ্যে “লাচাড়ি” আখ্যা উদ্ভাবিত হইয়াছিল । এ ছাড়া 
মঙ্গলকাব্যের অংশবিশেষ “লাচালীন্্ররে” গাওয়ার রীতিও ছিল। পাঁচালী 
ও পালাগান প্রক্কতপন্কে কবিগানের প্রাচীন পর্যায় । বিভিন্ন গ্রামে 
বিভিন্ন গ্রাম্য কবি ন্বামাস্সণ-মহাভারতের অংশবিশেষ বা দৃশ্যবিশেষ, যেমন 
দাতাকর্ণের পালা, সীতাহরণ, জটাযুর স্বত্যু, সীতানির্বাসন, রাবণবধ, লক্ষ্মণ-বর্জন, 
সীতার পাতাল-প্রবেশ, অর্জুনের লক্ষাবেধ প্রভৃতি পাল! সামান্য কোন বাস্যদহ 
গাহিয়া বেড়াইতেন। মঞ্গলকাব্যের অংশবিশেষ বলিতে বিষহরির পালা, 
চণ্ডীর ছলনা, বেহুলার খেদ, বিদ্যার বিলাপ প্রভৃতি গাওয়া হইত । ইহাদিগের 
সহিত ষোড়শ-সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে সত্যপীরের পাচালী, দক্ষিণরায়ের পীচালী, 
ত্রিনাথের পাচালী প্রভৃতির যোগ হইয়াছিল । যোড়শ-সপ্চদশ শতকে হরিসভা 
"ও চণ্ডীমণ্ডপসমূহে সন্ধ্যারাত্রে কুত্তিবাসের রামমঙ্গল বা রামায়ণ ও কাশী- 
বামের মহাভারতের অংশবিশেষ পাচালীর স্থরে গাওয়া হইত। ইহার সহিত 
আবার জীরুফকীর্তন, শীকৃষ্ণবিজয় ও ক্রষ্চমঙ্গল ও গোবিন্দমদল হইতে অংশ- 
বিশেষের পাচালীগান যুক্ত হইয়াছিল । “চণ্ডীমণ্ডপ” ও “হরিসভা!” আখ্যাগুলির 
কথা চিন্তা করিপেও আমরা বুঝিতে পারি যে, গ্রামে গ্রামে এগুলি আড্ডাস্বল 
কইয়া উঠিবার পূর্বে ছোট ছোট আখড়াই ছিল। এইখানে সন্ধ্যায় গ্রামের 
পঞ্চদন সমবেত হইয়া চণ্ডীমঙ্গল হহতে সুরু করিয়া ক্রুষ্ণমঙ্গল পর্যন্ত পড়িতেন 
এবং সময় সময় পাচালী-গানও করা হহত। এই সাহিত্যাহ্শীলনে চণ্ডীর ও 
জ্রকুষের স্থান মুখ্য বলিয়া! পরিগণিত হইত বলিয়াই “হরিসভা” ও “চণ্তীমণ্ডপ” 
'আখ্যার উদ্ভব হইয়াছিল । ইহ ছাড়া পটুক্সাগণ সে-যুগে নানা পালা ধরিয়া 
পটচিত্র আকিয়া দাতাকর্ণের পালা, বিষহরির পালা, চণ্তীর ছলনার পালা 
গৃহস্থদের গৃহে-গৃহে গাহিয়া বেড়াইতেন । 

প্রাচীন বাঙলার আখড়া বলিতে বুঝাইত একটি দল যাহাতে কমপক্ষে তিন- 
চারিজন হইতে পাচ-ছয়জন পর্যন্ত গায়েন, বায়েন ও দোহার থাকিত আর 
বাপ্যস্ত্র থাকিত মৃদঙ্গ, মন্দিরা বা করতাল, বীণ, একতারা, তরিতারা, সপ্রতারা, 
আশ্তরঞ্ষিনী প্রভৃতি । আউল, বাউলেরা একা-একা করতাল বা মন্দিরা, 
একতারা বা ত্রিতারা বাাইয়! গান গাহিয়া বেড়াইত। সমভিপ্রা্ী সহজিয়া রা 
স্ব্দঙ্গ ও মন্দিরা বা কর তাল বাজাইরা পদ-কীর্তন করিয়া বেড়াইতেন । শীশ্রচৈতন্য- 
অহাপ্রস্থর জীবনী-কাব্যগুলি হইতে দেখিতে পাগলা যান্গ যে, তিনি শ্বাসের 
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ভূমিকা (৪৭) 
অঙ্গনে কি বাস্থদেব সার্বতৌমের বাটীতে কীর্তন করিতেন মৃদঙ্গ বা মর্দল এবং 
শিঙ্গা ও করতাল সহযোগে । পরবর্তী কালের কালীয়দমন বা শরুফণ্থাত্রায়, 
মনসার ভাসান ও বিগ্যাস্থন্দর যাত্রায় মব্দদ, মন্দিরা, সপ্ততান1, আশুরঞ্জিনী 
প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হইত। ইহার পরবর্তী কালে অর্থা২ অষ্টাদশ- 
উনবিংশ শতকে আমাদের আখড়াই-এব সঙ্গে ইউরোপীয় সঙ্গীতোপকরণ 
বেহালা, কনে টু, ক্লারি ওনেট্‌, জলতব্্দ, হাঃমোনিঅম্‌ বা অর্গান যুক্ত হুইয়াছিল, 
আর মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া ডাইনে-বায়া বা বাস্বা-তবল! পরিশিষ্ট-হিসাবে কাজে 
লাগান হইয়াছিল। 

টপা গানের সহিত ডাহনে-বায়া বা বায়া-তবল! খুব উপযোগী সরঞ্জাম 
বলিয়া গণ্য হহয়াছিল। অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর এই আখড়াই-এর 
উপকরণের প্রায় অর্ধেক অংশ লইয়া হাফআখড়াহ-এর সমষ্টি হইয়াছিল। 
সভাবাজ্জার রাজবাটীর রাজা নবরুষ্* দেবের পুত্র বাজরুষণ দেবের কুলবৈদ্য 
কুলুইচত্র সেন একজন ওস্তাদ গায়ক ও বাদক ছিপেন। ইনিই একাধারে 
টপ্লা-গান ও হাফ.-আখড়াই-এর প্রবর্তক । ইহার উত্তরাধিকারী ভাগিনেয় 
৮নিধিরাম গুপ্ত ওরফে নিধুবাবু টগ্সা-গানের একজন প্রসিদ্ধ গায়ক হিসাবে 
প্রসিন্ধি অর্জন করিয়াছিলেন। আবার ইনি মোহনচাদবাবুকে লইয়| একটি 
হাফ -আখড়াই-এর দলও খুলিয়াছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীতে উত্তর কলিকাতায় 
হাফ.-আখড়াই-এর যেমন অস্থশীলন তেমনি প্রতিদ্বন্বিতাও চলিত । দুঃখের 
[বিষয় হাফ-আখড়াই কিন্ত অধিকদিন স্থায়ী হয় নাই । সম্ভবতঃ এই সময়ে 
থিয়েটার ও অপেরার প্রাছুতাব ও সমধিক প্রচলনের ফলেই হাফ -আখড়াই 
অঙ্ুরেই বিনষ্ট হইয়া যায় । থিয়েটার ও অপেরায় আখড়াই-এর রূপ পরিপুষ্ট 
ও বিস্তৃত হুইয়াছিল। নান! বাগ্ের সহযোগে সখীদের ন্বত্য ও গীত অত্যন্ত 
জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল । সমবেত সঙ্গীত ছাড়াও থিয়েটার-যাত্রায় একাকী 
সঙ্গীত গাওয়ানও হইত । এই একক-সঙ্গীতে হাফ-আখড়াহ এর প্রভাব অবশ্য 
দেখিতে পাওয়া যায় । কোনও হ্ৃকঞ ওস্তাদ গায়ককে বা গায়িকাকে বিবেক, 
অবধূত, নিয়তি, কি কালপুরুষ সাঁজাইয়া কোন রাগ-রাগিনী-অঙ্গসারে গান 
গাওয়ান হইত । অভিনয়ের অংশ ক্রমশঃ বাড়িয়া যাওয়াশ্ন থিয়েটার-যাত্রাকে 
“নৃত্যগীতাভিনয়” ব! “গীতাভিনয়” বল! হইত । 
_ কবিগানের মধ্যে আখড়াই-এর যে রূপটুকু পাওয়! যায় তাহাতে ইহাকে 
সন্ধীর্তনের সহোদর বলিয়াহ গণ্য কর! যায়। কেহ কেহ্‌ ইহাকে হাফ - 


৫৮) প্রাচীন কবিওয়ালার গান 


আখড়াই-এর উত্তরাধিকারী বলিগ্জা মনে করিয়াছেন, কিন্ত ইহা তুল । কবি- 
গানে স্বর-লয়-তাল-মানের কসরত, বা কালোয়াতির কোন স্থান নাই, রাগ- 
রাগিণীর বালাই নাই কিংবা বাদ্যযঙ্ছের বাহুল্য নাই ।+“এক ঢোল এক কাসিশ-ই 
ইহার সম্বল আর মূল গায়েনের সহায়ক বলিতে থাকে “দোহার” ও “বায়েন”। 
স্তরাং ইহাকে কীর্তনের সমপর্যায়ভুক্ত ছাড়া অন্য কি মনে করা যাইতে 
পারে? 

কবিগানের ষষ্ঠ অঙ্গ বা শেষ অঙ্গ বিচিত্র প্রসঙ্গ | ইহাকে কবিরা নিজের 
“ভণিতা! বলিয়া থাকেন। স্বদেশ, সমাজ ও সমকালের যে-কোন দিক্‌ লইয়া 
অথবা স্থানীয় কোন ব্যাপার লইয়| এই ভণিতা সরু হইতে 
পারে। ইহার বৈশিষ্ট্য এই যে ইহা চিরনূতন এবং 
স্বতউদ্ূত ও সগ্াউদ্ভূত, ইহা অঙ্গীলতা-দোষ-তুৃষ্ট নয় অথচ শ্লেষমত্ডিত। মাধুৰ্য ও 
কিছু-কিছু জড়িত থাকে বলিয়া ইহার স্বাদ হয় অস্রমধুর। এককথায় এই 
জাতীয় ভণিতা পল্লীবাসিনী রমণীদের ‘ছড়াকাটা’র লক্ষণ-যুক্ত । আবার পল্জী- 
কবিদের গাথার মতই এই ভণিতা হুয় অনতিদী্ঘ । 

ইহ একাধারে যেমন দাড়া-কবিগানের নবীন পর্থায় তেমনি গ্রামালাহিত্য 
ও দাড়া-কৰিগানের প্রাচীন পর্যায়ের সীমান্ত । আবার কবিগান যে লোক- 
সাহিত্য ইহা তাহারও একদফা প্রমাণ । কবিগানের প্রাচীন পরায় অর্থাৎ 
বৈষ্ণব-পদাবলীর ও শাক্ত-পদাবলীর অঙ্গসরণের দিক্টুকু দেখিয়াই কেহ-কেহ 
ইহাকে লোক সাহিত্য বলিয়া গণ্য করিতে কুঠাবোধ করিয়াছেন, কিন্তু ইহা 
আদে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি-প্রস্থত নহে। বরং তাহাদের বিবেচনা কর! উচিত 
ছিল, ধ্বনির প্রতিধ্বনি যেমন ধ্বনি নহে, কায়ার ছাঁয়া যেমন কায়া নহে, 
তেমনি কবিগান লেখ্য সাহিত্য নহে। হহার অধিকাংশ তাহা হইলে ধ্বন্ত 
ও অপচিত হইত না এবং যেটুকু সংগৃহীত হুইয়া আজ সাহিত্যের ভাণ্ডারে 
সঞ্চিত হইয়াছে ও হইতে চলিয়াছে তাহা বস্তুতঃ ভগ্নাংশ মাত্র । কবিগানের 
লোকসাহিত্যিক লক্ষণগুলি অমোঘ । গ্রাম্যসাহিত্য বা গ্রাম্যসঙ্গীত যদি 
লোকসাহিত্য হয়, তবে প্রাচীন গ্রঁতিহ্ের অঙ্বর্তন ও লিখিত সাহিত্যের 
অঙ্গসরণ সত্বেও কবিগান পরিপূর্ণ লোকসাহিত্য । আজিও কবিকঠ রুদ্ধ হয় 
নাই। আজিও ঢোল ও কানি বাজাইয়া অবকাশ-বিশেষে আসরে-আসরে 
প্রমোদাহষ্ঠানের অন্যতম অঙ্গস্বরূপ কবিগান গাওয়ান হইআ্সা থাকে। তব্বজা ও 
শ্বেউড আজিও সেখানে মুখ্যস্থান অধিকার করিয়া আছে । শুষু তাহাই নহে, 


কবিগানের হট অঙ্গ 





সুঙ্গিকা ০৯) 
ইহার প্রাচীন পর্যায় ও নবীন পর্থায়ের সমানরূপ চর্চাই আজিও চলিয়া 
খাকে । স্থতরাং এইক্কপ অভিমত সমীচীন বোধ হয় ন! যে» লিখিত সাহিত্যের 
ধারা যখন অগ্রাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে রাজনৈতিক বিপর্যয়ের ফলে রুদ্ধ হইয়া 
গেল তখন এই ভাব-সঙ্কীর্ণ ও উত্তেজক কবিগানের উদ্ভব হইয়াছিল এবং 
ইহা একমাত্র শহরের বাবুদের আসরে সাদ্ধাবিলাসের উপকরণ হিসাবেই 
প্রবর্তিত হইয়াছিল; শুধু তাহাই নহে, ইহার পুরান ভাবের রোমস্থন ও 
অরুচিকর অঙ্গী পতা সঙ্জনগণের শ্রবণ-পীড়াদায়ক । 

আধুনিক পর্যায়ের কবিগানের বিভিন্ন দিকৃগুলির মধ্যে গ্রামীণ জন- 
জীবনের ছু-খকষ্ট, ছুতিক্ষের প্রকোপ, স্বদেশপ্রেমের আবেগ, বিদেশী-শাসনের 
পোষ, বাংলা দেশের প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যবর্ণন, বিপ্রবেষ উপদেশ, শ্রেষ্ঠ পুরুষের 
বন্দনা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । স্বদ্দেশী গান, আখ্যান-গীতি প্রভৃতি যেমন লোক- 
সাহিত্য কবিস্গীতও তেমনি লোকসাহিত্য । সমসাময়িক গণজীবন, কালের 
বর্তমান গতি ও সাম্প্রতিক ঘটনাবলী যখন তাহার বিযিয়বস্ধ, গান যখন মুখে- 
মুখে রচনা করিয়া গাওয়া হয়, চিন্তা বা ভাবরূপ যখন সেখানে অবসরের 
অভাবশতঃ পক্ষবিস্তার করিতে পায় না, তখন তাহাকে পরিপূর্ণ লোকসাহিত্য 
ছাড়া অন্য কি বলিব? 

কবিসঙ্গীত যেখানে গ্রাম্যসঙ্গীতে গিয়া মিলিয়। হারাইয়া যাইতেছে সেই 
সীমাস্তকে বিবিধ বিষয় বা বিচিত্র প্রসঙ্গ আখ) দেওয়া যাইতে পারে। কবি- 
গানের উৎপত্তি ও প্ররুতি-বিচান্ে ইহা যে সম্পূর্ণক্পে লোকসাহিত্য তাহার, 
অন্যতম প্রমাণ কবিগণের আসরে দীাড়াহয়। বর্তমানকালের সামাজিক কি 
বাষ্্ীম কূপ ও রুচির উপর স্বত-স্কর্ভ ছড়া বা গান মুখে মুখে রচনা করা । 
তরজায় ও খেউড়ে যেমন কবিগণের উপস্থিত বুদ্ধির পন্চয্র পাওয়া! যায়৷ 
তেমনি দেশ-কালের অবস্থা কি ব্যবস্থা উপর কবিগণের চতুর বিশ্রযক দৃষ্টি- 
ভঙ্গির ও নীতিজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় এইকূপ স্বতঃস্কং্ত প্রবহমান ভুমিকা- 
স্থানীয় ছন্দোবন্ধে । তরজা কি খেঁউড়ের মতই ইহা! সাধারণ শ্রোতার নিকট 
কৌতুকজনক বা উপভোগের বদ্ধ। উপরন্ধ লোকসাহিত্যকপ কবিগানে, 
বিবিধ বিষয় বা বিচিত্র প্রসঙ্গ আধুনিকতারই পন্সিচায়ক । 

আমাদের বক্তব্য এইন্ধপ যে এই ধরণের গান বাঙ্গলা দেশময় অজন 
ছড়ান রহিয়াছে । তাহার কতটুকু অংশই বা সংগৃহীত হইয়! লেখ্য 
সাহিত্যের ভাণ্ডারে সঞ্চিত হইয়াছে কিংবা কতটুকুই বা সংগৃহীত হইতেছে £ 
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(ee) প্রাচীন কৰিওয়ালার গান 
টুস্থগানের মধ্যে কি ভাছুগানের মধ্যে যেমন আধুনিকতার ‘হুল’ প্রবেশ 
কবিয়াছে, কবিগানেও তেমনি ইহা সংক্রামিত হইক্সাছে। পশ্চিমবঙ্গের 
হাওড়া-হুগলী-অঞ্চলে প্রায়শঃ একটি ছড়া স্বর-সহযোগে গাহিতে শোনা 
যায়। ইহা শাখারী-বেশে শিবের গৌরীকে শাখা পরান বিষগ্র লইয়া রচিত । 
পূর্ববঙ্গের নোয়াখালি-অঞ্চলে আজিও “চৌধুরীর লড়াই” এক দীর্ঘ ছন্দোবন্ধ 
গানের আকারে শুনিতে পাওয়া যায় । নটী রঙ্গমালাকে কেন্দ্র করিয়া 
সিপুর-কাইতের রাজনারায়ণ চৌধুরী ও তাহায় ভ্রাতুম্পুত্র বাজচন্দ্রের মধো 
অষ্টাদশ শতকের প্রথম পাদে যে গৃহবিবাদ ও প্রচণ্ড যুদ্ধ ঘটিয়াছিল, তাহাই 
ইহার বিষয়বস্ধ। ইহা প্রাচীন পালাগানের ভাবসম্থতি হইলেও ইহার 
বিষয়বন্ত হয় সাধারণতঃ কোন জনপ্রিগ্ন ও প্রোয়শঃ প্রচলিত ঘটনা । ইহার 
সংগঠন হয় সরল এবং ইহাতে মাধুর্য থাকে প্রচুর । ইহার প্রকুষ্ট উদাহরণ 
(পুরববন্দ-গীতিকাঁর ও টৈমনসিংহ-লীতিকাক ) “সয়া”, “মলুয়া” প্রভৃতি 
আখ্যায়িকা-ছড়া আর পূর্বোক্ত “চৌধুরীর লড়াই”, "শিবের শাখা পরান" 
ইত্যাদি । এ ছাড়! গ্রামীন লোৌকজশীবনের বিভিন্্ দিকের বর্ণন1 ও রাষ্রীয় তথ! 
সামাজিক জীবনের যে ছাঁগ্সাপাত এই জাতীয় লোকসাহিত্যে দেখিতে পাওয়া 
যায় তাহাই আধুনিকতার লক্ষণাক্রান্ত । কবিগ/নেও এইরূপ আধুনিকতার 
লক্ষণ দেখিতে পাওয়। যার । জ্রীহট্রের এক বিখ্যাত কবি প্রসল্লকুমার চন্দের 
বাংলার সাম্প্রতিক দুর্ভিক্ষের উপর রচিত যে গানের উদ্দেশ পাওয়া যায় তাহার 
কতকাংশ এইকপ £- 
“ছিল ধন্য পুণা জন্মহুমি 

মোদের সোনার বাংলা দেশ ! 
হায়রে- দুর্ভিক্ষ অনশনে এ দেশে বর্তমানে 

হোল ছুঃখ-ছুর্গতির এক শেষ। 

PY * 


অন্রবন্ত্রের অভাবেতে দেশে 

কুলবধূ ভ্রমে ভিখা?িনীর বেশে 

পিতা তাজে পুত্র কেবা কারে পোষে 
পতি ছাড়ে সতী ; 

জননী ছহিতা দেখে কি দেখ নারে ভাই 
দেশের কি ছুর্গতি ।* 





ভূমিকা (৫১) 

কৰি হরি আচার্ধের নিয়োক্ত গানের কলি করটি অনেকখানি মুকুন্দ 
ব্দাসের্ জাতীয়-ভাবাদর্শের গানের মতই শোনায়। বল৷ বাহুল্য, মুকুন্দ 
দাসও ছিলেন বরিশালের একজন গ্রাম্যকবি । তাহার বৈশিষ্ট্য এই যে, 
প্রথম দিকে তিনি একা-একাই গান বাধিয়া ও গাহিদ্থা গ্রামের লোককে 
মাতাইয়! তুলিতেন এবং তাহার গানকে “স্বদেশী গান” বল! হইত। 
পরবর্তী জীবনে তিনি কয়েকটি যাত্রাগানের উপযোগী পালা রচনা করিয়া 
দল বধিয়। গাহিয়া বেড়াইতেন। তাহার এই-সকল যাত্রার পালায্ন কথা 
খাকিত অল্পই, গান থাকিত প্রচুর । 


“হিন্দু মূসলমান্‌ এক মায়ের সন্তান 
একই সুত্রে গাথা । 
ভাই রে এক প্রাণে গাথা। 
উঠিল জয়ধ্বনি মেদিনী প্রকম্পিতা।” 


কবি মুকুন্দ দাসের ও ভাওয়ালের কবি গোবিন্দ দাসের প্রভাব দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের অল্প পূর্বে ভারতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনের যুগে পূর্ববঙ্গের শহরে- 
শহরে ও গ্রামে-গ্রামে এমনই প্রসার লাভ করিয়াছিল যে, তাহাদের রচনা 
হুইতে বহু লোক প্রেরণ। লাভ করিশ্না আপন আপন হৃদগত ভাঁব ব্যক্ত করিয়া 
আধুনিক রুচির গানের সীমা অনেকদূর পর্যন্ত টানিয়া দিয়া গিয়াছেন। 
এইরূপ স্বত:স্ফর্ত ছন্দ রচনাকারীদের অন্যতম হইতেছেন পশ্চিমবঙ্দের বীরভ্ূম- 
আুর্ণিদাবাদ অঞ্চলের সেখ গুম্হানি দেওয়ান ও চট্টগ্রামের রমেশ শীল। 
ড্রাড়াকৰি হিসাবে ইহারাও সাম্প্রতিক কালে প্রচুর যশোলাভ করিয়াছেন । 
গানের মধ্যে প্রাচীন ধারার অহ্বর্তন করা ছাড়াও ইহারা স্বদেশের সৌন্দর্যের 
উপর, খাণ্য-সঙ্কটের উপর, দেশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের গুণপনার উপর, বাঙ্গালীর 


দাসত্বের উপর নূতন নৃতন'গান বাধিয়। আধুনিকতার অনুসরণ করিয়াছেন । 
যেমন সেখ গুমৃহানি দেওয়ানের :_ 


(১) “ক্ষীরস্তন্যেতে ভরা! মায়ের বক্ষস্থল, 
আয় ভাই তুলে নিতে কোমর বেঁধে বল ॥ 
পীচনি লও হাতে পাগড়ি বাধ মাথে 
দাসত্ব খুচাইতে চল ভাই মাঠে যাই ।” ইত্যাদি 





(৫২) প্রাচীন কবি ওয়ালার গান 


(২) “বাংলা আমার নয়রে কাডাল 
ধনে জনে পূর্ণ রয়। 
পরের পানে থাকবে চেয়ে 
সোনার বাংলা সে দেশ নয় ॥ 
বঙ্গ ম! তুই বিশ্বরাণীর = 
আদরের ধন ছুলালী । 
আপন রূপের উজল ছটায় 
বিশ্বটাকে ভুলালি ॥” ইত্যাদি 
(৩) “পরের দাসখতে শুধু দস্তখত দিতে 
আসনি এ জগতে, বহু কাজ আছে ভাই । 
চিরদিন উমেদারি পেশা নয় তোমাদেরই 
মন্ুন্া দেহ ধরি তাতে প্রাণরক্ষা করা চাই ॥ 
প্রসবের বহু আগে করিবারে রক্ষে 
সম্ভানের তরে সন্ত জননীর বক্ষে 
সে দান না চেয়ে দেখে চক্ষে 
পরের দ্বারে ভিক্ফে 
কে দিল হেন শিক্ষে ! 
ছি ছি লাজে মরে যাই ৮" ইত্যাদি 
(৪) “সেথা আমি কি গাহিব গান ! 
যেথা নিত্য নবভাবে শত অভিনয় 
শ্রেষ্ঠ গীতির স্থান ॥ 
সেই কবীন্দ্র রবীন্দ্র ভাতের চন্দ্র স্বয়ং যেখায় অধিষ্ঠান 
বার মধুর কৰিছে বিমুগ্ধ ধরণী, নিস্তক্ধ জগতখান, 
এশিয়া, ইউরোপ, ফ্রান্স, আমেন্দিকা, রুশিয়া, চীন, জাপান ॥” ইত্যাদি 
(৫) “প্রেম মন্দিরে 
আছে সর্ববিশ্ব বন্দী বে! 
ঘরের কপাট খুলে 
ঘরকে গেলে 
জীবের পুরে অভিসন্ধি রে! 


ভূমিকা (৫৩) 


লও যত ইচ্ছা তার নাইরে ওজন 
- সেথায় বন্ধ ও মুক্তের সন্ধিরে ।” 
[ হুধী প্রধান 2 “কয়েকজন লোককবি" হইতে ] 
যড়ঙ্গ কবিগানের কলেবর লক্ষ্য করিলে দেখা খায় যে তাহার মধ্যে প্রাচীন 
প্রতিহ্ন বলিতে বৈষ্ণবীয় ্রতিহৃই প্রাক্গ অর্ধেক স্থান জুড়িয়া বসিয়া আছে। 
ইহা কম নহে। বড়দের তিন অঙ্গ যথা__সথীলংবাদ, 
খেউড় ও আখড়াই__বৈষ্ণৰীয় এ্রতিহৃ। ভাবের দিক্‌ 
হইতে সখীসংবাদ ছাড়াও ঝুমুর-গান কীর্তনেরই অংশ মাত্র ; তাহার অঞ্রসরণ 
মাত্র দাড়া-কবিগানে দেখিতে পাওয়া ঘাক্স। খেতুরের স্থাতিপূত খেউড়-গান 
শুরু হইয়াছিল একদিন শাশ্বত পুরুতপ্রকুতি প্রীরুষ ও বাধাকে কেন্দ্র করিয়া । 
কালক্রমে ইহার অলৌকিক স্বভাব লৌকিক স্বভাবে পরিবর্তিত হইয়াছিল। 
সখীসংবাদের নানাদিক্‌ লক্ষ্য কৰিলে বৈষ্ব-পদাবলী-সাহিত্যের প্রভাব পদে- 
পদে দেখা যায়, যেমন__ 


বৈষ্ণৰ প্রভাব 


অভিসার--রূপা ভিসার 
( পদবাবলীর ও কবিগানের ) 
লালু-_ও কি অপরূপ দেখি শুনি । 
পৃষ্টেতে লম্বিত ধরণী সম্বিত কিংবা ফণী কিংবা বেশী । 
ইত্যাদি__পৃঃ ৪৮ 
বলবাম-_চান্দবদনী ধনী করু অভিসার । 
নব-নব রঙ্গিণি রসের পসার ॥ 
কর্পূর চন্দন অঙ্গে বিরাজ । 
অবিরত কক্ষণ-কিক্ষিণি বাজ ॥ 
নৃপুর চরণে বায়ে কহ্-ঝুন্ । 
মদন বিজই কাম হাতে ফুলধু ॥ 


. - 





(es) প্রাচীন কৰিওয়ালার গান 


গজেন্দর গমনে যায় রাই বিনোদিনী । 
রমণী শিরোমণি কাহ মনমোহিনী ॥ 
চলিতে না পারে রাহ নিতম্বের ভরে। 
ধৈরজ ধরিতে নারে রাই মুরলীর স্বরে ৷ 


বৈষ্ণব-পদাবলী-সাহিত্যে অভিসার-বিবয়ক পদ কবি বিষ্ঠাপতি, গোবিন্দ 
দাস, বলরামদাস প্রভৃতির বিখ্যাত॥ কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দের প্রারস্ভ 
গ্লোকে অভিসারের উল্লেখ আছে। কবি জয়দেবের পর অভিসার-বিষ্ক 
বিষ্ধাপতির পদ যেমন বিস্তারিত তেমনি হন্দর | ইহার আরও বিস্তার ও 
মাধুর্য ফুটিয়া উঠিয়াছে কবিরাজ গোহিন্দদাসের পদগুলিতে ও কবি বিহারী- 
লালের ‘সতসঈ' কাব্যের অন্তর্গত অভিসার-বিষয়ক পদে । বৈষ্ণব মহাজনের 
অঙ্ুসরণে দ্রাড়াকবি লালুনন্দলাল-রচিত পদটি আরও বিস্তারিত। ইহার 
আখ্যা! “কূপাভিসার” বলিয়া এখানে কবির দৃষ্টি নায়িকার ত্বপ ও সঙ্জার উপর 
কেন্দ্রীভূত । -ঃ 
খণ্ডিভা_ভেোর €শীভাতী ) 
( পদাবলীর ও কবিগানের ) 
য়দেব_হৃদি বিসলতাহারো নাং ভুজঙ্গমনায়কঃ 
কুবলয়দলশ্রেণী কণ্ঠে ন সা গবলছ্যতিঃ ॥ 
মলগ্নদরজো| নেদং ভস্ম প্রিয়া বিরহিতে ময়ি 
প্রহর ন হহত্রাস্ত্যানঙ্গ ! ক্রুধা কিনু ধাবসি |) 
চণ্ডীদাস__ছু'ইও না ছু'ইও না বন্ধু এখানে থাক । 
মুকুর লইয়া চাদ মুখখানি দেখ ॥ | 
নয়ানের কাজর বয়ানে লেগেছে 
কালোর উপরে কাল । 
প্রভাতে উঠিয়া ও সুখ দেখিলাম 
দিন যাবে আজ ভাল ॥ ইত্যাদি 
সঙ্গ-ন্ৃসিংহ__প্রাপনাথ মোরে! সেজেছেন শঙ্করো 
দেখসিগ্রে প্রিয়ে ললিতে । 
অপরূপ দরশনো আজ প্রভাতে । ইত্যাদি 


© 


ভূমিকা! ৫) 

নায়িকাকে বঞ্চিতা করিয়া নায়ক কোন প্রতিনায়িকার কুঞ্ছে রজনী যাপন 
করিয়া পরদিন প্রভাতে নায়িকার সন্মুখে আবিস্ুত্ত হইলে তখন সেই বঞ্চিতা 
বা খণ্ডিতা নায়িকা নায়ককে তিরস্কার ও বিদ্রপাদি করেন। এই বিষয় লইস্সা 
বহু পদ রচনা করা হইয়া গিয়াছে। উপরে কবি জয়দেবের গীতগোনিন্দ 
হইতে যে অংশ উদ্ধার করা! হইল তাহার সহিত বৈষ্ণব মহাজন চণ্ডীদাসের 
পদের যথাযথ সাদৃপ্ত ন! থাঁকিলেও নাস্সকের অবস্থার সাদৃশ্য আছে বলিয়াই 
আমরা পূর্বাপর কূপ সপ্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যে উভয়ের রচনার উল্লেখ করিলাম। 
পরবর্তী কালে খশ্ডিতা-আখ্যাযুক্ত পদের মধ্যে নায়কের মুতি-বিশ্লেষণ যেরূপ 
দেখিতে পাওয়া যায় তাহার সহিত পূর্বগামী উদ্ধত রচনাংশে প্রদত্ত নায়কের 
রূপের সাদৃশ্য প্রমাণ করার জন্য উদ্ধৃতি করা! আমাদের উদ্দেশ্য । চণ্ডীদাসের 
পদটি কিন্ত প্ররুতির দিক্‌ হইতে জয়দেবের পদ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। চণ্ডীদাসের 
পদে আমরা নায়ককে যেরূপ লাঞ্ছিত হইতে দেখিতে পাইতেছি তাহার 
ক্র সেইরূপ বিজ্ঞপের । বর্ণনা-বিস্তারের উদ্দেশ্যে বৈষ্ণব মহাজন সন্ভোগের 
কতকগুলি লক্ষণ উপমা-সহযোগে অপূৰ্ব ব্যক্জনায় বিকাশিত করিয়াছেন। 
স্থতরাং ইহার বসমাধুর্ধ উপমার ধবনিব্যঙ্ছনায় পরিশ্ডুট । 

দ্রাড়া-কৰিগানের খত্ডিতা-বিষয়ক গানগুলিতে বৈষ্ণব মহাজনগণের 
ভাবাঙ্সরণ ও বিস্তার দেখিতে পাওয়া যায় । উদ্ধত রাস্থ-বৃসিংহের পদটিতে 
খত্ডিত| নায়িকাকে আমরা নায়ককে শক্করের সহিত উপমিত করিতে দেখিতে 
পাহতেছি। এই উপমার মূল বীজ জয়দেবের উদ্ধত রচনাংশের মধ্যে রহিয়। 
গিয়াছে। 

বাস্-বৃসিংহের পদটিতে সেই মুল বীজ্গ যেন এক বনস্পতিতে পচ্চিণত 
হইয়াছে, অর্থাৎ ভাবের পরিশ্ডুটন ও বিস্তার ঘটিয়াছে। নায়কের অদ্দে মুদ্রিত 
গত রজনীর সম্ভোগের চিহ্নগুলির প্রত্যেকটি শঙ্ষরের কোন-না-কোন চিহ্নের 
সহিত উপমিত হইয়াছে । এইভাবে কল্পনা-চতুর কবিদ্বয় সুললিত বর্ণনার দ্বার) 
হরিকে হর প্রতিপাদন করিয়াছেন ॥ ইহা কোন তুচ্ছ কবিত্বের মান নহে। 


বিরহ 
(পদাবলীর ও কবিগানের ) 


নিত্যানন্দ বৈরাগী__ত্রজে কি সুখে রোয়েছে 
কি দশা ঘটেছে। 


IE 
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৬) প্রাচীন কৰিওয়ালার গান 


যে স্যামন্তন্দরে| বিহুনে 
দেখ না ওগো রাই 
বনের পশু পক্ষী আদি কুঁরিছে ইত্যাদি 
ভবানী শবীরাধায় বনে পরিহরি কোথা হে হুরি 
লুকালে কি প্রাণহুরি ও প্রাণহরি । 
এনে বনে কুলো হরি» কে জানে বধিবে হরি! 
হরি ভয় কি মনে করি, মরি বলে হরি হরি ॥ 
বলরাম-_ধরণী শয়নে অঙ্গ ধুলায় ধুসর । 
উঠিতে বসিতে নারে কাপে কলেবর ॥ 
বিগ্তাপতি__সখি হামার দুখক নাহি ওর 
ঈ ভরা বাদর ই মাহ ভাদর 
শুন্য মন্দির মোর । 


বিরহ নায়িকার চিরন্তন সাখী । মিলনের তুলনায় পূর্বে ও পশ্চাতে 
ইহার বিস্তার সাগরবং। তাই বৈষ্ণব মহাজনেরা বিরহ-বিষয়ক পদগুলিতে 
নাসিক! শ্রীমতীর বিরহের দশম দশার বিকার বর্ণনা করিতে চতুমুখ। 
বৈষ্ণব মহাজনগণ শত-শত হুন্দর পদের দ্বার! শুধু নাস্সিকা কেন, প্রাতি- 
নায্সিকাগণকে বৃন্দাবন, যমুনা ও বুন্দাবলবানী ইতর জীবকুলও, এককথায় 
বৃন্দাবনের সমগ্র প্রকৃতিকে করুণ রসে অভিষিক্ত করিয়াছেন। প্রীরুষ্ণ বিরহে 
বৃন্দাবন অন্ধকার, পক্ষী ও ভ্রমরকুল নীরব, যমুনা উজানহীন ও গোপীগণ 
অধস্থতা। উপরে উদ্ধৃত মহাজনগণের পদে এইরূপ ভাবের প্রকাশ দেখা যায়। 
পরবর্তী কালের দ্াড়াকবিরা এই একই ভাবের শত-শত পদ রচনা করিয়া 
গিয়াছেন। তাহাদের এঁ-সকল গানের মধ্যে নানা দিক্‌ হইতে ভাবের বিস্তার 
ঘটিয়াছে। দৃষ্টিভঙ্গি কখনও ব্যক্তিগত কখনও বন্থগত হইলেও লক্ষ্য সব সময়ে 
নিবিড় কক্ষণতার মধ্যে নিবন্ধ । 
শ্রেণবৈচিত্ত্য 
(€পদাবলীন্ব ও কৰিগানের ) 
বলহরি-_“রাই* বলে রাই কেন সই করিছে রোদন । 
বাধাকফণ দুইজনে 
বসিয়ে সিংহাসনে বিভোর দেখিলাম নয়নে ; 





৫৭) 
এ ভ্রিবাধিকার নয়নজলে 
ভাসে বতুসিংহাসন (পৃঃ ১২৫ ) 
গোবিন্দদাস-_ স্যামক কোরে যতনে ধনি শুতল 
কবে মোহে মিলব কান । 
হৃদয়ক তাপ তবহু মুঝ মিটব 
অমিয়া করব পিনান । 
কোরহি শ্যাম চমকি ধনী বোলত 
কবে মোহে মিলব কান । 
হৃদয়ক তাপ তবহু মুঝ মিটব 
অমিয়া করব সিনান । 
প্রেমবৈচিত্তযা পদাবলী-সাহিত্যের ভাবকৃট । মিলন বা সম্ভোগ-কাঁলে 
নাগ্নিকার মনে যে বিবিধ বিষয়ের চিন্তা বা ভাব দেখা যায় তাহা কেবল রমণী- 
জাতিতে সম্ভব । ইহাদের লঘুচিত্ততা, কলহ, ঈর্ধা, প্রভৃতি ব্যাপার সর্বজন- 
বিদিত। মিলন বা সম্ভোগ-কালেই নায়িকার মনে যে বিক্ষোভ দেখ! যায় 
তাহারই ফলে সে নানা অপ্রাসদ্দিক উক্তি করিয়া থাকে । এই অপ্রাসজিক 
উক্কিকে বিষয়বন্ত করিয়া গড়িয়া উঠে প্রেমবৈচিত্তযের পদাবলী । 
উপরি-উত্ত গোবিন্দদাসের পদে তাই ক্ুষ্ণের সহিত সন্মিলিত অবস্থার 
চিরমিলনাতিলাধিনী শরীরাধা আয়ত্তের মধ্যে নায়ককে পাইস্সাও যেন পান নাই, 
এইরূপ ভাব প্রকাশ করিতেছেন। 
ইহারই অনুসরণে বলহরি দাসের প্রেমবৈচিত্তযের পদটি কিছুটা ভি্ররূপে 
দেখা যায়। এখানে নায়ক-নায়িকার মনোভাব এক হইয়া যাওয়ায় একটি শব্দ 
নির্গত হইতেছে তাহ! ‘রাই’ । মিলনানন্দে আত্মহাহা হইয়া নায়কের মুখের 
ধ্বনি কাড়িয় লইয়া নিজমুখে বলিতেছেন ও কাদিতেছেন । এইন্ষপ পদে এবং 
এইরূপ উক্তির মধ্যে নায়ক ও নায়িকার দুইজনের দুই বিভিন্ন ভাবের সাম্য বা 
সম্মেলন ঘটিয়াছে। এখানে আত্মহারা শীরাধার মহাভাব-অবস্থায় হরি বা 
ভীষণ শব্দ বিনির্গত হয় নাই । দীৰ্ঘ বিচ্ছেদের পর প্রিয়-সমাগমে আনন্দ-প্রবাহ 
সীম! লঙ্ঘন করিয়া গিয়াছে । সেই আনন্দের মত অবস্থায় পূর্বাপর চিন্তায় 
নায্নিকা প্রিয়্মুখের বাণী আপনি প্রতিব্বনিত করিতেছেন । যে নায়ক স্বরলীরবে 
সদাই রাধা নাম ধ্বনিত করেন, যে নায়ক আপনার বশ্ততা জানাইতে দাসখতে 





(ev) প্রাচীন কবিওয়ালার গান 
“মহা-মহিম-মহিমান্থিতা ছীমতী রাধিকা হুন্দরী” চরণে লিখিয়া উপহার দেন, 
আবার যে নায়কের জন্য নায়িকা “হরিক্িতি হরিহিতি জপতি সকামম্”__ 
এইরূপ আদর্শ নায়ক-নায়িকার সশ্মেলন-চিত্র ভাষায় পদ্দিস্ফুট করা অত্যন্ত কঠিন 
হইলেও, দীড়া-কবিগানের কবি বলহরি দাস ভাষার বাঞ্জনার ছাহ! ইহাকে 
কত অল্পেই না বূপদান করিয়াছেন । History of Bengali Literature 
in the 19th Cent. খ্রস্থে Kabiwalas অধ্যায়-মধ্যে ( pp- 302386 ) 
Dr. 5. K. De মন্তব্য করিয়াছেন যে, কবিওয়ালীরা প্রাচীন বৈষ্ণব মহাজনের 
অন্থসরণ করিলেও যে-সকল বিষয় ভাবের কঠিনতার জন্য দুরূহ, সে-সকল হিয় 
লইয়া কোন পদ রচনা করেন নাই । 

সখীসংবাদ বলিতে কবিওয়ালাদিগের মূল বিষয়বস্তর মধ্যে যে বিভিন্ন দিকের 
দেখা পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে ভাবকুট বা হুক্ভাবসম্পন্ন প্রেমবৈচিত্তোর 
কোন পদ পাৎয়! যায় না। স্থতরাং কবিগান ভাবের দিক্‌ হইতে লঘু সংক্ষিপ্ত 
প্রকৃতির । কিন্তু আমাদের সন্ধানে অন্তরূপ ব্যাপার দেখা গিয়াছে এবং 
সাহিত্যের মানবিচারে যাহা প্রমাণ হইতে পারে তাহাই আমরা এখানে যথাযথ 
দেখাইলাম । 


মাথুর 
(পদাবলীর ও কবিগানের ) 
বিগ্যাপতি__হুন্সি গেও মধুপুর, হম কুলবালা 
বিপথে পড়ল যৈছে মালতীমালা ৷ ইত্যাদি 
(২) কি কহপি কি পুছসি শুন প্রিয় সজনি 
কৈছনে বঞ্চব ইহ দিনরজনী । ইত্যাদি 
(৩) অব মথুরাপুর মাধব গেল। 
গোকুল মাণিক কো হরি নেল ॥ 
গোকুলে উছলল করুণার রোল । 
নয়নের ছলে দেখ বহয়ে হহুলোল 
শূন ভেল মন্দির শূন ভেল নগরী 
শূন তেল দশ দিশ শন ভেল সগরি । ইত্যাদি 
রঘুনাথ-_ কিসে প্রাণবিহঙ্গ বাচে বল 
কুষ্ষচের আশালত! যদি ভাঙ্গিল ॥ 


ভূমিকা (৫2) 
করি মর্শ্মচ্ছেদ, দারুণ সংবাদ 
বৃন্দে শুনালে আমায় ! 
শুনে শূন্য হ’ল মম দেহ 
দেহে প্রাণ তো রাখা হল দায় ॥ ইত্যাদি 


অক্তর-সংবাদে নায়ক শররুষ্ণের মথুরা-গমন গোপী নায়িকাগণের মধ্যে 
যে বিড়ম্বনার স্থষ্টি করে, তাহাতে নায়িকা শ্রমতীকে সর্বাধিক বিড়দ্বিতরকূপে 
দেখা যায়। তাহার ছুঃখ-ছুভাবনার অন্ত নাহ, 'আলঙ্-বিরহ-চিন্তান্স তিনি 
স্ছামলিন, প্রায় মুমূর্য। সখীগণ আপন আপন দুখ হুপিয়! জীমতীকে সাস্বনা 
দিতে ব্যস্ত, আবার শীরুষ্ণকে মখুরাগমনে নিষেধ করিতে ও বাধা দিতে উদ্যত ॥ 
জীমতীসহ গোপীগণের বাধা উল্লঙ্ঘন করিয়া অক্তুরসহ শীর্ষ ও বলরামের 
মথুরায় যাত্রা ও সেখানে কুজ্জার সহিত মিলন, শরীক্বঙ্ককে বৃন্দাবনে রাধার 
দশম দশার সংবাদ দিয়া ফিরিয়া! আসিবার জন্য দূতীরূপে বৃন্দার মুরায় গমন, 
ভরক্বফ্ণকে বৃন্দার সংবাদ-প্রদান, তিরস্কার, লাছনাদি এবং রাধার সমীপে 
প্রত্যাগমনের বিষয় লইয়াই মহাজনগণের মাথুর পদগুলি গড়িয়া উঠিয়াছিল । 
উদ্ধৃত বিগ্াপতির পদাংশে যে ভাব প্রকট তাহার অসুলরণ দাড়াকবি রঘুনাথের, 
গানে দেখিতে পাওয়া ঘায়। 


ভাবসম্মেলন 
(পদাবলীর ও কবিগালের ) 
বলরাম-_কি ছার কমলের কুল বটেক না করি 
ছি ছি শরদের চাদ ভিতর কালিমা । 
কি দিয়া করিব তোমার মুখের উপমা ॥ 
যতেক আনিয়া! ঘি ছানিয়! বিছুরী । 
অমিয়ার শীচে যঙগি গড়াইয়ে পুতলী । ইত্যাদি 
চণ্তীদাস__চকোর পায়ল চাদ পাতিয়া! পীরিতি ফাদ 
কমলিনী পাওল মধুপ ॥ 
বস জর দুহু তু খর থর কাপই 
ঝাপই দুহু" দোহা আবেশে ভোর । 
ছুহুক মিলনে আজি  নিভাওল আনল, 
পাওল বিরহক ওর ॥ ইত্যাদি 





৬০) প্রাচীন কবিওয়ালার গান 


জ্ানদাস__ শুন শুন ওহে পরাণপিয়া 
চিরদিন পরে পাইয়াছি লাগ 
আর না দিব ছাড়িয়া । 
তোমায় আমায় একই পরাণ 
ভাল সে জানিয়ে আমি । 
হিয়ার হৈতে বাহির হুইয়া 
কিরূপে আছিলা তুমি ॥ 


গোল! গুই__-তোমাতে আমাতে একই অঙ্গ 
তুমি কমলিনী আহি সে ভৃঙ্গ, 
অনুমানে বুঝি আমি সে সুজ, 
তুমি আমার তায় রতনমণি। 
তোমাতে আমাতে একই কায়া 
আমি দেহপ্রাণ, তুমি লো ছায়া । ইত্যাদি 


শাশ্বত প্ররুতি ও পুরুষ বহুবাঞ্চিত মিলনের মধ্যে পরস্পরকে সমানভাবে 
গ্রহণ কন্ধিলে যে ভাষা অর্থাৎ উপমা, উৎপ্রেক্ষ! স্বতংস্কঠভাবে স্খলিত হয় 
আমরা বৈষ্ণব মহাজনদের মধ্যে সেই সময়োচিত ও উপযোগী ভাব ও ভাষার 
আয়োজন ও বিন্যাস দেখিতে পাই । পুরুষ ও প্ররুতি একে অগ্তের সহিত, 
'অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, তাই একে অন্যের পরিপূরক । এই ভাব সাধারণতঃ ছুগ্ধ ও 
ছুষ্ধের ধবলসত্বের দ্বারা, অগ্নি ও অগ্নির তাপের ছারা উপমিত হয়। আবার 
কখনও কখনও দেখা! যায় কবিরা অবিচ্ছিপ্ততা বুঝাইতে দেহ ও প্রাণের কায়া 
ও ছায়া, ধ্বনি ও প্রতিধ্বনির উৎপ্রেক্ষা ব্যবহার করিতেছেন । তাই মহাজন- 
পদ্দাবলীতে কমলিনী ও মধুপের, চাদ ও চকোরের উপমা যেমন দেখিতে পাই, 
তেমনি কবি গৌজল! গুইক্ষের গানে কমলিনী ও ভঙ্গের, ভুজঙের ও ভুজঙ্গের 
মণির, কায়ার ও ছায়ার এবং ব্রহ্ম ও মায়ার উপমা ব্যবহৃত হইতেছে দেখিতে 
পাই । তুলনার দ্বারা বোকা যায়, পরবর্ভীটি পূর্বের অস্থসরণ মাত্র, অশ্থকরণ 
নহে, অর্থাৎ ভাবের দিক্‌ হইতে পরবর্তী কৰি গৌঁজলা গুঁই পূর্ববর্তী বৈষ্ণব 
মহাজন চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের এতিক্বের জের টানিয়া চলিয়াছেন। 
প্রাচীন এঁতিহের দেশ ভাগ্নতবর্ষে এইক্ষপ ব্যাপার প্রাগ্ন সর্বত্রই দেখা যায় ॥ 
ভাবের দিক্‌ হইতে কণী হইলেও ভাষা ও ছন্দ কবির নিজস্ব । 





ভুমিকা ৬১) 
বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস পাঠে জানা যায় মঙ্জলকাব্যগুলিকে “পাচালী? 
আখ্যাতে অভিহিত করা হহত। তাহার কারণ, নাট্যমঞ্চে কি চণ্তীমণ্ডপে 
বিশেধ-বিশেষ মক্গলকাব্য যে স্থর-লয় সংযোজনায় গাওয়া 
বাংলা কবিগানের 
স্বর ও হে হইত তাহা পাচালীর । ন্ৃতবাৎ যেমন পড়িবার সময় 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে দ্বিপদী, ত্রিপদী, চতুষ্পদী পদ্মার, 
ছন্দে এ মঙ্গলকাব)গুপি পড়া হইত্, তেমনি বাগ্ছের সঙ্গে গাওয্া হহলে 
তাহা পাঁচালীর ছন্দে গাওয়া হইত॥ পয়ার ছন্দের মত পাচালীর স্তর 
বাঙ্গালীর বহুকালের পুরান নিন্ম জিন্সি। পঞ্চাদ গীতকে পথ্শবশী বলা 
হইত। পদাবলী পব্দের আশহুরূপ্যেই পঞ্চাবপী>পঞ্চালী বা পঞ্চালিকা 
শব্দ গঠিত হইয়া থাকিতে পারে । পরবর্তী কালে পঞ্চবলী শব্দ পাঞ্চালী 
ও পীচালীতে পরিণত হুইয়াছে। পাচালীর পাচটি বিভাগের নাম ছিল 
উদ্গ্রাহক, মেলাপক, অন্তরা, প্রুবপদ ও আভোগ। হহ। ছাড়া, পদাবলী 
ও পাঞ্চালীর মধ্যে পার্থক্য ছিল এহ যে, পদাবলী হইত সমঞ্বা ও পঞ্চাবলী 
হইত বিষমঞ্্বা॥ 
মঞ্লকাব্য-সাহিত্যের শেষ পর্বে বৈষ্ণব-পদাবলীর আহ্ুরূপ্যে যেমন 
একদিকে লোকসাহিত্যের অঙ্গ হিসাবে শাক্ত-পদাবলীএ উদ্ভব হয়, তেমনি 
অন্যদিকে কবিগানেন উদ্ভব হয়। স্পষ্টভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয়» 
অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকেই শাক্ত-পদাবলী ও কবিগানের উদ্ভব হয় 
কলিকাতার আশেপাশে, কলিকাত.য় ও গঙ্গাতীরবর্তী অঞ্চলে । প্রকৃতপক্ষে 
এই ছুটি লোকসাহিত্যের নৃতন ব্ধপ প্রাচীন মঙ্গলকাব্য-সাহিত্যেরই বূপান্তর 
মাত্র । 
তাই মঙ্গলকাব্যের পাচালীর স্থরই কবিগানের সদ্বল হইয়াছিল, তবে 
পরবর্তী যুগে পাচালীর সুরের সহিত পঞ্চাজ সঙ্গীত নন্দিনীর স্বর, পদ, তেন, 
পাঠ ও তাল৯ও যুক্ত হইয়াছিল । তাই এখন আমর! কবিগানের স্থ্থলয়ের 
চিহ্নশ্বরূপ যে শব্দগুলি অর্থাৎ ₹e:%৷ গুলি পাইতেছি সেগুলি সন্ধর শব্দ 
(hybrid words), যেমন--(১) চিতেন শব্দটি গঠিত হইয়াছিল-_“চিত্রপদ।” 


৯ নধর সুরের আলাপ ॥ পদ-_গানের কলি বা অংশ বাহ! প্রথম গাওয়া হয়; তেন 


ৰান্যের সুচনা! পদের সহিত মিলাই! ; পাঠ__পদের পরবর্তী অংশ; তান-_সত্ব অন্যান 
তান ভোলা ॥ 





৬২) প্রাচীন কবিওজ্জালার গান 


বা! “চিত্রকল।”র “চিত্র অংশ ও নন্দিনী সঙ্গীতের “তেন” (চিত্র + তেন> 
চিত্তেন>চিতেন ) লইয়া । (২) চিতেনের পরবর্তী আভোগ অংশকে “পর- 
চিতেন” বলা শুরু হইয়াছিল । যাত্রাগোনের “মহল্লা” ও “মহড়া” শব্দ একই, ইহা! 
এউদ্গ্রাহক" শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত হইতে শুরু হুইয়াছিল, এইরূপ অনুমান 
কর! যায়। (৩) "ক্রুবপদ” শব্দ লইতে “ধুয়া” শব্দের অবতরণ ঘটিয়াছে। 
(৪) “মেলাপক” শব্দের মেল অংশের সহিত “তাল” শব্দের তা অংশ যুক্ত হুইয়া 
“মেল্তা” হইয়।ছিল । আর (৫) “অন্তরা” শব্দের পরিবর্তে “খাদ” ও“ফুক!” শব্দ 
ব্যবহৃত হইতে শুরু হইয়াছিল । “পাঠ” শব্দ হইতে “পাড়ন” শব্দ “তাল” হইতে 
“দোলন” শব্দ আসিয়া থাকিতে পারে । মোটকথা, কবিগানের আভে;গ অংশ 
পর্চিতেন, পাড়ন, দোলন ও “স্বর'-বাচক “সমোরি” লইয়া গঠিত হইত । 
তাহাই উদ্‌গ্রাহকের নামাস্তর। কোন কোন গানে প্রথমেই চিতেন আবার 
গানবিশেষের প্রথমেই মহড়াপদ দেখা যায়। স্বতরাং প্রাচীন এঁতিহ গ্রহণ 
ও সঞ্চারে কোনসময়ে কোনখানে গোলমাল ঘটিয়া থাকিতে পারে । পাচালী 
শব্দের ও উৎপত্তি লইয়া মতভেদ আছে। যেমন, ডক্টর সুকুমার সেন অঙ্গমান 
করেন, পুত্তলিবাচক “পাঞ্চালিক।” শব্দ হইতে বর্তমান পাচালী শব্দের অবতরণ 
খটিয়াছে; আবার অপর পক্ষ অশ্রমান করেন, দাড়াগানের বিপরীত “পায় 
চালি” শব্দ হইতে পাচালী শব্দ আসিয়াছে । এ ছাড়া আমাদের যাহ! অঙ্থমান 
তাহা পূর্বেই সপ্রমাণ করিয়াছি । 

এখন কবিগান যেভাবে গায়া হইত তাহার পরিচয় দিব। কবির দলে 
মূল গায়েন ( গায়ক ) একজন বা হুইজন ছাড়া দোহার দুই বা চারিজন 
খাকিত। মূল গায়েনকে কবি বা কবিয়াল ( <কবিপাল ) বলা হইত, আর 
দোঁহারকে দোহারুকা ( ূদোহারক ধারক ) বলা হইত । লালচন্দ্র ও নন্দলাল 
ওরফে লালু-নন্দলাল ও রাসবিহারী এ নৃসিংহ €রফে রাহ্-নৃসিংহ এইরূপ একই 
দলের দুইজন মূল গায়েন ছিলেন । মূল গায়েন বা কৰি চিতেন বা মহড়া দিয়া 
কোন পালাগানের স্থচনা করিতেন--স্থর পাচালীর অর্থাৎ, বিষমঞ্বা হুইত। 
‘সেই স্বর লইস্সা অর্থাৎ সেই স্বরের রেশ টানিয়া লইয়া! অন্ত মূল গায়েন বাঁ সেই 
গায়েনই পরচিতেন-এর পদ স্বষ্টি করিতেন । ইহার পর পদ ও তেন অংশ 
দোলন, পাড়ন ও সয়োির৯ দ্বারা রচিত হইত, আর তাল বলিতে ফুকা ও খাদ 


> সংগীতের সঙোগ অংশ 


ভূমিকা (৬৩) 
অংশ পর্ঘন্ত মূল গায়েন ও দোহাররা মিলিয়া গাছিতেন। কেবল ধুয়া অংশ 
“দোহারর! নিজেরা গাহিতেন ও তখন মূল গায়েন নীরব হইয়া থাকিতেন । 
এইভাবে পালাগান, সখীসংবাদ, গৌরচন্দ্রিকা বা ভবানীবন্দনা প্রভৃতি গাওয়া 
হহত। কবি ঈশ্বর গুপ্ত যে কবিগানের তিন রূপ দেখিয়াছিলেন তাহা প্রক্কুত- 
পক্ষে গৌরচন্দিকা, ভবানীবন্দনা ও কবির লহরেই প্রযুক্ত হইত | অবশ্য, 
তাহার উল্লিখিত কবিগানের এ তিন ন্ধপ-_মহড়া, চিতেন ও অন্তর! প্রধান 
বটেই । নিরীক্ষার ফলে স্থিরভাবে বুঝ! যায় যে পদাবলী কীতনের সবগ্রাসী 
প্রভাব এই বিষমধ্রুবা পাচালী গানের উপরও পড়িয়াছিল, তাই উদ্‌গ্রাহক, 
আভোগ, মেলাপক, ঞ্বপদ ও অন্তরাকে সমগ্রস হইতে হইয়াছিল স্বর, পদ, 
পাঠ, তেন ও তালের সহিত । ইহারা নন্দিনী সঙ্গীতের অদ। ইহা ছাড়া, 
চিত্রপদা। বা চিত্রকলা'র সহিতও পীঁচালীর সন্ধি ঘটিয়াছিল এই কবিগানে । 


একটি কবিগান উদ্ধত করিয়! পূর্বোক্ত অংশ বা অঙ্গুলি এবার দেখান 
যাক £-- 


১। মহুড়া__কজজার সাধ্য কি সই, 
চুরি করতে পারে চোরের ঘরে। 
* . . 
| খাদ__আমার মন বাধা আছে রাধার প্রেমডোরে ॥ 
২। কুজার সঙ্গে সত্য ছিল সেই রাম অবতারে 


॥ ফুক!--ছিল স্থর্পণখার বাসনা, মনে প্রেমবাসন1 
তার অন্ত বাসন! নাই, মনে ছিল তাই । 
হ্বাপরে সে কুজ! হয়ে দাসী হোল কংসালয়ে 
আমি তাবে সদয় হয়ে মনের সাধ পুরাই । 


মেলতা-__নাঁধার ভাবেতে ভঙ্গী বাকা নূতন বাক! 
বাকা সখা হে। 
নাম বাকামদনমোহন ব্রজপুবে ॥ 


1 চিতেন--বল্‌লে সই চোরের মন নেয় চুপি করে। 
কুন্দ! নগ্ন মনোচোর+ আমার নহে অগোচর, 
মিথ্যে চোর বোলো না তাবে ॥ 





(৬৪) 


পাড়ন-_-সে যে কোন অপরাধী নয়, আছে এই মথুরায় 
ছিল যে তার সাধনা, পূর্বের সাধনা! হে হায়-হায় ! 
0) + + * 
মেলতা__সখি তাই রব মধুপুরে । 
শত বৎসর হলে শাপাস্তর হে, 
সব জালা যাবে রাধার প্রভাসের তীরে ॥ 


৫। অস্তরা__আমি ভ্রীরাধার জন্যে বৃন্দাবনে 
ধেস্ছ লয়ে রাখাল হয়ে যেতাম বনে রাখাল সনে 
জীরাধার প্রেম কঙ্ছগ বলে 
দ্বিলেম দস্তখত লিখে সে গোকুলে 
জানে সকলে । 
তোমরা সব সখী সেই খতের সাক্ষী 
জন্মের মত বাধা রাই চরণে ॥ 


চিতেন__করেছি আমি বজের ননী চুনি। 
কুন্দ কংসের দাসী, সে নক্স দোষের দোষী, 
সব দোষী আমি জীহরি ॥ 


পাড়ন__করতে প্রেমলীলে ত্রজপুরে, ত্রজগোপীর ঘরে, 
চুরি করতেম ক্ষীর সর । 
মাখন ক্ষীর সর হায় হায় হে। 


নেলতা ।-_ন।মি ভক্তিতে নন্দের বাধা বইতেম মাথায় 
বাধার প্রেমের দায় হে ॥ 
চোরা নাম আছে আমার ত্রিসংসারে ॥ 
এখানে আমঃ! পাচালী সবরের পাঁচটি অঙ্গ যথাযথভাবে পাইতেছি না বটে, 
পাঁচটি অঙ্গই যে প্রতিটি কহিগানের সঙ্গে সঙ্গে ধনিয়া দেওয়া থাকে এমনও 
নহে । কবিগানের পৃথক্‌ পরিপুত্িত ধরা আমাদের চোখে যে যে বৈশিষ্ট/ দ্বারা: 
তাহাকে মত্ডিত করিয়া একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ লোকসাহিত্য হিসাবে প্রমাণিত 
করিতে চলিয়াছে, ইহা তাহারই স্বপক্ষে একটি নিদর্শনমাত্র । এই গানে ধুয়া: 





৬৫) 
বা ঞ্বপদের অনুপস্থিতি, দোলন, সয়োরি, পরচিতেন প্রস্ৃতি পদের অভাব 
নিরর্থক নহে। এখানে পাড়ন ও মেলতা ( =পাঠ ও মেলাপক), দোলন, 
সয়োরি ও পরচিতেন-এর পরিবর্তে বসিয়া তাহাদের কাজ কন্সিতেছে । আবার 
ধুয়া-র ( -ক্রুবপদের ) কাজ করান হুইয়াছে খাদ ও কুকার দ্বারা, আর খাদ ও 
ফুকা বলিতে “অস্তর!” যথাযথ বসায় নামের দিকে হইতে ন! হইলেও কার্ষতঃ 
পঞ্চাঙ্গ সঙ্গীতের পূর্ণদপই আমরা এখানে পাইতেছি। এমন বহু কবিগান 
রহিয়াছে যেখানে পঞ্চাঙ্গ সঙ্গীতের তিন বা চারিটি অঙ্গের দর্শন মিলে এবং 
তাহাদেরই পুনরাবৃত্তি দেখা যায়। এইরূপ বহু গান কবি ঈশ্বর গুপ্তের সংগ্রহের 
মধ্যে রহিয়াছে, যেখানে তিনটি অঙ্গমাত্রের উল্লেখ ও পুনরাবৃত্তি দেখা 
যায় :_ 
শকদস্থতলে কে গো বশী বাজায়” ইত্যাদি ( হরু ঠাকুর ) 

গানের কলেবর পুনবাৰ্ৃত্তির কারণ হিসাবে গণ্য হইতে পারে। তিনটি 
অঙ্গ বলিতে মহড়া, চিতেন ও অস্তরার উল্লেখের কারণ সঙ্গীতাঙ্-স্বরূপ মহড়া 
উদ্‌গ্রাহকের প্রতিরূপ, চিতেন আভোগের ও অন্তর! ধুয়ার প্রতিকপ হিসাবে 
গৃহীত ও প্ৰযুক্ত হইতেছিল। গানের কলেবর অদীর্ঘ হওয়ায় ইহা! অল্পসংখ্যক 
গায়কের দ্বান্বাই সম্পাদিত হইত এবং এইরূপ পুনরাবৃত্তির প্রচলনের ফলেই 
গানের বিভাগ বুঝাইতে ১ম চিতেন, ২য় চিতেন, ১ম মেলতা, ২য় মেলতা, ১ম 
ফুকা, ২য় ফুকা প্ৰভৃতি সংজ্ঞার উত্তব হইয়াছিল । প্রসঙ্গত: অঙ্গমান করা যায় 
যে পরচিতেন সংজ্ঞাটিও ২য় চিতেন হিসাবেও প্রযুক্ত হইতে শুরু হইয়াছিল। 
কিন্ত ইহাদের বিন্যাস বা সংস্থানে বৈচিত্য কালক্রমে গানগুলিকে এক অপরূপ 
বৈশিষ্ট্য দিয়াছিল যাহার ফলে মুল সঙ্গীতরূপ কবিগানের বিকাশের ধার! দূর 
হইতে দূরে অগ্রসর হইয়াছিল । 

পূর্ববঙ্গের কবিগালের স্তর 

পঞ্চাঙ্গ সঙ্গীত মূল হইলেও কালক্রমে কবিগানের স্থরের বিকাশের ধারা 
পশ্চিমবঙ্গের মত পূর্ববঙ্গেও পৃথক পথ ধরিয়! চলায় যে বৈশিষ্ট্যগুলি জন্সিয়াছিল 
এখানে সেগুলি দেখাইয়! ব্যাখ্যা করা হইবে । যশোহর-খুলনায়_কবিগানে 
চিতান, পরচিতান, পড়তা, ১ম ফুকর, মুখ, পেজ, খোজ, ২য় ফুকর, পরফুকর, 
পরখোজ ও অন্তরা প্রভৃতি সঙ্গীতা্গ-বাচক শব্দ ব্যবহৃত হইত। প্রকৃতপক্ষে 


পশ্চিমবঙ্গের চিতেন- পূর্ববঙ্গের চিতান ; পশ্চিমবঙ্গের ফুক1- পূর্ববঙ্গের ফুকর ৯ 
E—2318 B. 





৬২) প্রাচীন কবিওয়ালার গান 

পশ্চিমবঙ্গের পরচিতেন- পূৰবন্দের পৃর্চিতান ; পশ্চিমবঙ্গের পাড়ন= পূর্ববঙ্গের 
পড়তা ও পারানি । পেজ ও খোজ প্রকৃতপক্ষে পেচ, ( = প্যাচ ) ও খোচ- 
পশ্চিমবঙ্গের খাদ-এর সমান । শুধু পশ্চিমবগ্ের কবিগানের সহিত পূর্ববঙ্গের 
কবিগানের পার্থক্য হইত এই-সকল অঙ্রবিস্তাস বা সংস্থানের বিভিরতায় । 
এ ছাড়! হিসাব করিলে দেখা যায় যে মূল পঞ্চাগ্গ সগীত বা পাঁচালীর কপ 
পুর্ববর্গের কবিগানে ও ভিন্নন্পে বজায় আছে ; যেমন__ 








[£ বঃ ১। চিতান ) পঃ কঃ ১। চিতান বা মহড়া 
্ মিডল ] নক্ষচটিভান ! ৯। পাচালীর উদ্গ্রাহক । 
: ক: ২। ১ম ফুকর ) পঃ বঃ ১। খাদ 
৮ হা ht ] ৩। পাচালীর মেলাপক ॥ 
পুঃ বঃ ৩। সুখ | 
পু ] নালা t ২। পাচালীন্স আভোগ । 
দোলন বা সয়োরী ! 
পূঃ বঃ ৫ বা ৪ ২য় ফুকর ) 
পৰ্থখোজ { পঃ ব: €। ধুয়া | পাচালীর শ্রবপদ । 
পরচিতান ) 
৪ বাধ অন্তরা পঃ বঃ 91 অন্থরা বা খাদ ) 





ৰা হুৰ! je ॥ পাচালীর অন্তরা । 


এখন দেখ! যাইতেছে যে পশ্চিমবঙ্গে কবিগানের বিকাশের মধ্যে পাচালীর 
পঞ্চাঙ্গ সঙ্গীত স্বীকৃত হইলেও উহা! যেমন অঙসংস্থানের দিক্‌ দিয়! পথক পথে 
অগ্রসর হুইয়াছিল তেমনি পূর্ববঙ্গেও মূলত: পশ্চিমবঙ্গের নিকট ঝ্রণী হইলেও, 
কবিগানে গীত-পঞ্চাঙ্গ আরও স্থান পরিবর্তন করিয়া পৃথক বিকাশের ধারা 
অঙ্গসরণ করিয়াছিল। ফলতঃ পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গে গাওয়ার ধরন বা পদ্ধতি 
বিভিন্ন হইয়া দাড়াইয়াছিল ॥ 

বিক্রমপুর হইতে উমমনসিংহের মধ্যে কবিগানের পক্ধতি বা গাওয়ার 
ধরন যশোহৰ খুলনা অঞ্চল হইতে কিছুটা পৃথক্‌ হইয়াছিল । গীত-পঞ্চাগ বিক্রম- 
পুর-মৈমনসিংহে অন্ততঃ বিস্তার লাভ- করিয়াছিল । বিক্রমপুর-মৈমনসিংহ 
অঞ্চলে এইভাবে কবিগান গাওয়া হইত :_ 





ভুমিকা ৬৭) 


যশোহর-খুলনা বিক্ৰমপুর-মৈমনসিংহ 

>। চিতান বা মহড়া ও ১। চিতান ও পরচিতান। 
পাড়ন বা পারানি। 

২। >ম ফুকৱ ও পণক্ষকর। ২। মিল ও মহড়া। 

৩। মুখ পেঁজ ও খোজ । ৩। ধুয়া ও খাদ । 

৪। অন্তরা ৪। লহর। 

৫। ২য় ফুকর, পরখোজ, পরচিতান। €। ঝুমুর । 


অন্তরার পরিবর্তে বিক্রমপুর-মৈমনসিংহ অঞ্চলে “লুহর” শব্দ ব্যবহৃত হইত 
এবং ধুয়ার পরিবর্তে “ঝুমুর” শব্দ প্রযুক্ত হইত । লক্ষ্য করা উচিত, পরবর্তী 
কালে এই দুটি শব্দ-__লহর ও ঝুমুর --অর্থের প্রসার লাভ করিয়া কবিগানের 
এক দিক্‌ বা এক শাখার উৎপত্তির কারণ হুইয়াছিল। লহর হইতে পরবর্তী 
কালে কবির লড়াই ( -লহরাই ) বা তরজার, ও ঝুমুর হইতে টগ্না ও ঢপ, 
সঙ্গীতের প্রবর্তন বাঙলার সর্বত্র ঘটিক্সাছিল। ঢপ--সঙ্গীত আবার গেড়ে 
(কিখেতুড় ) গিয়া পরিণাম প্রাপ্ত হইয়াছিল। প্রথম দিকে “লহর7” অন্তরা 
অর্থে ব্যবহৃত হইত ॥ গানের অন্তরা সুরের প্রবহমান অবস্থার বিজ্ঞাপক । 
সমবেত-কঠে দোহার ও গায়েন স্বরের রেশ টানিত। ইহার পর ধুয়ার 
পরিবর্তে ব্যবহৃত ঝুমুর শব্দ দ্রুত লয় ও তাল বুঝাইতে ব্যবহৃত হইতে শুরু 
হুয়। কুনূর প্ররুতপক্ষে দ্রুত তালের ন্বত্যবাচক হিন্দী শব্দ। মনে হয় 
ধুয়াপদ গাহিবার সময় দোহারদের কেহ কেহ উঠিগ্না নাচিযা হুরলক্-সংগঠিত 
গানের পদবিশেষ গাহিয়া উহ! শ্রোতৃবর্গের মর্মস্পশী করিয়া তুলিত । 

ঢপ_সঙ্গীত ও খেউড় প্রায় সমার্থক শব্দ । ধামালি গান যেমন পেমিক- 
পুরুষের রূপ, বেশ ও পীরিতি-রসের গান হইত, তেমন খেতুড় শব্দ হইতে 
উত্পপক্ন আদিরসাব্মক খেউড় গানও ধামালির আদর্শে মুখে মুখে রচিত 
হইত। ধামালি গান খেতুড়েও গাওয়া হইত । স্থতরাং যে-কোন খেই, 
হউক না কেন, খেতুড়েন ধামালি গানের আদর্শে রচিত আদিরসাত্মক গান 
তাই “খেউড়” বা ‘খেউড়’ আখ্যা লাভ করিয়াছিল । কবির =* 
যে পৌরাণিক কাহিনীর ইঙ্গিত থাকিয়া যাইত, তাহার 
কালে যে প্রশ্নোত্তর বা বাদ-প্রতিবাঁদের ধারা জন্মলাভ = 
( =তচ্দন ) বা কবির লড়াই নামে অভিহিত । 











৬৮) প্রাচীন কবিওয়ালার গান 


কৰিশ্বালের জীবনী ও কবিগানের পরিচস্ম 

গৌজল! গু'ইয়ের পূর্ববর্তী কোনও কবিয়ালের পরিচয় পাওয়া যায় না? 
আমর! যে-সকল কবিয়ালের জীবনবৃত্তান্ত অবগত আছি, তাহার মধ্যে তিনিই 
প্রাচীনতম । সংবাদ প্রভাকরে ১লা অগ্রহায়ণ তারিখের 
সংখ্যায় ঈশ্বর গুপ্ঞ এই কবির সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবৃতি 
প্রকাশ করেন :_ 

“প্রায় ১৪* বা ১৫* বর্ষ গত হুইল গোৌজল! "ই নামক এক ব্যক্তি 
পেশাদান্বী দল করিয়! ধনীদিগের গৃহে গালা করিতেন । এ ব্যক্তির সহিত 
কাহার প্রাতিষোগিতা হইত জ্ঞাত হইতে পারি নাই। ত২কালে টিকেরার 
বান্ধে সঙ্গত হইত । 

লালু-নন্দলাল, রখু ও রামজী__এই তিনজন* কবিওয়ালা উক্ত গোজলা 
সই প্রভৃতির সঙ্গীত শিশ্য ছিলেন। রঘু নিবাস ফরাসডাঙ্গায়। তিনি 
তন্ধবায় কুলে জন্মগ্রহণ করেন, গান ও স্থর ভাল করিতে পারিতেন।” 

গোৌজল! গুইয়ের আবির্ভাব-কাল অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে হইবে 
বলিয়াই আমাদের ধারণা। 

লালু-নন্দলাল ও রামজীর ন্যায় রঘুনাথ গোজলা গু'ইয়ের শিশ্ ছিলেন । 
ইনিই বান্্-নুসিংহ ও হুরুঠাকুবের সঙ্গীতগুরু। রঘুনাথ দাসের জন্মকালের 
কোনও তারিখ পাওয়া যায় না; তবে তাহার শিশ্য বাস্থর 
জন্মকাল ১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দ, নৃসিংহের জন্মকাল ১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দ, 
আর হরু ঠাকুরের জন্মকাল ১৭৩৯ খ্রষ্টাব্দ । ইহাতে অস্থমান করা যায় যে, 
রঘুনাথ অষ্টাদশ শতাব্দীর পঞ্চম দশকেও জীবিত ছিলেন । ইনি তন্তবায়-কুলে 
জন্মগ্রহণ করেন । তাহার জন্মস্থান শালিখা কি গুপ্তিপাড়া__তাহা লইয়া! বিশেষ 
মতভেদ আছে। একটি লহর গানে তিনি নিজেকে “সিমলেবাসী অধ্যাপক" 
বলিয়া আপনাকে বণিত করিয়াছেন । কলিকাতায় সিমুলিয়ায় তাহার বাসস্থান 
ছিল বলিয়া অঙ্লমান করা যায় । 

হরু ঠাকুরের প্রথমাবস্থার গানগুলি রঘুনাথ দাস শুদ্ধ করিয়া! দিতেন । 


গোজলা গ*ই 


রষুনাথ দাস 


* ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের ধারণ! লালু-নন্দলাল একজন কবির নাম, তিনি এই 
ধারণার বশবভগ হইয়াই “তিনজন” শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্ত আমাদের ধারণা 


লালু ও নন্দলাল দুইক্চন কবির নাম । 








ভূমিকা ৬৯) 
ক্ুতজ্ঞতাবশতঃ হরু ঠাকুর তাহার অনেকগুলি সংগীতের ভণিতায় বঘুনাথের 
নাম উল্লেখ করিয়াছেন । 

রঘুনাথ দাস দাড়া-কবিগানের প্রবর্তক হিসাবে প্রশংসা পাবার যোগ্য । 
আমর! সর্বপ্রথম ইহারহ গানে তরজ্জার ভাব পাহ । 

ইহার রচিত সধীসংবাদের অন্তর্গত মাখুর ও বিরহ-বিষয়ক পদাবলী এক 
সঙ্গে ওজঃ ও প্রসাদগুণবিশিষ্ট ॥ বৈষ্ণব-এ্রতিহ্ছে তাহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল, 
হহা স্বীকার করিতে হয়। 

রখুনাথের ভবানীবিষগ্গক গানগুলির অংশাবশেষ রামপ্রসাদের সঙ্গীতরূপ 
প্রাণ-রসের দ্বারা সম্ীবিত। তবে অন্যান্য সঙ্গীতে বিশ্বতর, দেহতব্বের 
ব্যঞ্জনা এবং দেবীতন্বের আভাস যাহা পাওয়া যায়, তাহা কবি রঘুনাথের 
সম্পূর্ণ নিজন্ব । 

রঘুনাথের কবির লহরগুলি অহ্ধাবন করিলে তাহার রচনার কুশলতা ও 
বসজ্জতা সহজেই আমাদের দৃষ্টি আক্ণণ করে । তবে তাহার রচনার মধ্যে স্থলে 
স্থলে যে অশ্লীলতার ভাব আসিয়া গিয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই । 

লালু-নন্দলীলের সহিত আমাদের প্রথম পরিচয় ঘটে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 
সংবাদ প্রভাকর কাগজে । এই পত্রিকায় লালু-নন্দলালের “হোলো। একটু 
স্থখলাভ পীরিতে, চিরদিন গেল কাঁদিতে ইত্যাদি” গানটি 
ভণিতাহীন অবস্থায় প্রকাশিত হয় । এই কবির প্রসঙ্গে 
শুপ্তকবি সংবাদ প্রভাকরে লিখেন :__“লালু-নন্দলাল, রঘু ও বামজী__এই 
তিনজন কবিওয়াল| উক্ত গৌজল! গুহ প্রভৃতির সঙ্গীত-শিশ্য ছিলেন ॥ রঘূর 
নিবাস ফরাসডাঙ্গীয়। তিনি তন্বায় কুলে জন্মগ্রহণ করেন, গান ও স্থর ভাল 
করিতে পারিতেন । লালু-নন্দলাল ও রামজ্জীর বিবরণ অগ্যাপি জানিতে পাঁর 
নাই । এই তিনজন পুরাতন কবি ওয়ালা ।" 

বিবিধাৰ্থ সংগ্রহ নামক মাসিক পত্রিকায় এই কবির বাসস্থান সম্বন্ধে এইরূপ 
জান! যায়, “কথিত আছে, এই কবির রচনায় চু'চড়া নিবাসী লালু-নন্দলাল 
বিখ্যাত ছিল ।" 

সম্প্রতি ডাঃ স্থনীতিকুমার চট্রোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত “ব্রিটিশ মিউজিয়মে 
বাঙ্গালা কাগজপত্র" নামক প্রবন্ধে একটি পুরানো গানের সম্পূর্ণ উদ্ধৃতি দেখিতে 
পাই। এই গানটিতে লালু-নন্দলালের ভণিতা দেখা যাক্স। পদটি শেষ 
_পঙক্কিহয় এইরূপ 2 


লালু-নন্দলাল 





5০) প্রাচীন কবিওয়ালান্ব গান 


*লালচন্দ্র কহে এ বেশে কোথায় চলেছ লো বিনোদিনি । 
নন্দলাল ভণে চেয়া আমা পানে হেসে কথা কহ শুনি ॥" 

বর্তমান গ্রন্থে লালু-নন্দলালের যে কয়েকটি পদ সংগৃহীত হইয়াছে তাহার 
মধ্যে অনেকগুলি পদের ভণিতা এইক্প,__নন্দলাল ভণে, লালু ভণে, লালচন্দ্র 
লালু ৪ নন্দলাল ভণে । ইহাতে আমাদের অনুমান এই যে, লালু-নন্দলাল এক 
ব্যক্তির নাম নহে, দুই বাক্তির নাম । ইহাদের মধ্যে একজন গায়েন ও অন্যজন 
কবিগানের রচয়িতা । 

সম্প্রতি ভারতবর্ষে শ্রাবণ, ১৩৩৪ সনে ভ্রহরেরুষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 
লালু-নন্দলালের সন্বন্ধে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে এই কবিদ্বয়ের 
সম্বন্ধে অনেক নৃতন সংবাদ পা ওয়া যায় । 

বিবিধার্থ সংগ্রহের সম্পাদকের মতে লালু-নন্দলালের নিবাস চুঁচড়া ঃ 
ভারতবর্ষে লিখিত প্রবন্ধকাকের মতে উক্ত কবিদ্বয়ের নিবাস বীরভূম । বীরভূম 
হওয়ার কারণ, লালু-নম্দলালের অনেক গানে বীরভূমের অন্তর্গত বেন্দুলী, 
বক্রেন্দর, গোদাকড়ির আখড়! € সুড়মাঠের উল্লেখ পাওয়া খায় । মুড়মাঠের 
একজন সদেগাপ € বকুলের স্থপ্রসিস্ধ কবিয়াল! বলহরি বায় লালু-নন্দলালের 
শিস্য ছিলেন। ‘গোদাকুড়ির আখড়া'র কোন কালেও খ্যাতি ছিল ন! । 
কিন্ত গানে তাহার উল্লেখ থাকায় প্রবন্ধকার মনে করেন যে কবি লালু- 
নন্দলালের বাসস্থান বীরভূম জেলায় । বীরভূমে বলহরি বায় ব্যতীত কালে 
পাল নামে আর একজন কবিওয়ালাও তাহার শিশ্কা ছিলেন। এই কালো 
পালের প্ররুত নাম হারাধন পাঁল। মুড়মাঠে পালের গড় ও ভিটা এখনও 
বর্তমান আছে । & 

আমাদের অঙ্ুুমান এই যে, বীরভূমই কবিদ্বয়ের জন্স্থান। তবে পরবর্তী 
কালে এই ছুই কবি চূ-চুড়ায় কোনও স্থানে চলিয়া আসিয়া খাঁকিবেন। 

লালু-নন্দলীলের আবির্ভাবের কাল সঠিক জানা যায় লা। তবে তাহারা 
ভারতচন্দর ও রামপ্রসাদে সমকালীন লোক ছিলেন_ইহা একপ্রকার নিশ্চিত 
করিয়াই বলা! যায় ।* 

বঘুনাথের শিশ্কা বাহ্থর জন্মকাল ১৭৩৫ খ্রীঃ, নৃসিংহের ১৭৩৮ খ্রীঃ, হবু 

০ ভখন ভাৱতচঙ্্র লেখক, কৰিওয়াল! নন্দলাল, কীৰঁনওয়াল! বাঞ্ধাৱাম বৈবাদী, 
পুরাপ-বক্তা (কথক ) গদাধৰ শিরোমণি, যাত্রাওস্বাল! জীদাম সুবল । 
নাত্ার ইতিব্বত্_বঙ্গদ্শন, ১২৮৯ 


ভূমিকা (৭১) 


ঠাকুরের জন্মকাল ১৭৩৯ খ্রীঃ, লালু-নন্দলালের অন্যতম শিশ্কা নিতাই বৈরাগীর 
জন্মকাল ১৭৫১ ভ্রী: | ইহা হইতে অন্তুমান করা যায় যে, গৌজলা গু'হয়ের শিক্না 
বঘুনাখ দাস, লালু-নন্দলাল প্রভৃতি ব্রাটা অষ্টাদশ শতান্দীর দ্বিতীয় বা তৃতীয় 
পাদে আবিষ্ৃত হুইয়া থাকিবেন। 

আমাদের সক্কলন-গ্রস্থের মধ্যে কবি্বয়ের সযীসংবাদ. ভবানীবিষয়ক, কবির 
লহর ও গৌরচন্দ্রীর পদ দেখা যাইবে । সীসংবাদের পদগুপি যেমন করুণ, 
তেমনি মধুর । ইহাদের বিরহ-বিষয়ক পদগুলি আক্ষেপ ও আকুতিতে ভরা। 
ইহাতে বৈষ্ণব মহাজনদিগের পরোক্ষ প্রভাব থাকিতে পারে। এই কবিব্ধয়ের 
রচিত ক্ষপাত্তিসার পদটির গঠনকৌশল বৈষ্ণবপদের অস্রূপ । তাহাদের 
কুষ্ণকালী-সংবাদের পদগুলি বৈষ্ণব-এতিহোর অস্থসরণ করিয়া! এমনি বিকাশের 
পথে অগ্রসর হইয়াছে যে ইহা শাক্র-বৈষ্ণবের দন্দ মিটাইবার জন্য রুষগা্ছে 
কালীরূপ আরোপণ মাত্র নহে । আযানের ইষ্টদেবী কালিক! যে কৃষ্ণ হইতে 
অভিন্ন নন, ইহাই প্রতিপন্ন কণা এবং ইহার দ্বার! শ্ররাধার কলক্কভঞ্জনের 
চেষ্টাও পদপগুলির মধ্যে পরিস্দুট । 

আমর! এই স্থলে লালু-নন্দলাল ও দাশরখি রায়ের কুষ্ণকালী-সংবাঁদ এর 
অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিতেছি যে লালু-নন্দলালের রচনার 
প্রভাব কিরূপভাবে দাশরথির উপর পড়িয়াছিল। 


লালু_ কই গো কুটীলে বনে দেখাও আজ নন্দের নন্দন কই 

করিতে সেই কালীয়ের তব হলেম রুতার্খ 

পড়ে পেলাম পরমাথ ; 

আমার গুরুদ্ধক কতুকালী করালবদনা অহ ॥ 
দাশবখি_-কৈ গো! কুটীলে+ বনে উনন্দের নন্দন কই । 

শঙ্কর হৃদি সরোজে এ যে শ্যামা অ্রক্ষমহ ॥ 

করিতে রুষ্ণের তত্ব পড়ে পেলাম পরমার্থ । 

আমার গুরুদন্ত রত্বকালী করালবদ না অই ॥ 


এই সঙ্কলনে আমর! লালু-নন্দলীলের কবির লহর মাত্র দুইটি ব্যতীত আর 
অন্তভূক্ত করি নাই । ইহাদের কবির লহর বেশির ভাগই খেউড় । বোধ কৰি 
লালু-নন্দলালের দলের খেউড় গানের প্রাচুর্য্য দেখিয়া রাজা রাজেন্দলাল মিত্র 
মহাশয় বিবিধার্থ সংগ্রহ নামক মাসিক পত্রিকায় এইকপ লিখিয়! থাকিবেন, 





(৭) প্রাচীন কৰিওয়ালার গান 


এখানে নিশিজাগরণ-জনিত ক্রি্টতঙ্গ কুষ্ণের কূপ শঙ্করের সহিত শুধু অভিন্তা 
লাভ করে নাই, এই অভিপ্নতাকে পহিস্মাট করিতে ুষের ও শিবের লক্ষণগুলি 
একের পর এক এমনই কৌশলে সংযোজন করা হইয়াছে যে দুই বিসদৃশ 
মৃতি অভিন্ন সাদশ লাভ করিয়া কবির শিল্পকুশ লতার প্রমাণ দিতেছে । 

আমরা ইতিপূৰে দেখিয়াছি, গীতগোবিন্দে জীরুফ কন্দরপের নিটক আ.স্মগত 
ভাবে আপনি শঙ্কর নহেন ইহাই জানাইতেছেন ॥ বিগ্যাপতির পদাবলীর মধ্যে 
দেখিয়াছি যে রাধা কন্দর্পে নিকট তিনি শঙ্কর নহেন_ ইহাই জানাইতেছেন। 
আমাদের কবি রাস্ম-নুসিংহ উতিহাকে শিরোধাধ্য করিয়া ছুই বিসদৃশকে 
এক সদুশে পরিণত করিয়া তাহাদের কবিকলার পরাকা্টা প্রদর্শন করার সঙ্গে 
সঙ্গে শৈব-বৈষবের চরম আকাঙ্ক্ষিত হবিহরের যে যুগল-মৃতি দেখাইয়া 
গিয়াছেন তাহার তুলনা নাই । 

বাস্ম-নৃলিংহ যে অভিনব ধানান্ প্রবর্তন করিয়া গেলেন, তাহার ধারক ও 
বাহক হইলেন হুক ঠাকুর । ইহার পূর্ণ নাম হবেরুষ্চ দীর্গান্রী ; পিতার 
নাম কল্যাণচন্দর দীর্ঘাঙ্গী ; নিবাস-__সিমূলিয়া, কলিকাতা) 
জাতিতে ত্রাক্ষণ বলিয়া এই দীর্ঘাঙগী পরিবার জনসাধারণের 
নিকট ‘ঠাকুর’ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। বাঙ্গলা ১১৪৫ সাল, ইংরাজ্দী 
১৭৩৮-৩৯ খ্রীষ্টাব্দে তাহার জন্য । আদিক অবস্থ। বিশেষ সচ্ছল ন! থাকায় 
হরু ঠাকুরের পিতা ভাছার শিক্ষার প্রতি তেমন দৃষ্টি রাখিতে পাঁকেন নাই । 
আর তাহার নিজেরও লেখাপড়ার প্রতি তেমন আগ্রহ ন! থাকায় অতি 
শৈশবাবস্বা হইতেই লেখাপড়ার সহিত তাহার সকল সংগ্বব ছিন্র হয়। 
পিতার কাছে এবং সিমুলিয়ার ভৈংবচন্দর সংকারের পাঠশালায় যে যংকিঞ্চিত 
বি্যাভ্যাস করিয়াছিলেন, তাহাই তাহার জীবনের প্রধান অবপন্বন হইয়াছিল। 

পিতার মৃত্যুর পর ভরণপোষণের কোনও ক্বপ বাবস্থা না থাকায়, হবেরুষ্ণ 
ও তাহার মাতা বিষম বিপদে পতিত হইলেন । যৎকিঞ্চিৎ বিত্ত ছিল, 
তাহাও ক্রমে ক্রমে নিঃশেষ হুইয়া আসিল । অর্থোপার্জনের জন্য হকু ঠাকুর 
চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্ত কোথা সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিলেন না। 
এই সময়ে তিনি কবিওয়ালা বখুনাঁথ দাসের দলের সংস্পর্শে আসেন এবং 
বিনা বেতনে তাহাদের দলে গাহন] করিতে শুরু করেন । সময়ে সময়ে তিনি 
যাহা রচনা করিতেন, তাহা রঘুর দ্বার! সংশোধিত করাইয়া লইতেন। তাই 
ক্লুতজ্ঞভাবশতঃ হরু সেই-সব সঙ্গীতের ভণিতায় আপনার নাম না বসাইয়া 





হর ঠাকুর 


© 


ভূমিকা (৭৫) 
আপনার গুরুর নাম বসাহইতেন । 
বঘুর ভণিতা দেখিতে পাইৰ । 

একবার সভাবাজারের বাঁজবাটাতে কোন পর্বে এক কবির দলের সহিত 
হুকু ঠাকুর সখ করিয়া গাহনা করিতে গিয়াছিলেন। সেখানে সকলের 
অন্তনেধে আসরে দীড়াইয়া তিনি কবিগান গাহিতে থাকেন । তাহার 
সুমিষ্ট গলায় শোতুবুদ্দ সকলেই বিশেষ প্রীতিলাভ করেন । রাজা নবরুষঃ 
হরু ঠাকুরের গাহনাস্স সন্ধষ্ট হইয়া এক জোড়া শাল উপহার দেন; কিন্ধ হর 
ঠাকুর বাজার এ দান গ্রহণ ন! কৰিয্সা। ঢুলীর মাখায় ছু'ড়িগা দেন। রাজা 
নবরুষ্ণ ইহাতে অসত্ষ্ট না হইয়া বরং সাদরে তাহাকে আপনার কাছে ডাকিয়া 
আনেন এবং কবির দল করিতে উৎসাহ দেন ॥ রাজা নবরুষ্ণের উৎসাহ ও 
প্রেরণায় হক ঠাকুর নূতন পেশাদার দল বাধেন এবং সভাবাজারের রাজবাটীতে 
মধো মধ্যে কবি-গাহুনা করিতে শুরু করেন ॥ রাজা নবকুষ হরু ঠাকুস্বকে বিশেষ 
নেহের চক্ষে দেখিতেন ॥ আপনার সভায় বহু পণ্ডিতের সমাবেশ হওয়া সত্বেও 
তিনি প্রায়ই হক ঠাকুরকে ডাকিয়া পাঠাহতেন এবং সমস্যা পূরণ করিতে দিতেন 
একদিন ব্বাজা নবরুষ্ণ। তাহার সভাসদ্‌দের “বড়শী বি'ধিল যেন চাদে"__এহ 
সমস্যাটি পূরণ করিতে বলেন । তাহার সভাসদ্বর্গ না পারায় তিনি হকু ঠাকুরকে 
ডাকিগা পাঠান । হকু ঠাকুর আলিয়া নিয্ন়লিখিত-ভাবে সমস্যাটি পূরণ করেন 
একদিন শীহরি মৃত্তিক। ভোজন করি 
ধুলায় পড়িয়া ঝড় কাদে । 
বানী অঙ্গুলি হেলায় ধীরে 
মৃত্তিকা বাহির করে 
বড়শী বিধিল যেন চাদে & 
হার একদিন রাজাবাহাছুর হক ঠাকুরকে “তোমার আশাতে এ চারজন” 
_এ সমস্তাটি পুরণ করিবার জন্য অনুরোধ করেন। 
তাহা এইভাবে পূরণ করেন ১৮ 
তোমার আশাতে এ চাক্জিল 
মোর মনে! প্রাণে! অ্রবণে! নয়নো 
আছে অতিতত হ'য়ে সর্বক্ষণ 
দরশ পরশ শুনিতে স্থভাষ 
করিতেছে আরাধন ॥ 


আমাদের সংগ্রহ-গ্রস্থে হকুর অনেক গানেই 








হুরু ঠাকুর তৎক্ষণাত 





(৭৬) প্রাচীন কৰিওয়ালার গান 


এহ সকল সমস্কা-পূরণে হরু ঠাকুরের উপস্থিত-বুদ্ধি ও বিশেষ কাব 
শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা! ব্যতীত তিনি মহারাজার আদেশে 
ভক্তিরসাঙ্খিত ঘে-সকল সঙ্গীত রচনা করেন তাহাতে তাহার গভীর তবজ্ঞান 
ও পান্ডিত্যের পর্রিচয় পাওয়া যায়। ছাত্রাবস্থায় তিনি লেখাপড়া করিতে 
পারেন নাই সত্য, কিন্ধ পরিণত বয়সে তিনি যথেষ্ট লেখাপড়ার চর্চা করিতেন 
কলিয়াই মনে হয়। 

কবি-গাহনাম্ হু ঠাকুরের নাম চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। বর্ধমান বাজ- 
সভায়, রুফণনগর-বাঁজসভায় এবং কলিকাতাস্ব বর্ধিফ লোকের কাটাতে তাহার 
দলের প্রতিনিয়ত ডাক আসিত। হরু ঠাকুরের অধোপার্জন ও প্রতিপত্তি 
উভয়ই বাড়িতে থাকে ॥ ছুভাগ্যের বিষয়, এই সময়েই তাহার মাতার 
কালাম্তর ঘটে । 

ভবানী বেণে, নীলু ঠাকুর, ভোলা ময়র] প্রস্ততি কবিওয়ালাগণ আপন 
আপন দল করিবার পূর্বে হু ঠাকুরের কবির দলে জিল দিতেন, পরে হারা 
আপনাদের দলের জন্ হরু ঠাকুরের নিকট হইতে গীত-সংগ্রহ ও স্বর শিখিয়া 
যাইতেন ॥ ইহাদের মধ্যে, হক ঠাকুর ভোল! ময়রাকে বিশেষ নেহ করিতেন; 
ভোলা ময়রার জয় তিনি আপনার জয় বলিয়া মনে করিতেন । নীলু ঠাকুর 
হক ঠাকুরের এই পক্ষপাতিত্বে খুবই অসস্তষ্ট ছিলেন । পরিশেষে তাহার আশ্রশ্ন 
ত্যাগ করিয়া তিনি ক্রফমোহন ভট্টাচার্য, রাম বনু, গৌর কবিরাজ ও বামন্তন্দর 
রায়ের সাহায্য গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন । ভবানী বেণে রামজীর শিশ্নাত্ব 
গ্রহণ করেন এবং পরে রাম বন্দর শরণাপন্ন হন ॥ 

বৃদ্ধবয়সে হরু ঠাকর তাহার দলের ভার রামপ্রসাদের উপর অপণ করায় 
রাজা নবরুষণ তাহাকে আপন সভার অন্যতম পান্সিষদ নিযুক্ত করেন। এই 
সময় হইতে রাজপ্রাসাদে যে-সব কবির দলের লড়াই হইত, হরু ঠাকুর তাঁহার 
বিচার কন্সিতেন । 

রাজা! নবরুষ্ের মৃত্যুর পর হকু ঠাকুর আর কখনও কবি-গাহনা বৰা উছাত 
বিচার করিবেন না স্থির করেন। ইহার পর আর কেহই তাহার এ-প্রতিজ্ঞা 
ভঙ্গ করিতে পারেন নাই । 

বাংল! ১২১৯ সালে ( >১৮১২খ্ৰীঃ ) ২৪ বৎসর বয়সে হক ঠাকুম্ নম্বর ধাম 
পন্সিত্যাগ করেন । 

সাতু বা সাতকড়ি রায় নদীয়া জেলার অস্ততুক্তি শাস্তিপুরের নিকটবর্তী 


ভুমিকা (৭৭) 
বেচি নামক গ্রামে ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কবিগান রচনায় হলি 
বিখ্যাত হুইয়াছিলেন; তবে জীবনে কখনও পেশাদারী দল খুলিয়া আপনি 

সামা কবিওালাসাঙগেন নাই। ইনি পাঁৰিলনিক কিছনাৰ না 
লইয়াই কবিয়ালদিগের দলের জন্য ফরমাইশ মত কবিগান 
রচনা করিয়া দিতেন । আপনার রচিত কবিগান তাহার! সভায় গাহনা 
করিবেন, ইহাতেই তাহার তৃপ্তি ছিল । 
প্রথম বয়সে ইনি শান্তিপুরে জমিদারগণের অধীনে কার্ধ করিতেন এবং 
জমিদার শিবচন্দের শখের কৰিগ্থালদিগের জন্ত অনেক কবিগান ঝচনা করিয়া 
দিয়াছিলেন। ভোল! ময্বরাঁও অনেক সময় তাহার দলের জন্য সাতু রায়ের 
রচিত কবিগান গ্রহণ করিতেন । 
শেষ বয়সে ইনি শাস্তিপুর জমিদারদের চাকরী ছাড়িয়া দিয়া রানাথাটের 
জমিদারদিগের পক্ষে অনেকদিন ধরিয়া! বারাসতে মোক্তান্ী করিয়াছিলেন । 
সাতু রায়ের সর্থীসংবাদ-বিষয়ক কিছু পদ পাওয়া গিয়াছে । ইহার 
গঠনতঙ্গীর মধ্যে এমন একটি গতি দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা একমাত্র স্বৃতা- 
চপল ভরণক্ষেপের সহিত তুলনীয় ॥ বঘুনাথ দাস ও রাস্থ-নুসিংহের প্রভাব 
ইহার পদগুলির উপর হু্পষ্ট। সখীসংবাদ ব্যতীত ইহার অন্য কোন বিষয়ের 
পদ পাওয়া যাগ নাই । 
ইহার ক্থচিত নিয়োক্ত বাধারুঞ্চের মিলন-বিষয়ক পদটি ভ্রমর ও পক্ষদ্ধের 
বপকের মধ্য দিয়] অপুৰ ব্যঞ্চন! লাভ করিয়াছে । 
অলিরাজ কেন ধরে তব বাঁড়া পায়। 
ও যে ধন্য ষট্পদ অন্যদিকে নাছি চায় ॥ ইত্যাদি । 
এখানে বাইকুঞ্জে আসিয়া প্রেমিক শীর্ষ ভররাধার মান ভাঙাহতে যে চরণ 
ধরিয়া মিনতি করিতেছেন তাহারই একটি স্বন্দর চিত্র সখীগণের বর্ণনায় ফুটিয়া 
উঠিয়াছে । 
- ইহার পর প্রবাদকল্প নিম্নোক্ত পদ্যাংশে তাহার বাক্চাতুর্ধের এবং প্রাচীন 
ধারায় শব্দসমাবেশের মনোরম ভঙ্গীটি লক্ষণীয় :_ 
এখন স্যাম বাখি কি কূল রাখি গো সই 
যদি ত্যজি গোকুল, তবে হাসে গোকুল 
যদি রাখি গোকুল, কষ্ণে বঞ্চিত হই ॥ 
[আঃ পৃঃ ১১৫] 





(৭৮) প্রাচীন কৰিৎয়ালার গান 


*বীৱৰ্কুমের সদর সিউড়ির নিকউবতী বরুল গ্রামে কবি ওয়ালা বলহরির 
জন্ম হয় । বলহরির পিতার নাম আলমঞ্টাদ রায়। রাজা! প্রতাপাদিত্যকে 
দমন করিতে রাজা মানসিংহের সহিত বহু রাজপুত সৈন্য 
বাংলাদেশে আগমন করেন এবং যুদ্ধ সমাপ্তির পর ত' 
মধ্যে অনেকেই আর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন না করিয়া বীরভূমে 
তুরীগ্রাম, বরুল প্রভৃতি অঞ্চলে বসবাস শুরু করেন, এবং সম্পূর্ণভাবে বাঙালী 
বনিয়া যান । বলহরি রায়ের পূর্বপুরুষ এইরূপ কোন রাজপুত সেনা ছিলেন। 

ইহার কবি-গাহনার শিক্ষাদাতা ছিলেন লীলু-লন্দলাল। বলহরি রায় 
বীবভুমে কবি-গাহনায় দক্ষতা দেখাইয়া “কবির গুরু” এই আখ্যা পাইয়াছিলেন ॥ 
নিয়লিখিত প্রবাদে ইহার সতাতা প্রমাণিত হুয়, _ 

কবির গুরু সেই বলহরি 
ছিরু ঠাকুর সঙ্গে ফেরে কৈলাসের যাই বলিহারি ॥ 

বলহরির শিশ্বাদিগের মধ্যে বরুলে যে-সকল কাজপুতের বাস আছে 
তাহাদিগের মধ্যে রুফণদাস রায়ের পুত্র নিতাই দাস ও আনন্দচত্দ্র রায়ের পুত্র 
রাইচরণ কবি-গাহনায় বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন । ইহাদের সমসাময়িক 
কৰিওয়ালা রাইপুরের কামাই ঠাকুর, হাশশঙ্কা গ্রামের রাজারাম গণক, 
পুরন্দরপুরের কৈলাস যুগী, এবং কুড়মিঠার বনগ্মানী চক্রবর্তীর নাম 
উল্লেখযোগ্য । 

বলহরি রায়ের মালসী ও সবীসংবাদ-বিষয়ক পদাবলী কিছু কিছু পাও 
গিয়াছে । ইহার যালসীর অন্তভুক্তি বিজয়া-সঙ্গীত ও সখীসংবাদ বিধয়ান্তর্গত 
প্রমবৈচিত্তা বিশেষ উপভোগ্য । 

জনসাধারণের নিকট ইনি নিতাই বা নিতে বলিয়া পরিচিত ছিলেন । 
ইহার গ্ররুত নাম নিত্যানন্দ; জাতিতে বৈষব 5 ১১৫৮ সালে (১৭৫১ 
খ্রীষ্টাব্দ ) চন্দরনগনে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি প্রতিষ্ঠাপন্ন 
কবিয়াল] ছিলেন । কবিগানের রচয়িতা অপেক্ষা কবি- 
গায়ককপেই তাহার অধিক খ্যাতি ছিল । নবাই ঠাকুর ও সিমলেক অধিবাসী 
গৌর কবিরাজ নিতাইয়ের কবির দলে বাধনদার ছিলেন । নবাই ঠাকুর 
সশীসংবাদ রচনাক্স যেমন স্তপটু, তেমনি গৌর কবিরাজ বিরহ ও খেঁডড 
চনাক্স কতি ছিলেন ॥ কবির লড়াইয়ে অনেক ক্ষেত্রে নিত্যানন্দ যে জয়লাভ 
করিয়া আলিতেন, তাহার মূলে ছিলেন এই নবাই ঠাকুর ও গৌর কবিরাজ । 


বপহৃনধি রায় 
(১৭৪৩-৯০৯৯) 








নিঙ্যানন্দ বৈরাগী 





ভুমিকা (42) 
কবি-গাহনায় প্রচুর অর্থ সমাগম হওয়ায় তিনি চু'চূড়ায় একটি আখড়া ও 
চন্দরনগরে একটি মন্দির নির্মাণ করিয়া দেন । 
বাজনদার-রূপে ও নিতাইয়ের স্থনাম ছিল । নিতাইয়ের দলে ঢোল বাজাহত, 
ফরাসডাঙ্গার বিখ্যাত ঢুলী রাম বাহতির পুত্র_মোহন । কবির গানে বময়ে 
সময়ে নিতাই মাতিয়া উঠিয়া মোহনের কাছ হইতে খোল লহয় এরূপ লুন্দর 
বাজাহতে আরম্ভ করিতেন যে শ্রোতৃববন্দ তাহার বাজনা ও গাহনায় যুগপ২ 
বিস্মিত ও আহলাদিত হইত । ঈশ্বর গুপ্ত মহাশয় সংবাদ প্রভাকরে নিত্যানন্দ 
বৈরাগী সঙ্গদ্ধে তদানীন্তন কবি-গাহনার যে বিস্তারিত বিবরণ ও তাহার লোক- 
প্রিয়তার বিবরণ দিয়াছেন, আমর! তাহা এহ স্থলে উদ্ধত করিলাম,__“ধন 
মাত্রেই কোন পৰ্ব্বাহ উপলক্ষে কবিতা শুনিবার হচ্ছা হইলে অগ্রে নিতাছ 
দাসকে বায়না দিতেন, হহার সহিত ভবানী বেণের সাক্ষা বুদ্ধ ভাল হইত । 
যথা_ প্রচলিত কথা-_নিতে বৈষ্ণবের লড়াহ" । এক দিবস ও ছুই দিবসের 
পথ হইতে পোকসকল ‘নিতে ভবানে’র লড়াই শুনিতে আসিত। থাহার 
বাটাতে গাহনা হহত, তাহার গৃহ লোকা্প/ হইত, ভিড়ের মধ্য ভেদ করিয়া 
প্রবেশ করিতে হইলে প্রাণান্ত হইত, তৎকালে যদি ও অন্যান্য দল ছিল কিন্তু 
হক ঠাকুর, নিতাই দাস এবং ভবানী বণিক এই তিনজনের দল সর্ববাহপস্ষা 
প্রধানন্ষপে গণ্য ছিল। এই নিত্যানন্দের গৌড়] কত ছিল, তাহা সংখ্যা করা 
যায় না। কুমারহট্ট, ভাটপাড়া, ত্রিখেণী, বালী, ফবাসডাঙ্গা, চু'চুড়া প্রভৃতি 
নিকটস্থ ও দুরস্থ সমস্ত গ্রামের সমস্ত ভদ্র ও অভভ্র লোক নিতাইয়ের নাম ও 
ভাবে গদগদ হুহতেন। নিতাহ দাস জয়লাভ করিলে ইহারা যেন হন্ররদ্ধ 
পাইতেন। পরাজয় হইলে পরিতাপের সীমা থাকিত না, যেন হ্বতলব্ন্ষ 
হইবেন৮_এমনি জ্ঞান করিতেন । অনেকের আহার-নিজ্রা রহিত হইত। 
কত স্থানে কতবার গড়ায় গোড়ায় লাঠালাঠি কাটাকাটি হইয়া গিরাছে। 
অন্তে পরে কা কথা, ভাটপাড়ার ঠাকুর মহাশয়ের! নিত্যানন্দকে নিত্যানন্দ 
প্রভু বলিয়া সম্বোধন করিতেন ॥ ইহারা গাহনার প্রাক্কালে ‘প্রভু উঠে 
বলিয়াই গেড়ারা ঢল ঢল হইত। নিতায়ের এই এক প্রধান গুণ ছিল যে 
ভদ্র।ভদ্র ভাব লোককেই সমভাবে সন্ধষ্ট করিতে পারতেন ।” 
নিত্যানন্দ বৈরাগীর খ্যাতির কারণ তাহার কবিত্ব, যাহাকে কৰি তভা 
বলা যায়। কবিওয়ালাদের মধ্যে যে সরস উদ্ভাবনী শক্তি দেখিতে পাওয়া যায় 
তাহারই পরিচয় নিত্যানন্দের পদে পদে বিজ্ছুক্িত। তিনি লোকোন্তর পুরুষ- 
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শ্রক্কৃতিন লীলার বিচিত্র প্রেম-বিরহের পদগুলিকে লৌকিক ঢঙে রূপান্তরিত 
করিয়া অপূর্ব গীতি-কবিতা রচনা করিয়াছেন। এজন্য তিনি অবিস্মরণীয় । 

তাহার সখীসংবাদ-বিষয়ক কোন কোন পদে প্রহেলিকার অবতারণা 
দেখা দেয়। এই প্রহেলিকা একাধারে কৌতুক ও কৌতূহলের স্থ্রি করে। 

ইহার পুর! নাম ভবানীচরণ ; জাতিতে গন্ধবণিক ৷ বর্ধমান জেলার 
অঙ্গিকা-কালনার নিকট সাতগেছে নামক গ্রামে ইহার জন্ম । কার্ধোপলক্ষে 
স্বগ্রাম ত্যাগ করিয়া ইনি সপরিবারে বরাহুনগরে আসিয়া 
বসবাস করিতে থাকেন। কবিগানের পেশাদারী করিয়া 
অর্োপার্জন করিবার পূর্বে ইনি হুরু ঠাকুরের কবির দলে জিল দিতেন ; পরে 
তাহার দলের দোহারের কাও করিয়াছেন। আপনি গাহনার কার্থে বিশেষ 
দক্ষ ছিলেন। স্বতগ্র কবির দল গঠন করিয়াও তিনি হুরু ঠাকুরের নিকট 
হইতে কবিগান রচনা করাইয়া আনিতেন । পরে হবু ঠাকুরের আশয় ত্যাগ 
করিয়া! রামজীর শরণাপন্ন হন। সর্বশেষ, রাম বস্থর নিকট হইতে কবি-সঙ্গীত 
রচনা করাইয়া আনিতেন। ভবানী বেণের প্রতিপক্ষ ছিলেন নিতাই বৈরাগী । 
ভবানীর সহিত নিতাইয়ের কবিযুদ্ধ বেশ জম-জমাট হইত, এই কারণে কোনও 
পর্ব-উপলক্ষে অন্য কোনও কবির দলকে আহ্বান করিবার পূর্বে ভবানী ও 
নিতাইয়ের দলকেই সকলে ভাকিত। সেকালে কবি-গাহন! কথিয়। ভবানী 
বেণে প্রচুর অর্থোপাজন করিয়া গিয়াছেন। 


ভবানী বণিকের রচনায় প্রসাদগুণের অল্পত। ও তত্ব-প্রধানত! বৈশিষ্টা- 
স্বরূপ দেখ! যায়। 


ইহার সখীসংবাদ বিষয়ের অন্তর কলন্কতরুন-এর পদটি সাহিত্যিক 
কুশলতার নিদর্শন হিসাবে উল্লেখযোগ্য । 

কি কৰি-গাহনায় কি কবিগান রচনায় প্রাচীন কবিওয়ালাদিগের মধ্যে 
রাম বঙ্গ অগ্রগামী ছিলেন। বিরহ ও সখীসংবাদ গাহনায় তিনি আপামর 
শ্রোত্বৃন্দকে যে তৃপ্তিদান করিতেন, তাহার সমকালীন 
কোনও কৰি কেন, তাহার পূর্ববতী কোন কৰিও তদ্ৰূপ 
করিতে সক্ষম হন নাই । Fd 

কবি রাম বহর পুরা নাম রামমোহন বস্থ। তিনি সাধারণের নিকট 
বাম বন্থ বলিয়| পরিচিত ছিলেন। ইহার পিতার নাম রামলোঁচন বন্থ ও 
মাতার নাম নিস্তারিনী। ১১৯৩ সনে (শ্রী: ১২৮৬-৮৭ ) হাওড়া জেলায় 


ভৰালী বেশে 


রাম ৰহব 


৬৯) 


কলিকাতার ' অপর পারে ভাগীরখীর তীরে শালিখায় কানস্থকুলে রাম বস্সুর 
জন্ম হয়। পাচ বদ্ধদর বয়সেই তিনি গ্রাম্য পাঠশালায় তত্তি হুন; এবং 
এই পাঠশালায় শিক্ষাকালেই ভাহান্ব কবিত্বের স্ফুরণ হইতে থাকে । সময়ে 
সময়ে কৌতুকচ্ছলে তালপাতায় কবিতা লিখিয়া রাম বস্স সহপাঠীদিগকে 
দেখাইতেন। তাহার সহপাঠীরা ইহাতে প্রচুর আনন্দ ও কৌতুক অন্থৃভব 
করিত । পাঠশালায় লেখাপড়া করিবার কালেই রাম বন্থুর পিতা রামলোচন 
বস্তু মহাশয় গ্রামবাসীদিগের পরামর্শ অনুযায়ী কলিকাতায় অধ্যয়ন করিবার 
উদ্দেশ্যে তাহাকে জোড়া্সীকোয় তাহার এক পিলেমশাস্সের বাটীতে পাঠাইক্সা 
দেন। কলিকাতায় থাকাকালীন রাম বহু অতিশয় মনোযোগ-সহকারে 
লেখাপড়া করিতেন এবং অবসর সময়ে কবিতা-রচনার অভ্যালেও রত 
খাকিতেন। ভাগ্যচক্র একদিন কবিওয়াল1 ভবানী বেণে জোড়ার্সাকোর পথ 
দিয়া যাইবার কালে রাম বন্থর লেখা কবিতা কুড়াইয্স! পান, কবিতাগুলিতে 
কবিত্বশক্তির পরিচন্ধ পাইয়া তিনি রচক্সিতার সন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হুন, 
সন্ধানের ফলে তিনি রাম বন্গর পরিচস্ম পান ও তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন । 
ভবানী বেণের কবির দল ছিল । তিনি রাম বন্থকে আপনার কবির দলের জন্য 
গান রচনা কৰিয়া দিতে অন্রোধ জানাইলেন। রাম বস্থ আপনার ছাত্রাবস্থার 
কথা ভাবিয়া প্রথমে ভবানী বেণের প্রস্তাবে সম্মত হুন নাই, পারে তাহার 
অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিতে ন! পারিয়! নিয়মিতভাবে তাহার দলের জন্য গান 
রচনা করিয়া দিবেন বলিয়া স্বীরুত হন । একবার কলিকাতায় কোন এক সয্রান্ত 
ব্যক্তির বাঁটীতে কবি-গাহনা করিবার জন্য ভবানী বেণে বায়না লইস্সাছিলেন । 
কিন্ত তেমন হুযোগা গায়ক ন! থাকার জন্য তিনি রাম বস্থর শরণাপন্ন হন ও 
তাহাকে কবি-গাহনাগ্ন যোগদান করিতে অনুরোধ করেন। রাম বন্থ ভবানী 
বেণের অঙ্গুরোধে কবি-গাহনায় যোগদান কর্বেন। কবি-গাহনায় রাম বস্থর 
-এই হইল হাতেখড়ি । 

ছাত্রাবস্থায় রাম বস্গ কলিকাতায় থাকিয়া কবির দলের সহিত মিশিতে 
আরম্ভ করিয়াছেন শুনিয়া তাহার পিতা অতিশয় ক্ষুক্ধ হন এবং পুত্রকে বিশেষ 
অঙ্ুযোগ করিয়া পত্র লেখেন । ইহার পর রাম বহু পঠদ্দশায় আর কখনও 
কবি-গীতি রচনা করিতে বা কবি-গাহনাস্ম যোগ দিতে সাহসী হন নাই । 

তবে এ অবস্থা তাহার বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই । তাহার পিতা সহসা 
কালাস্তর গমন করিলে রাম বস্থর উপর সকল সংসারের ভার অপিত হওয়ায় 
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তিনি আপনাকে বিপন্ন বোধ করিতে থাকেন । লেখাপড়া ত্যাগ করি্সা তিনি 
প্রথমে কেরানীর কর্ম করিতে থাকেন; পরে তাহাও ছাড়িয়া দিয়া কবিগান 
ব্রচনায় আপনাকে নিয়োজিত করেন। 

সে সময়ে কবিগান রচনা ও গাহনা করিয়া অনেক কৰিওযগ্ৰালা প্রচুর 
অর্থোপা্জন করিত । ভবানী বেশে, নীলু ঠাকুর, মোহন সরকার প্রস্তৃতি 
কবিওয়ালাদিগের দলে কবি-গান বাৰিয়! দিয়া রাম বন্থুর কিক অর্থ-সমাগম 
হইতে থাকে ॥ ইহার পর জনসাধারণের প্ররোচনায় ব্বাম বহু নিজেই একটি 
শখের কবির দল গঠন করেন ॥ কবি-গাহন! ও রচনায় তাহার স্থখ্যাতি অল- 
কালের মধোই চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে । রাম বঙ্গ অচিরেই তাহার শখের 
দলকে পেশাদারী দলে পরিণত করেন। এই পেশাদারী গাহুনায় তিনি প্রভূত 
যশ ও অর্থ উপার্জন করেন । 

বাংলা ১২৩৬ সনে দুর্গাপূজার সময় তিনি একবার কাশীমবাজারে রাজা 
হরিনাথ রায় বাহাদুরের বাটীতে কবি-গাহনা করিতে গিয়াছিপেন। সেখান 
হুইতে পীড়িত অবস্থায় কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন এবং এই জরে দেহত্যাগ 
করেন। এই সময়ে তাহার বয়ল মাত্র ৪২ বৎসর হইয়াছিল। 

বাহ্ম-নৃসিংহ তাহাদের গানে যে নূতন ধারা প্রবর্তন করিয়াছিপেন, তাহার 
চরম পরিণতি ঘটে রাম বহর হস্তে । লৌকিক পুরুব-প্রুতির প্রেম- 
বিরহুলীলাকে তিনি লৌকিকত। বা স্থাভাবিকতার পরিধির মধ্যে আনয়ন 
করিয়া নিজগুণে বিষয়্বন্তকে আরও মনোরম কিয়া তোলেন । 

রাম বস্থর রুতিত্ব সম্পূর্ণভাবে বিকশিত হয় তাহার মালসী ও সীপংবাদ 
গানে। তিনি সখ্বীসংবাদের অস্ততূক্ত গানে প্রেম ও বিরহের নানা ভাব ও নানা 
অবস্থার নিপুণ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তাহার বাগ বৈদঞ্চা, যমক ও অগ্তপ্রথলের 
সুদক্ষ বাবহার, শ্লেৰ ও বাঙ্গের ছটা যে পরিমগ্ডলের স্থ্ট করিয়াছে, তাহা চিন্- 
কালের শ্রোতার কৌতুক ও বিস্ময়ের উৎস । তাহার গানে ভাবের উদ্বেলতা 
বা হৃদয়াবেগও কিছু কম নাই । 

অলৌকিক পুরুব-প্ররুত্তির প্রেম-বিরহলীলা-বিষ্ক পদাবলী রচনা ও 
গাহনার পাশাপাশি বায বহ্গর লৌকিক প্রেমিক-প্রেমিকা প্রেম ও বিরহের 
বিষয়ে বসগান তখনকার দিনে অতান্ত চিত্তাকর্ষক ছিপ। ফলে এই রসগাঁনগুলি 
অতাস্ত লোকশ্রিক্স হইয়াছিল । ইহার মধ্যে উক্তির ধরন অনেকটাই ছড়ার 
মতন হইত । 





ভূমিকা ৬৩) 
রাম বস্থর কবির লহুর সমান আদরবীয় বসন্ত ছিল প্ররুতির দিক্‌ দিয়া 
ইহা একপক্ষের তরজ্জাহ । এই লহরের মধ্যে প্রচুর পুরাপ-জ্ঞান কোথাও বা 
সরলভাবে এবং কোথা ও বা তির্ঘক্‌ শ্লেবে কূপে প্রকাশিত হইয়াছে । রামায়ণ, 
মহাভারত, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, হবিবংশ, ভ্ীমস্তাগবত ও বাংলা মঙ্গল কাব্যগুলিতেও 
তাহার জ্ঞান যে কত গভীর ছিল তাহা এই কবির লহরে উজ্জ্বলরূপে 
সপ্রকাশ । 
রাম বহর মালসীগানের অন্তভুক্তি আগমনী-পর্ধাক্মের গালের প্রতিবাত্সল্য 
ও বাৎ্সলারূস সহজেহ আমাদের অস্তরপোকে €পীহিষ্জ। ঘে কারুণ্যের সঞ্চার 
করে, তাহা যেমন স্থন্ম তেমনই স্বাভ:বিক ও মনোরম । কেহ কেহ এই 
গানগুলির উপর কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের প্রভাব লক্ষ্য করিয়া থাকেন । ইহা 
আমরা অস্বীকার করি না। তবু এ কথা সত্য যে ভাবের বিস্তারের দিকে 
যেখানে অভিজ্ঞতা ও কল্পনাশক্তির বিশেষ প্রয়োজন, সেখানে রাম বন্দর নিজন্বতা 
ক্ুষ্পষ্ট ॥ এই কারণেই তাহার উপর অন্যের প্রভাবের দিক্ট| কখনো বড় হুইয়া 
চোখে পড়ে না; বরং তাহার কৃতিত্বের দিক্টাই আমাদের চিন্তকে অভিভূত করে। 
যজ্ঞেশ্বরী নামে একজন দ্রী-কৰি, কবির দল গঠন কক্ষিস্সাছিপেন । তিনি 
ভোলা ময়রা, নীলু ঠাকুর, রাম বন্ধ প্রস্তৃতি কৰিওয়ালার সমসাময়িক । ভোলা 
TEE মন্বরার প্রতিন্ধন্থিকূপে তিনি দুই-একটি কবিযুদ্ধ করিয়া- 
ছিলেন । এই দ্ত্রীকবির সহিত কবি-সংগ্রামে ভোলা ময়না 
যে জ্রীলতাবঞ্জিত খেউড় আমদানী করিয়াছিলেন তাহা বিশেষ চমকপ্রদ হইলেও 
কবিগানের কলক্ষত্বরূপ। একবার কবির লড়াইয়ে যক্জেশ্বরী নিজে ভগবতী 
সাজিয়া ভোলানাথকে মহাদেব বলিয়া সম্বোধন করিলে ভোলা ময়রা তাহার 
উত্তরে নিঙ্গলিখিত গানটি করেন :_ 


এ. তুমি মাতা যজ্ঞেশ্বরী সৰ কার্ধে শুভকরী 
তোমার এ পুরানো এ'ড়ে বাম বোস বাপ 
যেমন পিতা তেমনি মাত! ভোলানাখের অভয় দাতা 
মা-বাপ ঠিক লাগিয়ে দিলে_ 
এখন মা! স্থধাহ তোরে কেন এসে এই আসরে 
ঘন ঘন দিচ্ছো জোরে ডাক ॥ 
বুঝি তোমার হয়েছে কাল, বেহায়ার নাই কালাকাল 


তাই বাবুদের সভায় এত হাক । 





(৮৪) প্রাচীন কবিওয়ালার গান 


তোমার পুত্র ভোলানাথ গুণধর সকল কাজেই অগ্রসর 
পঞ্চ পিতা, সপ্ত মাত! শানে শুনতে পাহ 
তুমি আমার গাভী মাতা । 
নীলমণি হরু ঠাকুর, রাম বস্প, রাস্ব-ববসিংহ প্রভৃতি কবিওয়ালাদিগের 
পরবর্তী । ইহার রচিত গান অতি অল্পই পাওয়া যায়। গদাধর মুখোপাধ্যায়, 
ঠাকুরদাস চক্রবর্তী তাহার ঘলের জন্য কবিগান রচনা 
করিয়া দিতেন। নীলমণির পিতার নাম লক্ষ্মীকান্ত । 
১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে ২৬শে নভেম্বর তারিখে ইনি পরলোক গমন করেন। 
“নীলু-রামপ্রসাদ” নামে যে কবিওয়ালার দল সেকালে খ্যাতি লাভ 
করিয়াছিল, ইনি সেই দলের অন্ততম সৃষ্টিকর্তা । রামপ্রসাদ তাহার সহোদরের 
নান বদ নাম ; তিনি নীলুর দলের সহিত যুক্ত ছিলেন । নীলু প্রথমে 
হরু ঠাকুরের দলে থাকিয়া দোহাবের কার্ধ করিতেন, পরে 
স্বত্ত দল প্রতিষ্ঠা করেন। নিজের স্বতঙ্থ দল প্রতিষ্ঠা হওয়ার পরও ইনি 
হরু ঠাকুরের কাছ হইতে কবিগান ঝচন। করাইয়া আনিতেন। হক ঠাকুরের 
পর ইনি ক্ুষ্মোহন ভট্টাচাখের কাছ হইতে কবিগান সংগ্রহ কনিতেন। নীলু 
ঠাকুরের মৃত্যুর পর তাহার কবির দলের অধিপতি হন বামপ্রপাদ ঠাক্র। এই 
স্বামপ্রসাদ ঠাকুরের সহিত রাম বন্গুর অনেকবার কবিষুদ্ধ হয়। 
এই কবির মালসী বা ভবানীবিষয়ক গান গতাহুগতিকভাবে তত্বপ্রধান 
হইলেও প্রসাদণ্ডণবিশিষ্ট । ইহা ব্যতীত ইহার পদরচনায় যমক ও অশ্ুপ্রীসের 
প্রাচুরধ দেখা যায়। 
প্রাচীন কৰিওয়াপাঁদিগের মধ্যে কেবল একজন ফিবিঙ্গি কবিওয়ালীর 
পরিচয় পাওয়া যায়। ইহারই লাম এন্টনী, পুরা নাম হেল্সমান এণ্ট নি, 
জাতিতে ফিহিদ্ি। ইহার ভ্রাতার নাম কোলিসাহেব ; 
ইনি একজন সঙ্গতিপশ্ন ও অর্থশালী ব্যক্তি ছিলেন । 
ব্যবসায় উপলক্ষে চন্দঃ=গরে ইহারা প্রথম বসবাস আরম্ভ করেন। যৌবনের 
প্রারন্ডে গাজিয়ালদিগের সংসর্গে পড়িয়া এণ্টনীর স্বভাব অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল 
হইয়া উঠে। হিন্দুঘরের এক ত্রাক্ষণ-যুবতীকে লহয়| ইনি গরীটির ( গেরুটী ) 
নিকট বসবাস করিতে আঃহন্ড করেন। এই গরীটি অঞ্চলটি সে সময়ে 
ফরাসীদের শাসনছুক্ত ছিল । এ সদ্বন্ধে রাভনারায়ণ বস্তু “সেকাল ও একাল” 
নামক পুম্তকে এইরূপ লিখিয়াছেন__“আমার কোনো আত্মীয় বলেন আন্টনী 


নীলমণি পাটনী 


এণ্টনী ফিরি 





ক্কুমিকা ৬৫) 


সাহেবের বাতীর ভন্মাবশেষ অগ্ঠাপি আমার স্থতিপথে বিলক্ষণ জগবূক আছে। 
উহা! করাসডাঙ্গার সন্সিকট গরীটির বাগানে ছিল। রেল রোড হইবার 
পূবে বাটি যাইবার সময়ে আমাদিগের নৌকা! সর্বদাই গরীটির বাগানের নীচে 
দিয়া যাইত। স্ততরাৎ আন্টনী সাহেবের ভগ্রবাটী সর্বদা আমাদের দৃষ্টিগোচর 
হইত। কিছু দিন পরে গরীটির বাগান ভগ্নানক অরণ্যে পর্রিপত হইয়া 
দন্থযদলের আঅয়স্থান হয়া উঠিয়াছিল ।” 

বিধবা ব্রাঙ্মণ-কন্যার সংস্পর্শে আগসিয়। এণ্টনী প্রায় হিন্দুভাবাপক্জ হুইয়া 
উঠিগ্লাছিলেন এবং ইউরে!পীয়- পোষাক-পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া ধুতি ও 
চাদর পরিয়া থাকিতে ভালবাসিতেন এবং তাহার প্ররোচনায় দুর্গোৎসবের 
সময়ে আপন বাটীতে কবির দলকে নিমস্থণ করিয়া আনিতেন । এই কবিগানে 
এন্টনীর বিশেষ শ্রদ্ধা ও কৌতুহল জাগিয়া উঠে। তিনি কবিগান শিক্ষা 
করিবার উদ্দেশে সে সময়কার প্রশিদ্ধ কবিওয়ালাদিগের সংস্পর্শে আসেন 
এবং শিক্ষানবীশ থাকাকালীনই কয়েকজন অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে লইয়া শখের 
দল করিয়া বসেন। এই সখের দল পরিচালনা করিতে গিয়া তাহার 
উপাঞ্জিত সকল অর্থ ক্রমশ: নিঃশেষ হতে লাগিল । সবশেষে অর্থের 
অনটনে তিনি আপনার শখের দলকে পেশাদারী দলে পন্ধিণত করিয়া 
ফেলিলেন। এই পেশীদারী কবির দলে তাহার যথেষ্ট আয় হুওয়ায় তিনি 
আপন ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া কবির দল পরিচালনায় নিযুক্ত ঝহিলেন। 
এই সময়ে তাহার কবির দলে গোরক্ষনাথ নামক এক ব্যক্তি বাধনদার ছিলেন । 
এন্টনীর ফরমাইশ মত গোরক্ষনাথ তাহাকে কবির গান বাঁধিয়া দিতেন । 
একবার দুর্গোত্সবের সমন চুচুড়ার কোনও ধনী ব্যান্কির বাটীতে এণ্টনীর কবির 
দলকে কবিগান গাহিবার জন্য বায়না দেওয়া হয়। এন্টনী তাহার বাধনদার 
গোবক্ষনাথকে কবিগান রচনা করিয়া দিবার জন্য তাগিদ দিতে থাকেন। লে 
সময়ে গোরক্ষনাথ এন্টনীকে জানাইয়া দেন যে পূর্বেকার বকেয়া টাক! পরিশোধ 
করিয়া না দিলে তিনি আর গানের যোগান দিতে পারিবেন না। এন্টনীর 
সে সময়ে আর্থিক সঙ্গতি ভাল ছিল না। তিনি গোরক্ষনাখের প্রাপ্য টাকা 
শোধ করিতে পারিলেন ন! বটে, কিন্তু নিলেই গান রচনা করিয়া আসরে 
তোলা ময়স্বাকে শুনাইলেন ৮ 

ভজন পুজন জানি না মা 
জেতেতে ফিরিক্সি। 


LL 


৮৯) প্রাচীন কবিওয্ালার গান 
যদি দয়া করে রুপা কর 
হে শিবে মাতঙ্গী ॥ 
গানের উত্তরে ভোলা ময়রা গাহিলেন :_ 
আমি পার্বো নারে তরাতে 
আমি পার্বো না তরাতে। 
যীশুগ্ৰীষ্ট তজ গ! যা তুই জীৱামপুরের গির্জাতে 
আমি পারো নারে তরাতে ॥ 
একবার ঠাকুরদাঁস সিংহের দলের সহিত এন্টনীর কবির লড়াই হয়। 
কাম বস্থ ঠাকুরদাসেন্স দলের বাধনদার ছিলেন । ঠাকুরদাস এপ্টনীকে প্রশ্ন 
করিলেন :_ 
কও হে এণ্টনী ! 
আমি একটা কথ! জান্তে চাই । 
এসে এ দেশে এ বেশে 
তোমার গায়ে কেন কুর্তি নাই ॥ 
এণ্টনী সাহেব তাহার উত্তরে বলিলেন_ 
এই বা্গলায় বাঙ্গালীর বেশে আনন্দে আছি। 
হ'য়ে ঠাকুরে! সিঙ্গীর বাপের জামাই 
কুতি টুপী ছেড়েছি ॥ 
আর একবার রাম বন তাহার নিজের দলে খাকিক্সা এণ্টনী সাহেবকে 
বলেন :_ 
সাহেব ! মিথ্যে তুই রুষ্পদে মাথা মুড়ালি । 
ও তোর পাদরি সাহেব শুনতে পেলে 
গালে দিবে চুণকালী ॥ 
এন্টনী তাহার জবাবে বলেন ₹ 
শরষ্টে আর রুষ্ট কিছু প্রতেদ নাই রে ভাই । 
শুধু নামের ফেরে মাহৰ ফেরে 
এও কোথা শুনি নাই । 
আমার খোদ! যে, হিন্দুর হরি সে 
ওঁ দেখ শ্যাম দাড়িয়ে রয়েছে, 


ভূমিকা (৮৭) 


আমার মানব জনম সফল হুবে 
যদি রাঙ্গা চরণ পাই । 
এইসকল উত্তরে বিদেশী এণ্টনীর ধর্মসমন্বয়ের ভাব ও প্রত্যুৎ্পন্গমতিত্ব 
দেখিয়া বিস্মিত না হইয়া পারা যায় না। 
এন্টলী সাহেবের যে কয়েকটি কবিগান এই গ্রন্থের অস্তভূত্ত করা হইল 
তাহাতে শৃঙ্াররসের পাশাপাশি বাৎসল্য-প্রতিবাৎসল্য-রসের এবং অলৌকিক 
ভাবেন পাশাপাশি লৌকিক ভাবের সমন্বয় লক্ষ্য হইবে । 
এন্টনী সাহেবের যে হিন্দুর পুরাণাদিতে বিশেষ ব্যৎপন্তি ছিল, তাঁহার 
পরিচয় আমরা নিঙ্থলিখিত গানে লক্ষ্য করিতে পারি :_ 
যে শক্তি হ'তে উৎপত্তি, সেই শক্তি পত্রী কি কারণ 
কহ দেখি ভোলানাথ এর বিশেষ বিবরণ ॥ 
জান নাকি শিব! আমি তোমার শিবানী । 
তোমায় গভে ধরে আসি, এখন হ’লেম তোমার রমণী ॥ 
সমুত্র মন্থন কালে বিষপান করেছিলে, 
তখন ডেকেছিলে দুর্গা বলে, রক্ষা কর আপনি । 
চলেছিলে বিষপানে, বাচালেম স্তন্য পানে, 
সেই দিন কি ভুলে আমায় বলেছিলে জননী ? 
এন্টনী ফিবিঙ্গী কোনও আসরে ভোলার উদ্দেশে উপরি-উদ্ত গান 
গাহিক্সাছিলেন, ভোলা কিন্ত ভো লানাখ সাজিয়! এ চাপানের উত্তর না দিয়া 


আমি ময়রা ভোলা, হকুর চেলা 
বাগবাজারে বই ॥ 
গোরক্ষনাথ একজন প্রতিষ্টাবান্‌ কবিগানের বীধনদান ছিলেন । তাহার 
নি্গস্থ কোনও দল ছিল না, ফরমাইশ মত কবিদলের 
গান রচনা করিয়া দ্িতেন। এন্টনী ফিরিজীর তিনি : 
একজন পেশাদার বাধনদার ছিলেন । 
একবার দুর্গোত্সব উপলক্ষ্যে এন্টনী ফিরিজী চু'চূড়ার কৌন ধনী ব্যক্তির 
হ্বারা কৰি-গাহনার জন্য নিযক্তরিত হন । সেই সময় গোরক্ষলাথ এপ্টনীর দলের 


গোরক্ষনাখ 


© 
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বাধনদার ছিলেন । গোরক্ষনাথ এইবার সুযোগ বুঝা এপ্টনীর নিকট হুইতে 
আপনার পূর্বেকার পাওনা টাকা চাহিক্সা বসেন । এণ্টনী সাহেব ইহাতে বিশেষ 
ক্ষন হন, গোরক্ষনাথের সকল টাকা চুকাইয়া দিয়া তাহার সহিত সকল সম্পর্ক 
ছেদ করেন এবং নিজেই কবিগান বাধিয়া সেই সময়ে আপনার সন্মান রক্ষা 
করেন । গোরক্ষনাথের একজন প্রতিহন্থী ছিলেন । তাহার নাম রামানন্দ 
নন্দী । গোরক্ষনাথের নামে অতি অল্প গানই পাওয়া যায়। ইহার মাথুরের 
গানগুলি প্রশংসনীয়, গানগুলিতে করুণ চিত্র ফুটাইবার প্রন্নাস পরিশ্ফুট। 
বাৎ্সলারসাশ্রিত গোষ্ঠের গানগুলি রসোত্তীর্ণ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। 

সেকালে ভোল! ময়রার কবি গাহনার বিশেষ প্রসিদ্ধি ছিল। কবির 
লড়াইয়ে ভোল! ময়রার ন্যায় পাল্টা জবাব কোনও কবিট দিতে সক্ষম 
হইত না। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ভোল! ময়র! জয়মাল্য 
লইয়াই ঘবে ফিরিতেন। সেকালে কি ছেলে কি বুড়ো 
ভোলা ময়রার কবির লড়াই শুনিবার জন্য পাগল হইত ; বহু দূরবর্তী স্থান 
হইতেও পদক্রজে শ্রোতারা আগমন করিত॥ ভোলা ময়রার ছড়া বা গান 
পশ্ডিত-মূর্থ বালক-বৃহ্ম সকলেরই মুখস্থ থাকিত। পণ্ডিত বিদ্যাসাগর মহাশয় 
এই ভোলা মন্ত্র! সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়া গিয়াছেন তাহা অত্যুক্তি নহে। 
কথাটি এই-__“বাঙ্দলা দেশের সমাজকে সঙ্গীব রাখবার জন্ক মধ্যে মধ্যে 
রামগোপাল ঘোষের স্যার বক্তার, হুতোম পেঁচার ন্যায় রসিক লোকের এবং 
ভোলা ময়রার প্যায় কবিওয়ালার প্রাদুর্ভাব হওয়া নিতান্ত আবশ্যক ।” 

অস্থসন্ধানে জানা যায় যে গুল্তিপাডা-নামক গ্রামই ভোলা ময়বার 
জন্মস্থান। ভোলার পিতার নাম ক্ুপারাম ( কিপু মন্সরা) মাতার নাম 
গঙ্গামশি ও সহোদরের নাষ হৃদস্ষনাথ ॥ আনেক গানেই তিনি আপনাকে ময়রা 
এ বাগবাজারবাসী বলিয়া অভিহ্থিত করিয়াছেন  যেমন-__ 

আমি ময়রা ভোলা ভিন্মাই খোলা 
বাগবাজারে রই ॥ 

তিনি বৈষ্ণবধর্মীবলক্বী ছিলেন এবং জাতিভে্ব-সন্ন্ধে তাহার কোনও প্রকার 

গোড়ামি ছিল না, এ কথাও তাহার কবিগানের মধ্যে পাওয়া যায় ; যথা 
আমি ময়রা ভোলা ভিক্সাই খোলা 


ভোলা মন্ধরা 
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কলিকাতায় বাগবাজারে ভোলার পিতা শিষ্টান্সের দোকান করিক্সা 
কালাতিপাত করিতেন । গ্রাম্য পাঠশালায় ভোলার শিক্ষা যৎ্সামীন্তই 
হইয়াছিল ; কলিকাতায় কথকদিগের কাছ হইতে রামায়ণ, মহাভারত ও. 
পৌরাণিক কাহিনী অবণ করিয়া ও সঙ্ধীর্তনাদিতে সাক্ষা যোগদান করিয়া 
ভোলা ময়র1 আপনার জ্ঞানস্পৃহা মিটাইয়াছিলেন। পরবর্তী যুগে কবি-গাহনাক্স 
তিনি যে কৃতিত্ব লাভ করিয়াছিলেন তাহার মূলে ছিল এই শিক্ষালন জ্ঞান । 
ভোল! ময়র! ত্রিবেণীতে বিবাহ করেন। তাহার একটি মাজ কন্যাসন্তান 
ব্বন্মে, নাম কৈলাসী । 
ভোলা ময়রার যে-সকল প্রতিদ্ন্থী কবিওয়ালা ছিলেন, তাহাদের নাম বলাই 
সরকার, এণ্টনী সাহেব আর সুরশিদারাদের হোসেন খ!। বলাই সরকারের 
সহিত তাহার একবার তারকেশ্বরের মোহাস্ত-বাড়ীতে কবি-লড়াই কর্মিতে 
হয়। উত্তর-প্রত্যুত্তর বিশেষ জেদের সহিত চলিতেছে, কেহই হারিবার পাত্র 
নহেন, পরিশেষে বলাই আর ভোল! ময়রার সহিত আটিয়া উঠিতে ন! পারিয়া 
গানের ছলে মান-প্রসঙ্গ অবতারণা করিপেন। এবং আপনি প্রীরুষঃ সাজিয়া 
সথীরূপী ভোলা ময়রাকে নিবেদন করিলেন £_ 
মান দিলু তর পায় 
মনে রেখ হে আমাক্স 
মান দিমু তব পায় 
পড়িছি সঙ্কটে হরি 
এবার বাঁচি কি মরি 
চেয়ে দেখ এ কি দায় 
মান দিমু তব পায় । 
ধন গেলে ধন ফিরে আসে 
এ প্রবাসে তব পাশে 
মান দিও হে আমাক 
মান দিহু তব পায় 
আমানের বদলে মান দিও হে আমায় 
সাধের প্রাণ দিন্ তব পায় ॥ 
কুষ্ণরূপী বলাইয্সের এইরূপ মানভিক্ষায় গোপীরূপী ভোলা ময়রা কিন্ত 
কোনওরূপ ক্ষমার ভাব না দেখাই গাহিস্বা উঠিলেন :__ 
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অখে, প্রাণ দেবে কি আমায় 
প্রাণ যে দিয়েছ বাধায় ( সর্ববিধায় ) 
আবার প্রাণ দিবে কি আমায় 
মন রাখা প্রাণ চাই না হরি 
চরণ দাও চরণে ধরি 
অস্তে যেন বংশীধারী 
রেখো াঙ্গা পায়। 
প্রাণ দেবে কি আমায় । 
ভোলা ময়নার এই জবাবে শ্রোতামাত্রেই সন্ধষ্ট হুইয়া ভোলার জয়ধ্বনি 
কৰিয়া উঠিল, বলাই সরকারের পরাজয় হইল । 
এন্টনী সাহেবের সহিত ভোলা ময়রার বহুবার কবিযুদ্ধ হয়, এবং বেশীর ভাগ 
ক্ষেত্রেই উপস্থিত বাকৃপটুতায় ভোলা ময়রা জন্মলাভ করিয়াছিলেন। ইতিপূর্বে 
আমন্বা দেখিয়াছি যে, কবির লড়াইয়ে বলাই সরকার কিভাবে কবিগানের 
ভিতর দিয়া ভোলা ময়রার সহিত আপস করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্ত 
(ভোলা ময়রা আপসে আপনার আত্মমর্ঘাদা নষ্ট করেন নাই । বলাইয়ের স্থাক্স 
ভোলা ময়রা আর একবার এপ্টনীর সহিত কবির লড়াইয়ে এইরূপ সমস্যার, 
সন্মুখীন হইয়াছিলেন। ঘটনাটি এই-__বরাহনগরে এক সঙ্গান্ত ভদ্রলোকের 
বাটীতে ভোলা ময়রা ও এণ্টনী সাহেবের কবির লড়াই শুরু হয়, উভয়পক্ষের 
জেদ্দাজেদি চরমে পৌছিয়াছিল, কেহই অপর পক্ষের নিকট হার মালিতে রাজী 
লক্ম। এণ্টনীর যেমন জেদ ভোল! ময়রার তেমনি প্রতিজ্ঞা। “রেইস ও 
রাইয়ত” পত্রিকার সম্পাদক শল্গুচজ্জ মুখোপাধ্যাক্স মহাশয় আনন্দচক্জ মিত্র 
মহাশয়কে বলিক্ষাছিলেন, “আমি এ আসরে উপস্থিত ছিলাম । উভয়ের তীব্র 
প্রতিদ্বন্দিত। চলিয়াছিল। এন্টনী যাহা বলিতেছিল তাহা কষ্টপ্রস্থত, 
ভোলা ময়রা যাহা বলিতেছিল তাহা বুদ্ধিপ্ৰস্থত। Tt was a keen contest 
between labour and Eenius. দুইজনই সমান চলিতেছিল। বাতি 
স্টার সময় কবি আরম্ভ হইয়াছিল, তৎপরদ্নিবস একাদশ ঘটিকা পর্ঘন্ত লড়াই 
চলিতেছিল। অবশেষে এপ্টনী দলের একজন তাহার ( ভোলার ) গলায় 
Nh Lt rts nat athe: bod i BULLS Ie gt 
ওরে শাল! ! কি জালা এ মালা দিলরে আমায় 
চক্ষে বহে জল, অবিরল, বিকল করিল কার ॥ 





ভূমিকা (2১) 
কি জালা, এ মালা দিলরে আমায় । 
ও রে হেন্তম মালার কুহুম 
পুষ্প নয় ফুলধন্থ প্রায় । 
কি জালা এ মালা দিলরে আমায় ॥ 
যনে কি হস্স না উদয় 
ভোলা কন্ু ভোলবার নয় ? 
ছলে বলে কৌশলে 
মালিনীর মত ফাকি দিলে 
আচ্ছা ফন্দী এবার খেলে 
তরে গেলে বড় দায়। 
ওরে শ্ালা কি জালা এ মালা দিলচর আমায় ॥ 
বলা বাহুল্য শ্রোতৃসাধারণের জয়ধ্বনি লইস্সা ভোলা! ময়রা কবির গান শেষ 
করিলেন । 
কবিয়াল ভোলা ময়! বোধ হয় রখুনাথ দাসের পর লোকপ্রিয় অক্সীলতার 
পরিবেষক ॥ ইহার পুর্বে বাম বস্থর লৌকিক রসগান প্রসঙ্গে আমর! তাহার 
'মাজিত. কচির প্রমাস্থরূপ মার্জিত ভাষায় লৌকিক রসগানের নিদর্শন 
দেখাইয়াছি। নাম বস্তুর গানে গ্রেষ বা ব্য্স-বিজ্ঞপ আছে কিন্তু স্পষ্ট অঙ্গীলতা 
নাই । কিন্ত বখুনাথ দাসের ও ভোলা ময়রার কবির লহর পালাগান হইলেও 
গ্লেষ ও অশ্লীলতায় কণ্টকিত। কৰির লহর ব্যতীত গতাঙ্গতিক প্রথাক্স 
রচিত সখীসংবাদ-বিষশ্নক কয়েকটি গান আমর! তাহার রচনার নিদর্শন হিসাবে 
পাইয়াছি। কিন্তু স্নেষ ও অঙ্গীলতা ব্যতীত আমাদের চক্ষে তাহার অপর 
কোন বৈশিষ্ট্য পড়ে নাই । 
প্রসাদগুণই কৰি সীতানাথের পদগুলিন বৈশিষ্ট্য । তাহার সখীসংবাদে 
রাধাকুক্ছে প্রীরু্ং যোগিবেশে ভিক্ষা করিতে আনসিয়াছেন এইরূপ দেখা যায় । 
কিন্ত কবির কলাচাতুর্ধে এ যোগীকে শিব বলিয়া, বোধ হয়। 
ডিকন একবারও তিনি কোখাগ্নও ভীরু যোগিবেশে আনিয়াছেন 
॥ ॥ তাহ! লা বলায় চমৎকার বিভ্রান্তির স্থষ্টি হইয়াছে । তীহার 
কৰিশক্তির 'প্রসাণ-স্বরূপ এইক্ূপ বক্রোক্তি মালসীর মধ্যেও পরিস্ফুট। বিরহ- 
বিষয়ক পদে ও যশোদার খেদে সেহ একই কোমলকলা। পরিস্ফুট । যথাক্রমে 
ব্রিছিণী জরীরাধার ধুল্যবন্তিত কপ ও যশোদার সন্তানবৎ্সল! ও পুত্রাগমন- 


২) প্রাচীন কবিওয়ালার গান 


প্রত্যাশায় প্রতীক্ষিতার রূপ এ পদ্দ ছুইটিতে উজ্জপক্ূপে ফুটিগ্রা উঠিয়াছে। 
সীতানাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কোন দল ছিল না, পাটনীদলের সরকারি 
করিতেন । ইনি দিশ্বিজয়ী কবি ছিলেন। পূর্ববঙ্গেও কবির লড়াইয়ে তাহার 
ডাক পড়িত। জয়দেবপুর-নিবাসী ব্বামকুমার সরকার তাহাকে চাপান 
দিয়াছিলেন এইরূপে :_ 


এক সীতানাথ ত্রেতাযুগে সীতায় হলেন বাম 

"আর এক সীতানাথ রাজা ছিলেন কলিকাতাতে ধাম ॥ 

এক সীতানাথ পাটনীর দলে করতেছে কোটনামী 

বল দেখি মুখুল্দোর পো সীতানাথ, এর মধ্যে কোন সীতানাথ তুমি ? 


পার্বতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায_এই কবির একটি মাললীর পদ সংগৃহীত ও 
প্রকাশিত হইল, পদটির সংগঠন গতাহুগতিক । 
গুরুদয়াল চৌধুরী প্রাচীন এতিহ্ের অস্থসরণে গতাঙ্গগতিক প্রখায় পদ 
ব্চনা করিতেন। তাহার মাথুর ও প্রভাস-বিষয়ক দুইটি পদ মাত্র পাইয়াছি। 
মাখুর গান সাধারণত: যেমন হুইয়া থাকে সেইরূপ হয় 
পাল চৌহুরী নাই উহ! জীরাধার বা ্ীরুষেঃর বিরহজানত খেদো ক্তির 
পরিবর্তে জীরাধার বন্দনা হইয়াছে এবং শীরাধাকে ব্রহ্মময়ী সনাতনী ও 
ব্বালেশ্বরী গোলোকবাসিনী বলিয়া! প্রতিপক্স করা হুইয়াছে। স্থতরাং এখানে 
তাহান্্‌ এতিহাম্গসরণ যথাযথ হইয়াছে বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যাক্স না । প্রভাস- 
বিষগ্নক পদটি কিন্তু ভিন্ন গতি লাভ করে নাই। উহার মধ্য এতিহা চলরণে 
ভ্রীদামের রাধাকে শাপ ও দানযজ্ঞে প্রত্যাখ্যাতা হওয়ায় জীরাধার সেই 
শাপ বিমোচনের উল্লেখ আছে। আর, চৌধুরী মহাশয়ের পদ ছুইটিতে 
প্রকাশমান প্রসাদগুণ আমাদের চিত্তাকধণ করে_ইহা স্বীকার করা 
যাইতে পারে। 
শুরোছুদ্ধার় পদটির বিষয়বস্ত পূর্বগোষ্ঠ । ইহার মধ্যে নন্দরাণীর বাংসল্য 
মেনকাত্ব বাৎসল্যব উচ্্বাসের সহিত প্রকাশ পাইক্সাছে। নৃতবাৎ মালপীর 
অস্তভু্ত আগমনী-বিজয়ার গানে ইতিপূর্বে আমর] কন্যা 
গকোদস্থা . উজার জন্য মেনকার যে বংসলতা ও মাতৃহীদক্সের ব্যথার 
প্রকাশ দেখিয়াছি গুরোছন্থার এই পূর্বগোষ্ঠের পদেও সেই পন্থিমাণ ও 
লেই জাতীয় পুত্রবৎসলতা ও মাতৃহৃদয়ের ব্যথার প্রকাশ দেখিতে পাই । 


ভুমিকা (2৩) 
বিপরীতে পাঁচালী কবির পূর্বগোষ্ঠের গানে এবং হু'হার পূর্বেকার দাড়।- 
কবিদের গানে অন্য বিষয় বা ব্যাপার দেখিতে পাই । রাখালগণ গোপালের 
ঘুষ ভাঙ্গাইবার চেষ্টা করিতেছেন কিংবা ঘশোদা গোপালের নিজ্রাভঙ্গ 
করিবার জন্য করুণ ও কোমল স্বরে ডাকাডাকি করিতেছেন-_এইরূপ । ফলে» 
গুরোছস্বার পূর্বগোষ্ঠের পদ রচনা এ্রতিহ্থাহ্ছসারী নয়, পরন্ধ মালসী গানের 
ছারা প্রভাবিত । 

ইহার মধ্যে বালগোপালের যে রূপকল্প দেখিতে পাওয়! যায়_তাহা স্থন্দর 
ও নিশৃত। প্রসঙ্গক্রমে রামের জন্য কৌশল্যার শোকের উল্লেখ ইহার মধ্যে 
থাকায় করুণভাব গাঢ়তা লাভ কর্িয়াছে। কিন্ত প্রসাদগুণ পদটির মধ্যে 
উজ্জল রত্বের মতই দৃষ্টি আকধণ করিতেছে। 
মাধব ময়রার গোষ্ঠ-বিষয়ক পদগুলি বিখ্যাত । এখানে তাহার একটি 
পুবগোষ্ঠের ও একটি উত্তর-গোষ্ঠের পদ সন্নিবেশিত কর! হইল। পূর্বগোষ্ঠের 
বিষয়বস্ধ এতিহাঙ্গসারে গোষ্ঠঘাত্রার উদ্োগপর্ব, আর উত্তর- 
গোষ্ঠের বিষববন্ত নন্দরাশীর অস্থর-ভয়+ কালীয়দহের ভয়, 
যাহার জন্য মা হইয়া তিনি ঝালগোপালকে গোষ্ঠে পুনরায় পাঠাইতে নারাজ । 
তাহার কবির লহন্দ রামাক্সণের পালাবিশেষ লইয়া! গঠিত কিন্ত অঙ্গীলতা- 
দোষছষ্ট । 
কুষ্ণলালের যে পদটি সক্কলনে অন্তভুক্ত হইয়াছে তাহা মালসীর অস্ত্র 
বিজয়া-পর্ধায়ের । গানটি নাতিদীর্ঘ, সরল ও অএতিহাহ্সারী। উমা ও 
মেনকার কথোপকথন ইহার বিষয়বস্ত। বাসল্য-রসের 
পৰ্িস্ষুটন কবির লক্ষ্য ছিল, বুঝ! যায়। কিন্ত শেষ পর্ঘন্ত 
কর ভাব বজায় রাখিতে না পারায় এ রসের পরিস্ফৃটন হয় নাই ॥ 
রুষ্মোহন ভোলা ময়রা, নীলু ঠাকুর প্রভৃতি কবির দলে বাধনদারের 
কার্খ করিয়া জীবিকা অর্জন করিতেন । নিজন্ব কোনও কবির দল তাহার 
ছিল লা। তাহার সবীসংবাদের বিভিন্ন পদ বিখ্যাত, 
তথাপি গতানুগতিক প্রথামত পৌরাণিক ঘটনার উল্লেখ 
তাহার পদগুলিতে অতিমান্র প্রকট ॥ ফলে তাহার কোন কোন পদে 
স্বাভাবিক রচনাসৌন্দর্ধের ব্যত্যক্স ঘটিয়াছে । মাখুর-সঙ্জীতে ইনি খ্যাতি অর্জন 
করিয়াছিলেন । 
গদাধর আগমনী-বিষয়ক পদে রামপ্রসাদের, আর সথীসংবাদগুলিতে 


মাধব ময়রা 


কষ্চলাল 


কুষ্মোহন, ভট্টাচার্ধ 


ঠ 


(25) প্রাচীন কবি ওয়ালার গান 


চত্তীদাস, কুষ্ণকমল প্রন্থতির প্রভাব লক্ষণীয় হইলে তাহার স্বকীয় কবিত্ব 
স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ পাইয়াছে । কবিগান রচনায় ইনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন 
পগদাধর মুখোপাধ্যায় করিয়াছিলেন । বিভিন্ন কবির দল গদাধরকে আপন দলে 
টানিবার জন্ক রেষারেষি করিত । হু ঠাকুর, রাম বস্থর 
পরেই লোকে গদাধরের রচিত কবিগান শুনিতে পছন্দ কর্মিত। তিনি 
জোড়াসীকোর রামলোচন বসাকের জন্তা গান বাধিয়া দিতেন । এইঠরামলোচন 
বসাক মোহনষাদ বহুর সহিত প্রতিছন্দিতা করিতেন । রামলোচন ব্যতীত ইনি 
‘ভোলা! ময়রা, নীলু ঠাকুর, নীলুপাটনী প্রভৃতির জন্যও গান বাধিয়! দিতেন । 
১২*৯ সালে ( আহ্ুমানিক) নদীয়! জেলার অন্তর্গত মাতুলালয়ে ঠাকুরদাসের 
জন্ম হয়। পিতা জমিদারের সেরেস্তাতে সামান্য কেরানীর কর্ম করিয়া দিন 
ঠাক্বলাস চক্রবর্তী শুদরান কন্িতেন। ঠাকুবদাস গ্রামা পাঠশালায় বিদ্যাশিক্ষা 
শেষ করিয়া পিতার ন্যায় মুহুৱীর কার্ধে নিযুক্ত হন। এ 
দাসবৃত্তি ঠাকুরদাসের ভাল লাগিত না, হুযোগ ৪ সময় পাইলে তিনি কবিগান 
রচনা করিতে বসিতেন ॥ এই সময়ে ভোলা ময়রা, এন্টনী ফিকিঙরী প্রভৃতি 
প্রসিদ্ধ কবিওয়ালাদিগের প্রাতিপন্ভির কথা ইনি শুনিক্সাছিলেন । একদিন হনি 
গোপনে এই সকল কবির সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং স্থির করেন যে তাহাদের 
কবিদলের জন্য ইনি কবিগান রচনা করিয়া পাঠাইবেন এবং তাহার পরিবর্তে 
ইনি অর্থাঙ্দি লাভ করিতে পারিবেন ॥ ঠাকুরদাস কবিরূপে কখনও আসরে 
নামেন নাই বাঁকৰির দল গঠন করেন নাই । কবিগান বচন! করিয়! ইনি 
প্ৰস্তত অর্থ উপার্জন করিয়া গিয়াছেন। ৬* বংসর বয়সে তাহার মৃত্যু হয়। 
ঠাকুরদাস চক্রবর্তীর শুধু সখীসংবাদ-বিষয়ক পদাবলী পাওয়া গিয়াছে, এবং 
সবগুলিই প্রায় শ্রতিহ-অঙ্গসারী এবং গতাহুগতিক প্রথায় রচিত। কাকণ্য 
ও কোমলতাই গানগুলির মধ্যে পরিস্ফুট এবং স্থলে স্থলে প্রসাদগুণও প্রকাশ 
পাইয়াছে। 
রমাপতি ঠাকুর বর্ধমান মহারাজার অন্যতম প্রিয় গায়ক ও কবি, পুর! নাম 
রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায় । মহারাজা তুষ্ট হইয়া কবিকে মেদিনীপুরের অস্তর্গত 
EG চন্দ্রকোনায় জায়গীর দিয়াছিলেন। সঙ্ধলন গ্রস্থটিতে 
কবির যে গানটি অস্তদু ক্র হইয়াছে তাহা বিরহুবিবয়ক 
পদ, স্বন্দর ও সুগঠিত ॥ আধুনিক রচনারীতির অত্যন্ত নিকটবতী । উপমা 
ও অঙ্গপ্রাস এই পদটিতে প্রসাদগুণ দিয়াছে। শুনা যাক্স যে, কৰির “সখি 
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গ্যাম না এলো” গানটি শুনিয়াই তাহার বিদুষী পত্নী পাল্টা জবাবে “সখি শ্যাম 
আইল” গানটি গাহিয়াছিলেন । 

রামকমলের রচিত কবির লহরের দুইটি নিদর্শন সন্কলিত হইয়াছে । একটি 
মহাভারতের অস্তকুক্ত শিশুপাল-বিষয়ক ও অন্যটি রামায়ণের অস্ততুক্রি 
ও সিদ্ধুমুনি-পুঅজ ও তাহার অন্ধ পিতা-মাতার বিবরণ । 
কবির ঠ¥ুলহর দুইটিতে বিতর্ক ও খেদ যথেষ্ট উচ্ছ্ুলিত 
হইলেণ্ড রামকমলের ভাষা গ্রাম্যতা-দোবে দুষ্ট । 
নবাই ঠাকুরের রচনার মধ্যে এই সক্কপনে সধীসংবাদের অন্তু ক্ত নৌকা- 
মৰাই ঠাকুর বিহারের একটি পদ দেওয়া হইয়াছে। মহাজনগণের 
অস্থসরণে নবাই ঠাকুর পদটির মধ্যে যথারীতি আধ্যাত্মিক 
ক্ূপক স্ষষ্টি কৰিয়াছেন। 
ভীমদাপ মালাকাত্ব_ইহার রূপান্থরাগের পদ অস্ততূক্ত হইয়াছে। কবির 
বাবহৃত লুপ্তোপমা ও উপমা গতাহ্গতিক। তথাপি সমগ্র পদটি প্রসাদ- 
শুণমন্ডিত ॥ 
চিন্তামণির পদটিতে রুষ্হাবা শ্রীমতীর বিরহদশার ভাববাঞ্জক নানা 
(কন খেদোক্কি স্থান পাইয়াছে। ক্রঞ্চহীন বুন্দাবনের দুর্গতির 
চিত্র খুব সংক্ষিপ্ত হইলেও ভাবটি স্থপরিস্ডুট । করুণরস 
ও মধুভাবের সস্মিলনে পদটি স্বন্দর ও উপভোগ্য হুইয়া উঠিয়াছে। 
মোহনের সবীসংবাঁদের অস্ততু ক্র প্রভাস-বিষয়ক একটি পদ সক্কলনে গৃহীত 
হইয়াছে । জীরাধার প্রেম প্রেমিককে প্রথমে মণুরা হইতে ফিরাইয়া আনিবার 
মোহন সঙকার চেষ্টা করিয়া যেমন সফল হয় নাই তেমনি দ্বিতীয়বারেও 
সেই একই প্রচেষ্টা বিফল হুইল । ইহাই কবির মোটামুটি 
বক্তব্য । পদটিতে করুণরস পরিশ্ডুট । 
দর্পনান্ায়ণ কবিরাজ-_ইহার রচিত একটি ডাকমালসী ও একটি সখী- 
‘সংবাদের অন্তর্গত বিরহ-বিষয়ক পদ সক্ষলনে গৃহীত হইয়াছে। 
রামহ্ুন্দর গৃহীত পদ কয়েকটিই করুণরসাশ্রিত__ছুইটি বিরহ-বিষয়ক 
রাহ ও একটি দৈবকীর খেদ-বিষয়ক । 'বিরহ-বিষয়ক পদ দুইটি 
স্বাভাবিক কবিশক্কির প্রমাণ বহন করে। দৈবকীর খেদ 
পদটি ভাব ও ভাষার ব্য়নের মধ্যে মস্থরগতিতে অগ্রসর হইয়াছে ॥ 
গৌরী দাস__ইহান্ রচিত বিরহ-বিষয়ক পদটি কবিশক্কি যথেষ্ট পরিচায়ক । 





(2৬) প্রাচীন কৰিওয়ালার গান 


লক্ষ্মীনারায়ণের একটিমাত্র পদ “প্রভাসযজ্ঞ” লক্ষলনে গৃহীত হুইয়াছে। 
পুরাণে প্রদত্ত বিবরপটুকুই ইহাতে ধারাবাহিক-ভাবে প্রদত্ত হুইয়াছে। 
লক্ষমীনাযারণ বোর প্রভাল-যজ্ঞে আসিয়া যশোদা ও অন্যান্ত গোপগোপীগণ 

আপনাদিগের প্রতি অনাদরের মধ্য দিয়া জীরুফ্চের 

পুৰের সত্য পনি» পাইয়া বিশ্রয়-বিষূঢ় হইয়া পড়িলেন, ইহাই ইহার 
বিষয়বন্ত । বর্ণনার ভঙ্গি গতান্ছগতিক । 

আমরা এই গ্রন্থে যশোহরের কবিয়াল রাসমোহন দাস, স্র্কুমার চক্রবত্তী, 
কালীচরণ দাস,’ অক্ষয়দাস বৈরাগী, ঝাইচনণ মাল, আনন্দ সরকার ও পঞ্চানন 
দত্তের কবিগান অস্তভুক্ত করিয়াছি। রাসমোহনের 
সখীসংবাদের অন্তত ছুটি পদ ও কবির শহরের দুইটি 
পালা এই সংগ্রহে স্থান পাইয়াছে। ইহার সবীসংবাদে 
উল্লিখিত বংশীসাধন শ্রীরুষ্ণের নিকট থাকিয়। শ্রমতীর বংশীশিক্ষার চেষ্টা নহে। 
ইহা মুর! হইতে নন্দের আনিয়া দেওয়। প্রীরুষ্ণের স্বতিচিহন্বরূপ বংশী 
দেখিয়া শ্রীমতীর খেদোক্কি। হৃতরাং পদটি বৈষ্ণব মহাজনগণের খ্ঁতিহ্থান্ছপারী 
নহে; বরং নূতন এতিহ্বের পৎন্থষ্টির প্রচেষ্টা । কবির রুতিত্ব অনন্থীকার্য, 
যেহেতু তাহার এই নৃতনভাবের পদটি রসোত্তীর্ণ হইয়াছে । কিন্ত রাসমোহনের 
পরবর্তী পদটি কোন নির্দিষ্ট ভাব বহন করে না। কবির লহরে তিনি 
সঅবস্যই নূতন পালার প্রবর্তন কৰিয়াছেন। দুইটি পালাই করুণরসাত্মক । 
চক্রব্যুহে অভিমন্থ্য সম্তরখীর মধ্যে পড়িয়া স্বত্যুবরণকালে মাতাপিতা ও মাতুল 
গোবিন্দের নাম ও লীলা স্বর্ণ করিতেছেন-_হহা করুণ আকুতির রূপ 
পাইয়াছে। পরবর্তী পালাটি মহাভারতের অশ্বমেধ-পর্বের অন্তর্ভূক্ত । ইহা 
রাজা হংসধ্বজের পুত্র ্ধন্থার শ্রী প্রভাবতীর খেদোক্তি । 

কৰি স্বৰ্ধকুমার গোষ্ঠের গান গাহিতে গিয়া পূর্বের স্তর হারাইয়া 
ফেলিয়াছেন। তাহার পদটি এ্রতিহ্যান্থুসরণে পূর্ব-গোষ্ঠ অথবা উত্তর-গোঠের 
কোন একটির বিবরণ না হুইয়া উভয়-গোঠভাব-মিশ্রিত ক্রষণমাহাত্ম গান 
হইয়া উঠিগ্নাছে। ইহা! সম্ভবত: তাহার ব্রক্ষবৈবর্ত পুরাণের সিদ্ধান্ত অঙ্গদরণের 
ফল । বিভিন্ন দেব-দেবীগণ গোষ্ঠে গোপালার্চন। করিতে আশসিয়াছিলেন, 
ইহাই: ভ্ীদাম যশোমতীকে শুনাইতেছেন ; কৰিগানে এই ভাবের প্রবর্তন 
সম্পূর্ণ নূতন । 

কালীচরণ দাসের গোষ্গানের বিষয়বস্ত পূর্বগোষ্ঠ। প্রভাতে ত্রন্দজের 


যশোহরের 
কৰিওয়ালা 
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রাখালগণ গোষ্ঠে যাইবার পূর্বে নন্দলালকে আহ্বান দিতেছে ৷ পদটিতে ভাগবত 
মহিমার কথা স্থান পাইয়াছে। কবির পুরাণজ্ছানের পরিচয় পদটিতে মিলে। 
তাহার বাচনডঙ্গি গতাহুগতিক । 

অক্ষয়দাস বৈরাগীর গানটিও পূর্বগোষ্ঠ-বিষয়ক ॥ বিষয়বস্তর দিক্‌ হহতে ইহা! 
বিমিশ্ব এবং এঁতিহবাহনসারী নহে। ঝাখালবালকগণ শরর্ফককে গোঠে গোচারণের 
জন্য ডাকিয়া আনিলেন এবং প্রীক্ গোষ্ঠে আসিয়া! চাপাফুল দেখিয়। রাধার 
অঙ্গের শ্বর্ণচম্পক বর্ণ স্থতিপথে আসায় সুছ্িত হইয়। পড়িলেন। এইখানেই 
বসভঙ্দ হহল। পদটির মধ্যে অসংগতি দোষের জন্য সকলই সামঞ্রস্তহীন 
বোধ হয় । এক কথায় দ্গিগ্ধ শান্ত বাল্যভাব সরিয়। গিয়া পদমধ্যে বিরহের 
করুণত! আসিয়া পড়ায় পদবন্ধ শিথিল হহয়। পড়িয়াছে। 

রাইচরণ মালের মালসী গান এতিহ্াহুসারী হন্দর রচলা। প্রথমেই 
কবি গণেশজননীকে আহ্বান করিয়। তাহার শরণ লইয়া ও চবণ-বন্দনা করিয়া 
তাহার করুণার নজীন্দগুলি মঙ্গলকাব্য ও পুরাণগুলি হইতে উদ্ধৃত করিয়া 
তাহার মত অভাজনকে করুণা করিতে বলিতেছেন । ইহাই প্রাচীন মালসী- 
গানের কাঠাম। শন্দচয়ন ও বাচনভঙ্দি সগল ও স্বাভাবিক । 

আনন্দ সরকারের “প্রভাস-মিলন”-বিষয়ক পদটি করুণরসাত্রিত এবং 
রসোত্রীর্ণ। প্রভাসের দানযন্জে প্রণয়ীর বামে কুন্সিীকে রাইকিশোনীর দর্শন 
ও তাহার অষ্টসধীর নিকট বিলাপ-_পদটির বিষয়বস্ত । শব্দচগ্মন ও ভাষার 
বাধুনি চমৎকার । 

পঞ্চানন দত্তের “ননীচুরি”-বিষয়ক পদটি প্রতিবাংসল্যরসে উচ্ছল । উদুখলে 
বাধা গোপাল ও অন্যান্ত গোপবালকের মুক্তির জন্য রোদন-_পদটির বিষয়বস্ত । 
ইহার ভাবসজ্জ1 ও ভাষার চমংকারিতা সুন্দর সমূপভোগা সম্পদ্‌ ৷ 

জন্মান্ধ বলিয়| লোকে ইহাকে মহেশ কানা বলিত । ইনি জাতিতে কায়স্থ, 
উপাধি ঘোষ । জন্ম (আন্মানিক) ১২১* সালে, ২৪ পরগণার অন্তর্গত বারাসত 
সবডিভিসনেক নিকটবর্তী মহেশ্বরপুর গ্রামে। দরিদ্রের 
জন্মান্ধ সন্তান সাধারণতঃ মাতাপিতার নিতান্ত অবহেলার 
বন্ধ হুইয়া! দাড়ায় । মহেশচজ্র কিন্ধ দর্রিত্রের সন্তান হহুয়াও মাতাপিতার 
সেহ হইতে বঞ্চিত ছিলেন না । মহেশচন্দ্র শিশুকাল হইতে অতীব মেধাবী 
ছিলেন এবং তাহার স্মরণশক্তি তীব্র প্রথর ছিল; যাহা একবার শুনিতেন 


তাহা আর কখনও ভুলিতেন ন! । রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ-কাহিনীগুলি: 
০2৩২৪ B 


মহেশ কানা 
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তাহার একপ্রকার কণ্ঠস্থ হইবা! গিয়াছিল। লেখাপড়ার প্রতি তাহার ভীত্র 
অন্তরাগ দেখিয়া তাহার পিতা তাহাকে কখনও গ্রামন্থ ভট্টাচার্যপাড়ায় 
কাহারও বাটীতে কখনও গ্রাম্য টোলে রাখিয়া আসিতেন। ভ্টাচার্ধের 
বাড়ীতে থাকিয়া তিনি শান্বাদি-বিচার শুনিতেন, আর গ্রাম্য টোলের একধারে 
বসিয়া গুরুমহাশয় ও তাহার ছাত্রদের অধ্যাপনা ও পাঠাভ্যাস শুনিতেন। 
এইভাবে শুনিয়া শুনিয়া ভাহার অমরকোষ ও ব্যাকরণাদি একপ্রকার মুখস্থ 
হইয়া গিয়াছিল। তাহার অদ্ভুত স্মরণশক্কির পরিচয় পাইয়া গ্রাম্য গুরুমহাশয় 
তাঁহাকে সাদরে অন্যান্য ছাত্রদের ন্যায় শিক্ষা দিতে থাকেন। শান্রাদিতে 
জ্ঞান ও আপনার কবিত্বশক্তির সংযোগে তিনি নানাধিধ ছড়া ও গান মুখে 
মুখে রচনা করিয়া জনসাধারণকে শুনাইতেন। দেশ-বিদেশে মহেশকানার 
এইরূপ কবিত্বশক্তির পরিচয় ছড়াইয়া পড়িলে কলিকাতার কবির দল তাহার 
কাছে আসিয়া কবিগান ব্ষচনা করাইয়া লইয়া! যাইত। সে সময়ে কলিকাতার 
বিখ্যাত শ্রাতঃস্মরণীয় বামছুলাল সরকার মহাশয়ের ছুই পুত্র আশুতোষ দেব ও 
প্রমখনাথ দেব ( ছাতুবাব্‌ ও লাটুবাবু ) বিশেষ সঙ্গীতজ্ঞ ও সমঝদার পুরুষ 
ছিলেন । পাচালীকার, কবি ও গায়কদিগের মধ্যে খাহার! দরিদ্র, ইহারা 
তাহাদের পৃঠপোধকতা করিতেন ; অনেকে আবার তাহাদের গৃহে প্রতিপালিতও 
হুইত। মহেশ কানার এইরূপ গুণের পরিচয় পাইয়া ছাতুবাবু সাদরে 
তাহাকে আপনার গৃহে লইয়া যান। মহেশকান! ছাঁতুবাবুর বাঁটাতে আশ্রয় 
পাহয়া পরম নিশ্চিন্ত মনে বাস করিতে লাগিলেন। ছাতুবাবু সময় সময়ে নিমঙ্জিত 
কবিওয়ালার সহিত মহেশকানার ফবিযুদ্ধ বাধাইয়া দিতেন এবং নিজে বন্ধু 
বান্ধবের সহিত তাহাদের কবির লড়াই শ্রবণ করিতেন। এই ছাতুবাবুর 
আশ্রয়ে মহেশ সারা জীবন অতিবাহিত করিয়া ৫৫ বৎসর বয়সে পরলোক 
গমন করেন। 

মহেশ কানার একটি অসম্পূর্ণ পদ এই সক্ষলন-মধো প্রদত্ত হইল । ইহার 
কোন সম্পূর্ণ পদ পাওয়া যাগ নাই । এই অসম্পূর্ণ পদে নন্দরাণীর বাৎসল্য- 
রসের একটি নন্দ কোমল চিত্রাক্ষনের চেষ্টা প্রতিভাত । 

বীরভূম-সিউড়ীর কৰিগোষ্ঠী বলিতে প্রায় দ্বাদশ জন কবির রচনার পরিচয় 
এখানে দিতেছি । ইতিপূর্বে বীরভূমের প্রাচীন কবিয়াল বলহুর্ি রায়ের সম্বন্ধে 
উল্লেখ করা হইয়াছে ; ব্তমানে আমরা কৈলাস ঘটক, চত্তীকালী ঘটক, সথষ্টিধর, 
বিষ্ণু চট্টরাজ, নিতাই, রাজারাম, রামানন্দ, চাকর যুগী, বনওয়ারী চক্রবর্তী, 


© 


ভূমিকা (22) 
বরাধানাখ, সারদা ভাণ্ডারী ও রাইচরণ রায়ের জীবনী ও উহাদের রচিত 
কবিগানের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে য্কিকিৎ আলোচন! করিতেছি । ৰীরতূষ- 

নিন সিউড়ীতে কবিগানের আখড়া ছল ইহা পূর্বেই বলিয়াছি। 

গোষ্ঠা ইহাদের সাধনার বৈশিষ্ট্য কতকগুলি অবস্যই ছিল এবং 

সেগুলি সাধারণভাবে সকলের রচনার মধ্যে অল্পবিস্তর 

পাওয়া! যায়-প্রাচীন এতিহের জের টানিয়। যাওয়ার প্রচেষ্টা, বাৎসল্য ও 

করুণরসের প্রচেষ্টা, এবং মালসীর ও সখীসংবাদের প্রতি বিশেষ প্রবণতা 
দেখা যায়। 

এই কৰিগোষ্ঠীর মধ্যে প্রথম ও প্রধান ছিলেন কৈলাস ঘটক ॥ যৌবনে 

ইনি বলহরি রায়ের সহিত কবির পালা দিয়! সুখ্যাতিই অর্জন করেন ॥ ইহার 

গোষ্ঠ-বিষয়ক গান ভাবঘন 9. রসোত্ীর্ণ হইত। বৈষণব-পদাবলীর মধুময় 

এতিহ তাহার গানে চমৎকার স্কুষ্ঠি পাইয়াছে। বাৎসল্য ও প্রতিবাঘসল্য 

রসের উচ্ছলত! তাহার ভাব ও বিভাবের আধার মধ্যে কত সহজে অথচ 


হ্ন্দরভাবে প্রবাহিত হইত তাহাই পাঠকদের সমক্ষে ধরিয়া দিবার উদ্দেশ্বে 
কিয়দংশ উদ্ধত করিতেছি, 


চল, চল, চল বিলঙ্গে কাজ নাই, 

ওরে ভাই প্রাণের কানাই । 

তুমি বিনে যায় না বনে ধবলী-শ্বামলী গাই 
শিা-পাচনী বাধা আমরা দিব বয়ে 
আমরা ফিরাব ধেন্ত টাদমুখ চেয়ে ॥ 


ইহার. রচিত আগমনী, বিজয়া ও গোষ্ঠ-গান লোকসমাজে এরূপ 
সমাদর লাভ করিয়াছিল যে আজিৎ তাহা কবির জন্মতূমির চতুণ্পার্শে 
ভিখারীর মুখে শুন! যায় । 

১২০৫ সালে বীরভূম জেলার অন্তর্গত সদর সিউড়ীর নিকটবর্তী চন্দরভাগা 
নদী তীরবর্তী মল্লিকপুর গ্রামে ব্রাহ্মণ পরিবারে কৈলাসচন্দ্রের জন্ম হয়। পিতার 
নাম হক্সমোহন ও পিতামহের নাম সর্বানন্দ সরস্বতী । কবি বিবাহের পর আপন 
জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া কচুজোড়-নামক গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। ৯২৮ 
সালে ৭৫ বংসর বয়সে কৰির স্মত্যু হয় । তাহার পুত্রদয়ের মধ্যে চণ্ডীকালী 
স্ঘটক তাহার পিতার ন্যায় কবি-গাহনা। কৰিয়া জীবিকা নির্বাহ ও প্রতিষ্ঠালাভ 
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করেন । ইহার গোৌরচন্দ্রী বা গোঁরাঙ্গ-বন্দনা অপূর্ব মাহাত্মা-গাঁনে পরিণত 
হইক্সাছে। ইহার প্রসাদগুণ শ্রোত্বর্গের চিত্ত সমানভাবে আকৃষ্ট করে ॥ 

ছিরু বা স্থষ্টিধর ঠাকুর স্প্রসিদ্ধ কৈলাস ঘটকের সমসাময়িক এবং 
বলহগ্ধির শিষ্য ছিলেন । ইহার নিবাস বোলপুরের পশ্চিমস্থিত কাকুটিয়া গ্রাম, 
জাতিতে বৈশ্য। এরূপ জনশ্রুতি আছে ছিরুর বংশের কোনও পূর্বপুরুষ 
লোচনদাসকে আপন কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন। ইনি আপন নিবাস 
কাকুটিয়া ছাড়িগ্না জাঙ্গরী গ্রামে আসিয়া বসবাস শুরু করেন। ইহার গীত 
রচনায় এতিহ্বানুযায়ী ভাব ও রসের অন্রবর্তন উল্লেখযোগ্য । ইহাদের 
প্রসাদগুণ বচন রচনায় চমত্কার বিকাশলাভ করিয়াছে। ভাবের উচ্ছাস ও 
বসের উচ্ছলতা সমান লক্ষণীয়। 

বিফুচন্দ্র চট্টরাজজ একজ্জন স্থপুরুষ, স্থগায়ক ও ভক্ত কবি ছিলেন; 
কবিগায়কদ্দিগের ফরমায়েশ মত ইনি কবিগান রচন! করিয়া দিতেন । ইহার 
বিরহ-সঙ্গীতাদি গাহনাগ্স লোকে ভাবাবেগে গদ্গদ হইয়া অশ্রবর্ষণ করিত। 
ইনি শুধু ভক্ত কবি নন, ইহার বৈষণবশান্রাদিতে বিশেষ পাণ্ডিত্য ছিল। 
অনেক দরিত্র ব্যক্তির শিশুসস্তানের! তাহার নিকট লেখাপড়া শিখিতে আসিত, 
তিনিও সযদ্ছে তাহাদের লেখাপড়া শিক্ষা দিতেন। ছাত্রের তাহাকে “মাশয়" 
বলিত। 

সঙ্কপনে অন্তভূক্তি তাহার পদটি গতানুগতিক প্রথায় ভীরুফচরণে স্থগতির 
প্রাথনা॥ কবির নিরুপায় পাতকীর ভাবটি বেশ ফুটিয়া উঠিস্বাছে। 

নিতাই দাস কবিগানের বীধনদার ছিলেন। মিউড়ীর পাচ মাইল 
দক্ষিণ-পশ্চিমে বরুল গ্রামে ইহার নিবাস ছিল। ইহার পিতার নাম রুষ্'দাস। 
৯৩০৬ সালে ইহার মৃত্যু হয় । এখানে প্রদত্ত তাহার মোট চারটি গানের 
দুইটি রাস-বিষয়ক ও দুইটি বাল্যলীলা-বিষয়ক । বলা বাহুল্য নিতাই-এর 
রচিত রাসলীলা জয়দেবের গীতগোবিন্দের অক্কসরণে স্থতরাং এতিহামুসারী । 
নিখুতে হুন্দর ইহার বাঁচনভঙ্গি। বাল্যলীলা-বিষয়ক গান সুমধুর, বাংসল্য- 
রসে ভরা মালসী গানের মেনকার চেয়ে যশোমতীর মাতৃহদয়ের দান কোন 
অংশে নান নহে। 

বাজারাম গণক কবিগায়ক ও বাধনদার ছিলেন। সিউড়ীর দক্ষিণে 
প্রাগ্ন ৮ মাইল দূরে পুরন্দরপুরের সন্গিকট বাশশঙ্কা গ্রামে ইহার নিবাস ছিল। 

এই সন্ধলন-মধ্যে ইহার দুইটি মালসী গান ব্যতীত একটা শ্রীকৃষ্ণের বাল্য- 
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ভূমিকা ১০৯) 
লীলা-ব্ষয়ক গানও সংযোজিত হইল॥ মালসী গান ছুইটিই প্রশ্নভঙ্গিতে 
রচিত। দবীর বন্দনা করিয়া তাহার যাহাপ্মা সরলভাবে না গাহিয়! পুরাণের 
বিবিধ প্রসঙ্গ প্রশ্নচ্ছলে অবতারিত কৰা হইয়াছে । এ্তিহের অনুসরণ ইহার 
মধ্যে প্রকট । প্রীরুক্ষের বাল্যলীলা-বিষয়ক গানে ্রীরুষ্ণের মৃত্তিকা ভক্ষণ ও 
বিশ্বরূপ প্রদর্শন ব্যাপার সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে । 

রামাই ঠাকুর ব! রামানন্দ চক্রবর্তীর জন্মস্থান সিউড়ির চার মাইল দক্ষিণে 
চজ্দ্রভাগা নদীতীরস্থ হায়পুর গ্রাম। ইনি কৈলাস ঘটকের সমসাময়িক । 
বামানন্দের পূর্বগোষ্ঠ ও উত্তরগোষ্ঠ-বিষয়ক মোট দুইটি পদ সন্ধলন-মধ্যে প্রদত্ত 
হইল। পূর্বগোষ্ঠের পদটি সখ্যতাব ও শান্তরসের বাহক ॥ উত্তর-গোষ্ঠের পদটি 
বাৎসল্যরসের উৎকষ্ট নিদর্শন । উভয় পদের কোমল-মধুরতা একান্ত উপভোগ্য । 
পদ দুইটি ক্ষুদ্ধ ও সংক্ষিপ্ত এবং সংগঠন এঁতিহাঙ্সারী গতানুগতিক । 

চাকর যুগীর জন্মস্থান সিউড়ির ছয় মাইল দক্ষিণ-পূবে পুরন্দরপুর গ্রাম । 
ইনি ছিকু ঠাকুরের শিশ্য। ইহার প্রতিবাৎসল্য-রসের একটি মাত্র স্বল্পায়তন 
পদ গৃহীত হইয়াছে। হহার বিষয়বন্ধ গোপাল যশোমতীর নিকট চাদ ধরিয়া 
কপালে তিলক 'আকিয়া দিবার জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। বিষয়বস্ত-অশ্তযায়ী 
ভাবও কোমল-মধুর । 

বনওয়ারী চক্রবর্তীর জন্মস্থান সিউড়ির চৌদ্দ মাইল দক্ষিণে ইসলামবাজার 
খানার অন্তর্গত কুড়মিঠা গ্রাম। এই গ্রামে হরিনারায়ণ ভট্টাচার্থ মহাশয়ের 
চতুষ্পাঠী ছিল। দেশবিদেশ হইতে শিক্ষার্থীরা এই চতুষ্পাটীতে আসিয়া! সমবেত 
হইত । বনওয়ারীর সাতিশয় আগ্রহ দেখিয়! হরিনারায়ণ ভষ্টাচা মহাশয় 
তাহাকে আপন চতুষ্পাটীতে শিক্ষা দিতে থাকেন । হন্দিনারায়ণ মহাশয়ের 
বাটীতে আত্মীয়তাস্থত্রে বনয়ারীলাল মুখোপাধ্যায় মধ্যে মধ্যে আসিতেন, এই 
স্থলেই বনওয়ারীর সহিত বনয়ারীলালের আলাপের স্থত্রপাত ঘটে । বনওয়ারীর 
গান শিখিবার আগ্রহ দেখিয়া তিনি তাহার মাতুল বিষ্ণুচন্দ্র চট্টরাজের সহিত 
বনওয়ারীর সংযোগ করাইয়া দেন। সেই অবধি বনওয়ারী মধো মধ্যে 
মঙ্গলডিহি গিয়া কবিগান শিখিয়া আসিতেন । হহার পর ইনি কবি-গাহনা 
করিয়া বিশেষ খ্যাতিলাভ কর্িয়নাছিলেন। গৃহীত-পদে গোপালের মাতা 
যশোমতীর নিকট চাদ ধরিয়! দিবার প্রার্থনা শুনিয়! মাতার আদরাধিক্য ও 
মহিমা-কীর্তন উক্ত হইয়াছে । 

বাধানাথ কবির একটি মাত ক্ষুত্রাকার গোষ্ঠবিষয়ক পদ পাওয়া গিয়াছে । 


(১০২) প্রাচীন কবি ওয়ালার গান 
বিষয় উত্তর-গোষ্ঠ এবং শেষে মাহাস্ম্য-বর্ণন আছে। এতিহথাহ্ছসরণ করিয়া 
কবি গতান্ছগাতিক-ভাবে পদটি রচনা করিয়াছিলেন। 

সারদা ভাগারীর নিবাস মজিকপুর গ্রাম। কবি-গাহনায় ইনি বিশেষ 
খ্যাতিলাভ কন্ধিযাছিলেন। ইনি কৈলাস ঘটকের সমসাময়িক । এই কবির 
মালসী, সখীসংবাদ ও গোষ্ট-বিষয়ক পদ কতকগুলি এই সঙ্গলনের অস্তভু্ত 
কর! হইল।॥ নবমী-বিষয়ক তাহার দুইটি পদ ও ডাক-মালসীর একটি পদ 
লইয়া মালসী । কবি তাহার ভাক-মালসীতে দেবীকে আহ্বান দিয়াই মহিমা 
কীর্তন করিতে শুরু করিয়াছেন । শেষ পরধস্ত পুরাণ ও মঙ্গলকাঁব্যের 'অন্তভু্তি 
করুণার বা মহিমাৰ দৃষ্টান্তের উল্লেখ করি মাললী শেষ কারিয়াছেন। পদের 
বিষয়বস্ত ও সংগঠন এতিহ্যান্তসানী ও গতান্ছগতিক । আকার নাতিদীর্ঘ । 
নবমী-বিষয়ক দুইটি পদই করুণ ও কোমল ভাবের সমন্বয়ে অপূর্ব বাঞ্জনাময় 
হুইয়া উঠিয়াছে। রজনী পোহাইলেই হুর আসিবেন এবং মেনকার একমাত্র 
কন্যা উমা আবার এক বঞ্লনের জন্য বিদায় লইয! চলিয়া যাইবেন, ইহাই, 
গিরিরাণীর একান্ত আক্ষেপের বিষয় । তাই একবার তিনি গিরিবাজকে ইহার 
কোন বাবস্থা করিতে বলিতেছেন, আরেকবার তিনি নবমী রজনীকে চলিয়া 
যাইতে বারণ করিতেছেন। ফলে, পদ দুইটি করুণ বাতসল্য রসাশ্রিত হুইয়াছে। 
আকার দীর্ঘ হইলেও গান দুইটিতে এতিহাঙ্থসরণ সম্পূর্ণ দেখিতে পাওয়! যায়। 

সখীসংবাদের অস্তভু ক্র বিরহ ও মাখুর-বিষয়ক পদগুলিতে কবির কলা- 
কুশলতা চমৎকার বাঞ্জনার সহিত ফৃটিগ্না উঠিয্নাছে। ব্রজে বসন্তের আবির্ভাব 
হইয়াছে, কোকিল ডাকিতেছে, গোপীগণ মদনশরে ছট্ফট্‌ করিতেছেন, অথচ 
সেই বহুবপ্রভ নাই | কুফণ-বিরছে রাধার শোকে সারা ত্রজভূমি মুহামান ॥ 
এমন সময়ে ও একপ দশায় ভ্রমরের গুরুন ও কোকিলের কলগান অসহনীয় । 
ফলে গতানুগতিক প্রথায় বিরহের করুণতা যেন মূর্ত হুইয়া উঠিয়াছে। 
মাথুরের পদ ছুটিতে আবার এই বিরহ আক্ষেপ ও আক্রোশের আকারে 
ছড়াইয়া পড়িয়াছে । 

ইহার পূর্বগোষ্ঠ পদটিতে অকপট মাতৃহৃদশ়ভাব ব্যক্ত হওয়ায় অগ্ন-সধুর 
বসসিক্ত হইয়াছে । সর্বোপরি গানটির অন্তর্নিহিত প্রসাদগুণ ও বাৎসলারস 
লক্ষণীয় । 

কাইচরণ রায়ের একটি মাত্র পদ প্রদত্ত হইয়াছে__ইহাঁর বিষয়বস্ত যশোদাক 
খেদোক্তি । 
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ভূমিকা (১৪৩) 
যে যুগে হুগলী নদীর দুই কৃলবর্তী স্থান এণ্টনী ফিরিঙ্গি, ভোল৷ ময়রা, 
সীতানাথ, নীলু ঠাকুর, হরিদাস প্রভৃতি কবিয়ালের গানে মুখর ছিল তখন 
হানা ময়মনসিংহ জেলায় লোচন কর্মকার, হারাইল বিশ্বাস, 
লছ ওই চ্ডীপ্রসাদ ঘোষ, হরেরুফ নাথ প্রভৃতি কবিয়ালগণ খ্যাত 
ছিলেন। অনেকে বলেন যে “ময়মনসিংহের কবিগান" 
নারায়ণদেবের পদ্মপুরাণের সমকালীন । আমরা এই গ্রন্থে কানাহ-বলাই, 
লাল মামুদ, রামগতি, রামু সরকার, তারাচাদ প্রভৃতি প্রাচীন কৰিয়ালের 
কবিগান সংগৃহীত ও অস্ততূক্ত কৰিয়াছি। 
ময়মনসিংহের হোসেনপুরের কিঞ্চিৎ দক্ষিণে দগ:গা গ্রাম কানাই-বলাইয়ের 
জন্মভূমি । এই ছুই ভাই কবিগানে-বিশে প্রসিদ্ধি লাভ করেন ॥ ইহাদের 
পিতার নাম আশারাম নাথ ॥ ইহাদের রচিত গীত শ্রীহট্ট, পাবনা, ফরিদপুর 
প্রভৃতি স্থানে অস্যাপি লোকের সুখে মুখে চলিয়া আসিতেছে শুনা যায়। ইহাদের 
পদাবলীর বৈশিষ্ট্য এই যে ইহারা মালসীর উপবিভাগের অর্থাৎ ভাক-মালসী 
ও লহর-মালসীর স্বষ্টি করিয়াছেন। ভাববন্ধ পরিবেষণের দিক হইতে ডাক- 
মালসী অত্যন্ত সরল সংক্ষিপ্ত । ইহাতে দেবীকে আহবান করিয়া আপনার 
শিরুপায়ের কথা নিবেদন করা হইত। উমা শ্যাম! পার্থক্য কর! হইত না) 
আর লঙ্র-মালসী হইত তনমূলক গান। তাহার মধ্যে দেহতব, বিশ্বতব, 
তারাতক প্রস্থতি সংক্ষেপে ব্যক্ত হইত। 
এই জেলার নেত্রকোনা বিভাগে নারায়ণভহরের সন্গিকটবর্তী বা'ওইডহর 
গ্রামে এক দরিদ্র মুসলমান পরিবারে লাল মাসুদের জন্ম । গ্রামা পাঠশালায় 
লালুর যৎকিঞ্চিত লেখাপড়া শিক্ষালাভ ঘটে ।- ছেলেবেলায় হিন্দুধর্মের প্রতি 
তাহার আসক্তি জন্মে ; তিনি রামায়ণ, মহাভারত, ভউ্রমপ্তাগবত প্রভৃতি গ্রন্থ 
পাঠ সমাপন করিয়াছিলেন এমন শুনা যায় । তিনি আপন বাটীতে তুলসীবৃক্ষ 
স্থাপন করিয়া সেখানে খোল-করতাল-সংযোগে কীর্তন করিতেন। অল্পশিক্ষিত 
মুসলমানেরা তাহাকে পাগল ভাবিয়া কিছু অত্যাচান্জ করিত না। হিন্দুরা 
তাহাকে যবন হুরিদাসের সঙ্গে তুলনা কর্রিত। মধ্যে মধ্যে তিনি কবিগান 
ব্রচনা করিতেন এবং আসরে কৰিগানও করিয়াছিলেন । তাহার ছুইটি পদ এহ 
সদ্ধলনের অন্তর্ভূক্ত করা হইয়াছে_ প্রথমটি সখীসংবাদ-পর্ষায়ের অঙ্গুরাগ- 
বিষয়ক । শরীকবঞ্চের বংশীধবনি শ্রবণ ও জরীরাধার উন্মাদন1 ইহার বিষয়বসন্ত । 
রচনা প্রসাদগুণমঞ্ডিত ও শব্দচয়ণ মনোহর । দ্বিতীয়টি গৌাব্-বন্দন। ॥ 


(১০৪) প্রাচীন কবিওয়ালাব গান 
জ্রবাসগৃহে মহাপ্রভু কলির জীবকে তরাইতে নাম বিতরণ করিতেছেন-__ উবাই 
পদটি বিষয়বস্ত। রচনাভঙ্গি চমংকার ও এতিহ্থান্গত। 

ময়মনসিংহের রামগতি, রামু ও রামকানাই কবিয়াল একই সময়ের 
লোক । ইহাদের পুরা নাম রামগতি শীল, রামু সরকার ও রাঁমকানাই নাখ। 
ব্রামগতির বাড়ী গাঙ্গাইল, রামূর বাড়ী আউটপাড়। আর রামকানাইয়ের বাড়ী 
ঘাইটাল। এই গ্রামগুলি মগ্মনসিংহের কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তু । 
শুনা যায় যে, নাটোর, পাবনা, ফরিদপুর, বরিশাল প্রভৃতি স্থান হইতে 
ঝুসুর ওয়ালীর দল কিশোরগরে আনিয়া রামগতি ও রাসুর সহিত কবিযুন্ধে 
প্রবৃত্ত হয় এবং এই কৰিযুদ্ধে পরাস্ত হইয়া তাহারা স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া 
যাগ । এই কবিত্রয়ের মধ্যে বামগতি তাহার কবিত্বশক্তির জন্য বিখ্যাত ছিল। 
কেহ বামগতিকে ময়মনসিংহের দাশু রায়, কেহ বা তাহাকে ময়মনসিংহের 
নিধুবাবু বলিত । 

ক্বামগতির একটিমাত্র পদ পাওয়া গিয়াছে, তাহা সখীসংবাদ-অস্ততূ ত 
খশ্ডিতাবিষয়ক । পদটি নাতিদীর্ঘ ও গতাহুগতিক প্রথায় চিত এতিহ্যাুসারী । 
পদটির প্রসাদগুণ অবস্যাই লক্ষণীয় এবং ইহার অন্তরভুক্ত ভাব ও ভাষ! বিলক্ষণ 
তীক্ষ, তীত্র, মর্মস্পশণ ও করুণরসাস্থিত। কবির কলাকুশলত! পদমধ্যে অন্দর 
অথচ স্পষ্টক্ূপেই পৰিস্ফুট । 

রামু সরকারের সখীসংবাদ-বিবয়ক কিছু পদ ও কবির লহর সন্ধলন-মধ্য 
প্রদত্ত হইল। সখীসংবাদ-পর্যায়ের অন্তত ক্ত তাহার শ্রীকুষের বংশীহরণ 
ও বসস্তবিষয়ক পদ দুইটি ব্রসপূর্ণ ও মনোজ্ঞ হইয়াছে। শ্রীমতী ভ্রীরুষ্ণের 
বংশী লুকাইয়া বাখিয়াছেন তাই নিশান্তে কুচ ত্যাগ করিয়া যাইবার সময় তিনি 
বাশী বাহির করিয়া! দিতে শরীমতীর নিকট সাঙ্গনয় অন্তরোধ করিতেছেন--ইহাই 
পদ্ধটির বিযয়বস্ত । এতিহোর অঙ্ুসরণ ছাড়াও কবির কবিত্ব এই পদমধ্যে 
প্রক্ুতি-বর্ণনায় ও প্রসঙ্গ-বর্ণনায় এমন সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে যে আমরা! এই 
করির কল্পনা ও কলাচাতুর্ঘের প্রশংসা না করিয়া পারি ন! । পদটির আকার 
দীর্ঘ হইলেও সংঘত বটে এবং ভাবের বিকাশে পারম্পর্য রক্ষিত হুইয়াছে। 
বসস্ত-বিষয়ক পদটিও স্মন্দর বিরহমিশিত বসন্তবর্ণন ॥ বহুবল্লভবিহীন বৃন্দাবনে 
বসস্তবিকাশে গোপীগণ মদনশর-নিপীড়িতা হইয়া শীরুফের জন্য খেদ 
করিতেছেন ॥ রাধার অবস্থা সবাধিক শোচনীয় । মদন তাহার উপর্ 
জয়ী হওয়ায় নায়কের অনুপস্থিতিতে তাহার জীবন রক্ষা করা কঠিন হইয়া 





ভূমিকা (১০৫) 
পড়িয়াছে॥ বিরহের এই করুণ চিত্রটি নির্বাচিত শব্দের সাহায্যে চমৎকার 
ক্ষুটিয়া উঠিয়াছে । পদটি নাতিদীর্ঘ এবং ইহার ভাব ও বিষয়বস্ত এ্রতিহানুসানী । 

রামু সরকারের কবির লহর দুইটি ও মকাক ৷ “নহরকবি” ও “কবির লহরশ 
সমার্থক আখ্যা । 'সাকার-আমতন উভয়েরই নাতিদীর্ঘ । বিজ্ঞপের তীগ্মতা 
কোনটির মধ্যেই নাই । ইহাদের একটিতে মহাভারতীয় নুষল বা যৌষলপর্ৰে 
আখ্যান আছে । অজুন ও শীরুষ্ণহন্ডা জরাব্যাধের মধো কথোপকথন ইহাতে 
স্থান পাইয়াছে । আর অন্যাটিতে আছে স্থসপ্দের গাজা ও রাজবংশের এবং 
বালবাটি-কাছানী প্রভৃতির বাহুল্যপূর্ণ বর্ণনা । 

ময়মননিংহ জেলার নেত্রকোনা মহকুমার অন্তর্গত বামপুরে অগ্মান ১২৪৭- 
৪৮ সালে কবিয়াল তাবাচাদের জন্ম হয়। গ্রাম্য পাঠশালায় তারাচাদের 
কিঞ্চিং বিদ্যাসাভের স্থযোগ হয়, কিন্ত দুর্ভাগ্যের বিষ্যা ১৬ বংসর বগলে বনন্ত- 
রোগে তারাচাদ চক্ষ্রত্র ছইটি হারাইয়া ফেলেন । বিধাতা বোধ করি তাহার 
বহি গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে অন্তদূর্টি দান করিয়াছিলেন__কৰি এই বয়স 
হইতেই কবিত্ব-গুণের অধিকারী হইয়া উঠেন। কালক্রমে কবিওয়ালাদিগের 
গান শুনিয়া তাহার মনে গায়ক হইবার বাসন! জন্মে । এই কারণে তারাচাদ 
আপনার জন্মভূমি রামপুর ছাড়িয়া চন্দনকান্দী গ্রামে আসেন এবং স্থপ্রসিদ্ধ 
কবিয়াল স্ৰ্ঘকান্ত নন্দী মহাশয়ের শিশ্যাত্ব গ্রহণ করেন । এই চন্দনকান্দী গ্রামে 
থাকিয়া অন্ধ তারাচাদ কবিগান গাহি! সুপ্রসিদ্ধ হন । 

কবি তারাটচাদের মালসী গান মাত্র দুইটি সক্কলনমধ্যে সংযোজিত করা 
হইল । গান দুইটি গ্রঁতিহ্-অঙ্রযায়ী নাতিদীর্ঘ ও সরল কথায় সংগঠিত । 
গান দুইটির ভাব বা বিষয়বস্ত ব্যক্তিগত মুক্তির জন্য ভক্তের শক্তির উদ্দেশে 
আবেদন । জগতসংসারকে হাটের রূপকে প্রকাশ করা হইয়াছে । '্বয়ং ভক্ত 
অন্ধের রপকে আপনার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ভাবের বিস্তার স্রন্দর ও 
সঙ্গত হইয়াছে। শব্দসম্পদ্‌ সাধারণ ও প্রাদেশিক উচ্চারণের চিহ্নযুক্ত । 

কৰি মহেশ চক্রবর্তীর প্রভাস-মিলন বা দ্বানযন্ঞ-বিষয়ক একটিসাঁত্র পদ 
সঙ্গলনে প্রদত্ত হইল । মাতা নন্দরাণী তাহার গোপাল যিনি এখন ছারকার 
রাজা হইয়া বসিয়াছেন তাহার দর্শন-লালসায় অধীর 
হইয়া প্রতিহারীর নিকট করুণ "আবেদন জানাইতেছেন_ 
ইহাই পদটির বিষগবন্ত । শব্দ-সম্পদ্‌ সাধারণ এবং পদটি ক্ষুত্রাকীর । কবি 
উ্ীতিহান্রসরণে পদটির বিযয়বস্ধ গড়িয়া তুলিস্মাছেন । 


মহেশ চক্রবর্তী 





০০৬) প্রাচীন কবিওয়ালার গান 


মহেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একমাত্র মাখুর-বিষয়ক পদটি শীরফের উদ্দেশে 
কটুক্তি মাত্র । পদমধ্যে “চোর” শব্দটির পুনঃ পুনঃ নানার্থক 
প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া! যায় । ইহাতে মাথুর ভাবের বিকাশ 
ও বিস্তার কিছুমাত্র লাই । 

ঢাকা-বিক্রমপুবের কবি হব্দিমোহন আচার্ধের একটি মাত্র পদ যাহ! পাওয়া 
গিয়াছে তাহা এ্মতীর বিরহু-বিষষক । পদটির বিষয়বস্ত ধাবণাতীত উচ্চ 

স্তরের । বিরহাবস্থার দশম দশায়_্রীরাধা মহাসমাধিমপ্রা 
কাপে ইহাই পদটির বিষয়ৰন্ত । তিনি একাধারে সহাপ্রেমিকা ও 
যোগিনী ইহা! এঁতিহৃ-সন্মত ৷ আতা কবি এখানে তাহার 

বিরহাবস্থার বিভিন্ন লক্ষণ উল্লেখ করিয়া যে চিত্রা্গনের চেষ্টা কবিয়াছেন 
তাহা এতিহান্যায়ী । কিন্ত এই দশাভাব ভাষায় ব্যক্ত করা কঠিন বলিয়া 
পাঠক সাধারণের নিকট পদটি প্রহেলিকার মত বোধ হইবে । কবি পদমধ্যে 
যে-সকল শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন সেগুলি যোগশান্বে ও বৈষ্ণবক্তিশাত্রেহ 
স্থলত, অন্যত্র নহে । পদটির আকার-আয়তন নাতিদীগ । 

ঢাকা-বিক্রমপুরের আরেকজন কবি রসিকচন্দ্র আচার্ঘের উত্তরগোষ্ঠ-বিষ্য়ক 
একটি পদ পাওয়া গিশ্াছে। পদটি আকারে অদীর্ঘ। ব্যবহৃত শব্দাবলী 
সাধারণ এবং বিষত্বস্ধ উতিহ্যানযাক্সী। ব্বাখালগণ মা যশোদার উল্লেখ করিয়া 
আসন সন্ধ্যায় গোষ্ঠ হইতে গোপালকে গৃহে ফিন্সিতে বলিতেছে । স্থতরাং 
কিছু করুণ সখ্যভাব পদমধ্যে দেখা ঘায়। 

ঢাকার কবি কৈলাসচক্দ্রের “ম্গলাচরণ” শীর্ষক একটি পদ ও কয়েকটি কবির 
লহ সঙ্কলন-মধ্যে দেওয়া হইল । কবি গতাহগতিক পন্থা পরিহার করিয়া 
মঙ্গলাচরণ বলিতে সরশ্বতীর ও "গুরুর বন্দন। করিয়াছেন। তাহার বন্দনা 
মথেষ্ট বিনগ্স-মিশ্রিত এবং মঙ্গলকাব্যের বন্দনা বা মঙ্গলাচরণের মতই বরং লাগে 
এবং দেহতন্ব ও ভবতব এই মঙ্গল-চরণের আরেকটি : বৈশিষ্ট্য । মঙ্লাচরণটির 
কলেবর অদ্ীর্ঘ ও দুইভাগে বিভক্ত । 

তাহার কবির লহরের পালাগুলির, অধিকাংশই বামায়ণ হইতে গৃহীত । 
এ বামাগ্সণ অবশ্য বান্মীকির নহে, বাঙ্গালী কবিদের রচিত। পালাগুলি মায়া- 
সীতার, মহীরাবণের ছলনার, বাঁম-নির্বাসনেন্স "ও লক্ষণের শক্তিশেলের । 
ইহাদের বিষয়বস্র আলোচন! ও উল্লেখের মধ্যে লৌকিকভাব পরিশ্ুট । শন্দ_ 
সম্ভার সাধারণ ও আকার-আয়তন অদীর্ণ । আন্‌ দুইটি পালা ননীচুরি ও 


মহেশ বন্দ্োোপান্যায় 
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নিমাইসন্যাস-বিবয়ক | ননীচুরিনর পালা যে বাল্যলীলা, বালকের দৌরাস্ম্য 
প্রভৃতি উক্ত হইয়াছে ভাহা যথ্ষ্ট ভাবাবেগের সহিত প্রকীর্ণ নীতিবাক্য 
মিলাইয়াই প্রকাশিত হইয়াছে । পদদটির "আকার অপেক্ষাত দীর্ঘ। ইহার 
মধ্যে বাংসল্য ও প্রতিবাংসল্য বসের মিশ্রণ দেখা যাত । কিন্তু সত্য কথা এই 
যে, কোনও ভাব বা কোনও বস প্রগাঢ় হইয়। ওঠে নাই । নিমাই-সন্যাসের 
পদটি করুণ-মধুর | ইহার মধ্যে করুণ-রস পরিস্ফুট এবং সেই রস পরিস্ফুটনে 
প্রয়োজনীয় যে বিরহ-বিচ্ছেদ্নিত খেদ ও ক্ষোভ, তাহা ও যথাযথ উপস্থাপিত 
দেখা যায়। পদটির কলেবরও অদীর্থ। শব্দসন্তার স্বাভাবিক :9 সরল। 
ভোর বা প্রভাতী-বিষয়ক একটি পদ এইসঙ্গে সংযোজিত হইশ । উহা 
গ্রতিহ্থান্যায়ী গতাঙ্গগতিক ভঙ্গিতে রচিত হইলেও পদ্দমধ্যে কবির নিজন্দ সরস 
কবিত প্রকাশ পাইয়াছে। স্থতরাং পদটি করুণ রূস।শ্রিত হইয়া উঠিয়াছে ও 
ইহার ভাব-বিভাব প্রভৃতি যখোচিত সমাহৃত হইয়াছে । ফলে, পদটি বলোতীর্ণ 
হইয়াছে । ইহার শব্দাবলী মনোজ্ঞ এবং গঠনভদ্দি গতানুগতিক । 

আনুমানিক ১২৫৫ সালে বিক্রমপুর তন্ধর গ্রামে মাতুলালয়ে কৈলাসচন্দরের 
জন্ম হয়। কবির পিতার নাম কান্তচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও মাতার নাম শান্তমণি 
দেবী । ছেলেবেলা হইতে ইহার কবিত্ব-শক্তির স্ফুরণ হইতে থাকে । সখের 
কবির দলে যুক্ত হইস্স তিনি গ্রামে গ্রামে কবিগান করিয়া বেড়াইতে থাকেন 
এবং সময়ে সময়ে নাট্যান্ডিনয়েন দৃশ্বপট অস্থিত করিয়া দিতেন । তাহার 
রচিত কবিগান, পাচালী প্রস্থতি পাওয়া যায় । : তাহার সঙ্গীতাদি রচনার মধ্যে 
তাহার আধ্যাত্মিক জীবনের পৰিচয় পাওয়া যায়। বাওলা ১৩০৬ সালের ই 
পৌষ মঙ্গলবার জন্মভূমি তন্তর গ্রামে তিনি দেহত্যাগ কেন । 

পরাণচন্দর, রামকানাই ঠাকুরের কিঞ্চিৎ পূর্ববর্তী এবং উদয়টাদের সম- 
সাময়িক । পরাণচন্রের প্ররুভ নাম প্রাপরুষণ। এই কবির কলক্ষভঞ্জন, 
বিরহু-বিষয়ক দুইটি পদ ও মহাভারতের বা হুরিবংশের অস্তভু“ক্ত জ্রীকুষেরর 
বিবাহ ও তছপলক্ষে শিশুপালের বার্থচেষ্টা ও অপমানের প্রসঙ্গ লইয়া একটি 
কবির লহর এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে । উপমা ও উৎপ্রেক্ষার উপযুক্ত প্রয়োগে 
গানগুলি সমৃদ্ধ । বামকানাই ঠাকুরের াসর-সঙ্ছা-বিষয়ক পদ্দটির সংগঠন 
গতাঙ্গগতিক ৷  উদয়ের মালসীগান, সথীসংবাদ ও গোষ্টগান এই গ্রন্থের 
অস্ততু্ত হইস্সাছে। মালসীগানে শিবের প্রসঙ্গ বর্ণনায় তদানীস্তন কালের 
উপর কটাক্ষপাঁত আছে৷ সখীসংবাদ গানটিতে রাধারুফ্ণের সম্মিলিত রূপের 





১০৯) প্রাচীন কৰিওয়ালার গাল 


বর্ণনা ও গোষ্টগানটিতে ্ররুকমহিমা প্রচারের কুত্রিম প্রচেষ্টার পরিচয় 
পরিস্ফূট। 

বাংলা ১২১৮ সনে ২৪শে ফাল্ঠন শুক্রবার ২৪ পরগনার অন্তর্গত 
কীচড়াপাড়া গ্রামে ইহার জন্ম । তাহার দশ বংসর বয়সেই পিতার মৃত্যু হওয়ায় 
ঈশ্বরচন্দ্র লোখাপড়ায় আর অগ্রসর হইতে পারেন নাই । 
তবে বালাকাল হইতে কবিতা-রচনার দিকে তাহার 
বিশেষ কঝৌক ছিল, লোখাপড়ার সহিত সংশ্রব ত্যাগ করিলে ও কবিতা বা ছড়া 
ব্রচন! করার প্রবৃত্তি তিনি ত্যাগ করিতে পারেন নাই ৷ ১২ বৎসর বয়সেই তিনি 
সখের কবির দলে কবিগান রচনা করিয়া দিতেন । পাণু রিয়াঘাটার ঘোগেন্্র- 
মোহন ঠাকুরের উৎসাহে ঈশ্বর গুপ্ত ১২৩৭ সালে “সংবাদ প্রভাকর” নামে একটি 
পত্রিকার সম্পাদন! আরম্ভ করেন, ১২৩৯ সালে যোগেন্দ্রমোহনের মৃত্যুর পর 
“সংবাদ প্রভাকর”ও তিরোহিত হয়। তবে এ বংসরে ১২৩৯ সালে শ্গান্দুলের 
জমিদার বাবু জগন্সাথপ্রসাদ মল্লিকের উৎসাহে শুপ্তকবি “সংবাদ বন্ধীবলী” 
প্রকাশ করেন। তাহা বেশীদিন চলে নাই । ১৯৪৩ সালে ২৭শে শ্রাবণ 
হুইতে “সংবাদ প্রভাকর” পুনবায় ঈশ্ববচন্দ্রের সম্পাদনায় প্রকাশিত হইতে 
থাকে । ইহার পর ১২৪৬ সালের ১ল1 আবাঢ় হইতে “প্রভাকর” প্রাত্যহিক 
হইঙ্সা প্রকাশিত হইতে থাকে ॥ ইহার প্রায় ৭ বংসর অতিবাহিত হওয়ার পরব 
ঈশ্বর গুপ্ত ১২৫৩ সালে “পাষগুপীড়ন” ও ১২৫৪ সালে “সাধুরঞ্চন” নামে 
সাপ্তাহিক পত্রিকাদ্ধয় প্রকাশের ব্যবস্থা করেন । এই সময়ে তাহাকে কবি 
ও হাফ-আখড়াই দলের অহ্থরোধে তাহাদের জন্য সঙ্গীত রচনা করিয়া দিতে 
হইত ॥ বোধ হয় এই কারণেই তিনি প্রাচীন কবিওয়ালা গানের অনুসন্ধানে 
ব্রতী হন। ১২৬* সাল হইতে প্রতিমাসের ১লা সংবাদ প্রভাকরের যে সংখ্যাটি 
বাহির হইত তাহাতে তিনি অপ্রকাশিত লুপ্তপ্রা় কবিগীত ও কবিওয়ালা 
দিগের জীবনী প্রকাশ করিতে থাকেন ॥ হক ঠাকুর, রাম বস্তু, নিতাইদাস 
বৈরাগী, বাহ্ু-নুপিংহপ্রস্থৃতি কবিওয়ালাদিগের গানগুলি যাহ আমরা বর্তমানে 
মুদ্রিত আকারে দেখিতে পাইতেছি, তাহার প্রায় সবগুলিই ঈশ্বরচন্দ্র 
একাস্তিক চেষ্টার ফলে বিভিন্ন স্থান হইতে সংগৃহীত হইয়া “সংবাদ প্রভাকরে”ই 
সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। প্ৰাচীন কবিওয়ালার গান-সংগ্রহ ব্যতীত রামপ্রাসাদ 
লেনের জীবনী ও তাহার প্রণীত ক্ু্ষকীতন, কালীকীর্তন, ভারতচন্দ্র বায়ের 
জীবনী এবং অনেক প্রাচীন কবির লুপপ্রায় রচনা প্রভাকবেই প্রকাশিত করিঙ্গ 


ঈশ্বর গুপ্ত 
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তিনি তৎপ্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া গিয়াছেন। এই পত্রিকায় তাহার 
রচিত “প্রবোধ প্রভাকর”, “হিতকর" ও “বোধেন্দুবিকাশ” নামক তিনখানি 
গ্রন্থও প্রকাশিত হয়। ব্যঙ্গ ও গ্লেষপূর্ণ রচনায় ইনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ১২৬৫ 
সালের ১*ই মাঘ ঈশ্বরচন্দ্র পরলোক গমন করেন । 

কৰি ঈশ্বর গুপ্তের সখীসংবাদ-বিষয়ক গান অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হইত। 
এখানে মোট দশটি গান প্রদত্ত হইল ॥ সখীসংবাদের অন্তর্ভূক্ত বিরহ, মাথুর, 
মান ও মিলন-বিষয়ক গান ছাড়া গোষ্ঠ-বিষয়ক্ত গানও বক্ষলন-মধ্যে দেওয়া 
হইল । শোনা যায়্__কবির বিরহ-বিষয়ক গান উৎকষ্ট হইত । ইহার মধ্যে 
গ্লেষের স্থচীমুখ যেমন পাওয়া যায় তেমনি করুণ-কোমলতাও হুলভ। সকল 
পদেই পদলাপিত্যও তাহার আরেকটি বৈশিষ্টান্থরূপ অস্তভূত হয়। গানগুলির 
গঠনভদ্দি গতাঙ্গগতিক এবং আকার-আয়তন দীর্ঘছ বলা চলে। রুষ্কমল 
গোস্বামীর পদবিশেষের সহিত ঈশ্বর গুপ্তের পদবিশেষের কিছু-কিছু সাদৃশ্য 
আমাদের চক্ষে পড়ে ; কিন্ত দাশরখি রায়ের রচনার কোন প্রভাব ঈশ্বর গুপ্ডের 
উপর দেখা। যায় লা। সর্বোপরি কবির স্বকীয় কবিপ্রতিভা সকল পদেই 
চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে । 

১২৫৮ সালে ভবানীপুরে দাড়াকবির শখের দল স্থষ্ট হইলে ইনি সেই দলের 
জন্য কবিগান রচনা কৰিস্সা দিতেন। গানগুলি মোহনচাদ বঙ্গ প্রদত্ত হরে 

তৈয়াস্থী হইত । লঙ্ষলনে প্রদত্ত মালসী গানটি আগমনী 

১৯৮৬ নহে, উহার বিষয়বন্ধ সপ্তমী । ইহার মূলস্থর করুণ 

হওয়ায় বাৎসলা-রসেব্ব পরিস্ফুটনে সহায়তা করিয়াছে। 

জয়নারায়ণের সখীসংবাদের পদগুলির ভাষা ও ভাব প্রাঞ্জল, করুণ-কোমল ও 

মনোরম ॥ গতান্রগতিকতাঁর উধ্বে তাহার প্রযুক্ত পদলালিত্য আমাদের অস্তর 
আরুষ্ট করে । 

১২৫২ সালে ২৪ পরগনা জাগুলিয়া গ্রামে ইহার জন্ম ॥ বাল্যকাল হইতে 
ইহা কবিত্বশক্তির স্ফরণ হইত, মুখে মুখে কৰিত! রচনা করিয়া ইনি বাল্য- 
কালে সাধারণের বিশ্ময় উৎপাদন করিতেন । পরিণত 
বয়সে ইনি যাত্রা, হাফ-আখড়াই, কবি, বাউল, সংকীর্তন 
প্রস্তৃতি সর্বপ্রকার সঙ্গীত-রচনায় দক্ষহত্ত ছিলেন। ইহার সম্পাদনায় “মধ্যস্থ” 
পত্রিকা বাহির হইত । বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য “রামাভিষেক” 
"সতীনাটক”, “হচ্ছিশ্চজ্ছ”, “প্রণয়-পত্থীক্ষ” প্রভৃতি নাটক ইহার রচনা । 


মনোমোহন বহু 





১১০) প্রাচীন কবিওযালার গান 


কৰি মনোমোহনের রচিত সখীসংবাদগুলির ভাষার চমতকারিত্ব ও 
অলঙ্কার-বাহুল্য লক্ষণীয় । আধুনিক ঢঙে পদগুলি প্রকাশিত হওয়ায় ইহা 
সর্বতোভাবে মনোজ্ঞ হহয়। উঠিয়াছে । 

কবি রাজকিশোরের সখীসংবাদ পর্ধাশ্বের অস্ত্ভুক্ত বিরহ-বিষয়ক তিনটি 
পদই সমান ককরুণ-মধুর । একটি বিরৃহ-বিষ্নক পদের করুণতা আবার কিছু 

লব তীব্রতর হইয়াছে বসম্থের আবির্ভাবের ফলে। বসন্ত 

বন্দোপাধ্যান্ সেখানে উদ্দীপন বিভাব। ভাষা ও ভাব গতানুগতিক ও 

ইতিহাহুসান্বী । অলঙ্কার বলিতে উপমা, যমক, অন্প্রাস 

প্রভৃতি আছে । আকার-মায়তন অদীর্ঘ। গানগুলির পদলালিত্য মনো- 
মুগ্ধকর। 

কবি গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপ/ধ/াবের মালসী ও সব্ীসংবাদ-বিষণক কিছু গান 
সন্ধপনমধ্যে প্রদত্ত হইল । মালসী গানটির বিষগ্ববন্ত সপ্তমী । ইহার কলেবর 

ক্ষুদ্র কিন্তু বাৎসলা-রস পদটিতে পরিস্ফুট হইয়াছে । 

হারান স্থীসংবাদের পদ বলিতে বিরহ ও মাখুর-যিষয়ক পদ 

সাতটি । ইহাদের ভাব ও বিষয়বস্ত এ্তিহ্থাক্থসারী এবং 

প্রত্যেকটি পদে করুণতার ছড়াছড়ি দেখা যাগ্ন। পদলালিত্য অবস্থা মোটা- 

সুটিভাবে পদগুপির অন্যতম বৈশিষ্ট্য । 'আকার-আম্মতন প্রায় সকল পদেই, 
অদীথ। 

কবিয়াল যদুবর দাসের পিতার নাম মোহন সরকার বা মোহন বৈরাগী। 
হনি নিতাই বৈরাগীর সম-সাময়িক । মোহন সরকার 
ছট্‌-সঙ্গীত গাহিয়। প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন । ইহার ন্যায় 
ছুট্‌-সদীত আর কেহই গাহিতে পারিতেন ন!। যশোহর__বনগ্রামের 
নিকটবর্তী গোপাল নগর গ্রামে ইহার বাস ছিল। পিতার মৃত্যুর 
পর যদুবর দাস বা যছুনাথ দাস কবির দল পরিচালিত করিতেন।* 

গোরক্ষনাথ এন্টনী ফিরিনীর দলে বাধনদার ছিলেন। 
একবার উভয়ের মনাস্তরের ফলে কবি গোরক্ষনাথ 
এণ্টনী ফিরিঙ্গীর দল ত্যাগ করিয়া নিজন্ব কবির দল গঠন করেন। 


সন্ুবর দাস 


কামানন্দ নন্দা 


* নব্যভারত ১০১২ জ্যৈষ্ঠ পৃঃ ১০৮-১০৯ । 


ভূমিকা (৯১) 
একবার গোরক্ষনাথের সহিত কবির লড়াই-এ রামানন্দ নন্দী এই প্রসঙ্গটি 
লইয়া গোরক্ষনাথকে শ্লেষ করিয়! বলেন 
“এক বাহাদুরীর কাঠ এইখানেতে পুতে 
ৰাউত গ! গঙ্গ। পাতে 
তাহার উপর চড়বে তবে 
স্বর্গে যাওয়ার পথ দেখায় | 
নতুন এক কী ত্ত করি ভাই 
মেলিয়া বিবির ঠোকনা খেয়ে 
ওর পাখনা! ছি'ড়ে গিয়েছে । 
গোরক্ষ গোবরের পোকা 
আজ ভ্রমরা হ'তে এসেছে ।” 
নিজ গুরু নিতাই বৈরাগীর প্রতি একবার তিনি এইরূপ এব 
কবিয্মাছিলেন__ 
“নিতাই দাস বৈরাগী 
বাজাত ডুগডুগি » 
আর ভিক্ষা করত চন্দননগরে ডুম্ব বেধে কাধেতে 
আমরা! মরে যাই লক্ছাতে ।” 
কবিয়াল রামানন্দ নন্দী জেলা ২৪ পরগণার্ব নৈহাটী খানার অন্তর্গত 
বাহতা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। আন্তমানিক >১৮* সালে কবির জন্ম 
এবং আঙ্গমানিক ১২৬- সাল ভাহার মৃত্যু হয স্ববিখ্যাত কবিয়াল 
নিতাই দাস বৈরাগীর তিনি প্রিয় শিশ্কা ছিলেন। তাহার পিতার নাম 
ছিল আনন্দচন্দ্ৰ নন্দী । ১২০ সালে ভাটপাড়ার কেশব দাসের কন্যা 
সৌদামিনীর সহিত তাহার বিবাহ হয়। 
পরবর্তীকালে নীল ঠাকুরের :ও ভবানীচরপ বণিক-এর কবিদলে রামানন্দ 
যোগদান করেন । বাধনদার হিসাবে তিনি বিভিন্ন দলে যোগদান করিয়া 
গান রচনা করিতেন। দুঃখের বিষয় তাহার রচিত গানগুলি অদ্যাবধি 
সংগৃহীত হয় নাই । আমাদের অহ্মান, কবি যে-যে দলের হইয়া যখন 
যেখানে যে-যে গান রচনা করিয়াছিলেন সেই-সেই দলের দলপতির 


নামে গানগুলি চলিত । শেষ জীবনে রামানন্দ নন্দী সাধক-কবিতে 
পরিণত হু’ন। 


১৯২) প্রাচীন কৰিওয়ালার গান 

রামহন্দ্র স্বর্ণকারের নিবাস ছিল কলিকাতা-বহুবাজার হাড়কাট! গলিতে । 
কানবৃন্দর সকার হুনি পূর্বে কেববানীগিরি করিতেন, পরে এ কাজ পরিত্যাগ 
করিয়া একটি কবির দল গঠন করেন। তাহার দলের 
বাধনদার ছিলেন ঠাকুরদাস চক্রবর্তীর বহু আসরে গান গাহার ফলে রামনহুন্দরের 
দলের খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হয়। 


একবার এন্টিনী ফিছিন্দীর সহিত কবির লড়াই-এ বামন্থন্দর এইরূপ চাপান 
দিয়াছিলেন__ 
“এস্টনী ফিরিগ্ী “কফন্‌” চোর 
ভাঙে রাত হ’লে যত সব গোর 
টাট্‌কা গোরে শু'টকো ভূতের রব 
একি অসম্ভব । 
এযে হুমকি দিয়ে বন্ধ লোটে সব । 
এক্স ঠাই-ঠিকানা গেল জানা 
মাহষ হোল তিন শহর ।” 
জেল! ২৪ পরগণার বারাসাত মহকুমার অধীন দত্তপুকুর গ্রামে মধুস্থদনের 
মদন সিংহ জন্ম হয়। এই গ্রামের নিকট মহেশপুরে কবিওয়াল1 
যহেশকানার জন্ম হয়। মধুস্থদনের রচিত একটিমাত্র 
সদদীত পাওয়া গিয়াছে |. ইহার বিষয়বন্থ প্রীরুষের মোহিনীম্ৃপ্ডি ধারণ 
“কি আশ্চর্য্য বিবরণ অচেতন হুলেন ত্ৰিলোচন 
অপরূপ সে রূপে স্যাম হরেন হুরের মন ॥ 
ত্যঙ্গি বংশী তিনি হলেন মনোমোহিনী । 
ছেড়ে বাকা-ধড়া বাকা মোহন চূড়া 
হলেন অস্থপমা রমণী ॥ 
ক্ষণ কামিনী কিরূপে বংশী দিলে সঁপে ? 
যে বংশী স্বরে ব্রজাঙ্গনায় মজালে । 
তারে বাকা আখি শ্তাম কোথায় লুকালে ? 
ন ওহে স্যাম, কালোবরণ, হয় কি স্মরণ ? 
: এখন, তোমায় চিনতে নারি ওহে বংশীধারি 
বিনয় করি ধরি আমরা তোমার শীচরণ ॥” 


© 


ভূমিকা ১১৩) 
সংবাদ প্রভাকে গৌর কবিরাজ সম্বন্ধে বিশেষ কোন পরিচন্ন মুদ্রিত 
হয় নাই। উক্ত পজ্জিকা পাঠে জানা যাক্স যে, গৌর 
কবিরাজ বিরহ ও খেউড় গান উত্তমরূপে রচনা করিতে 
পান্সিতেন, অন্য গান তত উত্তম ক্লিক রচিতে পারিতেন না; কিন্ত 
তাহাও অনেকাংশে উৎরুষ্ট হহত। উক্ত কবিরাজ নিত্যানন্দ ভিন্ন অপরাপর 
অনেক দলে সাহায্য করিতেন । নিত্যানন্দের দলে থাকিতে তাহার গাওয়া 
একটি গানের কিয়দংশ এইরূপ_ 


গৌর কাবিরাজ্জ 


“হায় কাননে অনল লাগিলে যেমন 
কীট-পতঙ্গাদি হয় জালাতন 
তোমারে! পীরিতে দিবস-শর্বরী 
ততোধিক আমি হ'তেছি দহন ॥" 


ইতোপূর্বে আমরা খে কবিয়াল রামহুন্দর রায়ের পরিচয় দিয়াছি তাহারই, 
অন্যতম সঙ্গী ছিলেন গৌর কবিরাজ ॥ ইহার] উভয়েই বাধনদারের কাজ 
করিতেন । রামন্থন্দর রায়ের বাটী ছিল ডিঙ্গেভাঙ্গায় আর গোর কবিরাজের 
বাটী ছিল কলিকাতা-শিমুলিয়! পাড়ায় । 

কবি বলাইচাদ সরকারের জন্মস্থান হুগলী জেলার অন্তর্গত পিয়াল- 
পাড়া গ্রাম। ইহার পিতার নাম রামকমল, পিতামহের 
নাম কষ্ণকমল ও প্রপিতামহের নাম বংশীবদন। ইনি 
জাতিতে সদেগাপ ছিলেন। সেকালে বংশীবদন যে কবিগানে প্রসিদ্ছি 
লাভ করিয়াছিলেন তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া ঘাস নিন্নলিখিত ছড়ায়__ 


“ছবিতে উমাচরণ । 
কৰিতে বংশীবদন ॥” 


বোধ হয় উত্তরাধিকার স্থত্রেই বলাইচাদ প্রপিতামহের এই গুণ লাভ 
করিয়াছিলেন । দুর্ভাগ্যের বিষক্স এই যে বলাইচাদের রচিত কবিগান আমরা 
সংগ্রহ করিতে পারি নাই। শুধু ইতোপূর্বে তাহার সহিত ভোলাময়রার 
কবির লড়াই-এর কথার উল্লেখ করিয়াছি । অবশ্য, এইরূপ লড়াই-এ সর্বত্র 
ভোলা ময়রার জয় হইলেও বলাই সরকারের প্রত্যুৎপন্গমতিত্ব ও রচনা-রুতিত্ব 
নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় ছিল । 
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(১১৪) প্রাচীন কবিওয্বালার গান 


এন্টনী ফিরিন্দীর মত আমরা অবাঙগ্গালী কবি জন? হালহেডের নাম 

পাইতেছি ॥ ইহার পিতৃব্যের নাম ছিল নাথানিয়েল 

ত্রাসি হালহেড (Nathaniel Brassey Halhead) 

ষিনি বাংলা ভাষায় ব্যাকরণ রচনা করিয়া প্রসিন্ধি স্র্জন করিয়াছিলেন। 

ভ্রাতুম্পুত্র জন হালহেড বাক্পটুতায় বিশেষ কতিত্ব দেখাইয়া বাঙালী জন- 

সাধারণের প্রশংসা অর্জন করিয়াছিলেন। ইনি সদর দেওয়ানী আদালতের 

বিচারক ছিপেন। কবিগান গাহা। তাহার পেশ! ছিল না। কেরি সাহেব 

জন হালহেড সহ্বন্ধে মন্তব্য করেন যে চলিত বাংলা ভাষায় রচনা ও 

কথোপকথনে ইনি তদানীন্তন বগদেশ্বব্যাপী হংরাজদিগের মধ্যে অপ্রতিদ্বন্বী 
ছিলেন। 

Friend of 1500 নামক পত্রিকায় বন্ধমানরাজের প্রাসাদে কবি- 
গানের আসরে হালহেডের গাহনার যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ মুদ্রিত হইয়াছিল, 
তাহা তাহার সঙ্গীত রচনার নিপুণতার পব্চায়ক বলিয়া এখানে উদ্ধৃত 
করিতেছি_ 


“On one occasion while at Burdwan, having been 
solicited to give some proof of his knowledge of the 


জন হালহেড 


language, ho. ombraced the opportunity of a public show givon 
by the Raja to the Europeans and insinuating himself asa 
“Native singer” performed his part s0 admirably by joining 
them in thoir chants that oven they were unable to perceive 
that a stranger was among them.’ 

স্রী-কবিগণের মধ্যে অক্ষয় রায়তিনি, মাধবীলতা, ( কোয়েল ) কামিনী, 
যজ্জেখরী, সহুচরী, শশিমুখী ও মোহিনী দাসীর নাম 
শুনিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগের মধ্য হইতে একমাত্র 
যজ্ঞেশ্বরীর জীবনের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় জানিতে পারা যায়। ইহারা 
সাধারণতঃ পুরুষ কবিগণের সহিত পাল! দিয়া গান রচনা করিতেন, অর্থাৎ, 


স্বী-কবিগণ 





2 “Mr. Halhead, however, sas not a professional 
singer, but a judge of the Sadar Dewani Adalat. Dr. Carey 
used to call him the First English man who learnt Bengali 
language without a rival”. 

— Friend of India of 9th August, 1838. 





হুমিকা (১১৫) 


উত্তর, প্রত্যুত্তর করিতেন । দুঃখের বিষয়, তাহাদিগের রচনার অতি নগণ্য 
অংশই আমরা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। সাধারণতঃ ইহারা খেউড় ও 
কবির লহুর রচনায় নিপুপতা প্রদর্শন করিতেন । 

(কোয়েল ) কামিনীর নিবাস ছিল খুলনা জেলার অন্তর্গত জাপসা 
গ্রামে । ইঁহার রচিত ২।৩টি ভবানী বিষয়ক গানের অংশ এইরূপ 
পাওয়া যায়-_ 

(১) “কালো বেটা কত খাটি 
সে যে ফুলের মাথার পর্রে। 
চরণ দুটি কত কোটী চাদ 
স্থরযে আলো করে ॥ 
কত শলক, কত রশ্মি 
কালী মায়ের পায় । 
ধানের ক্ষেতে ঢেউ খেলিয়ে 
(কালী ) কালের ঢেউ দেখায় ৮ 
(২) “ক্ুটল ফুল কীলোবেটার পায়ের পর 
তার মূল রয়েছে আকাশের উপর । 
এ ফুলের তলাশ করে কে বল? 
সে যে বক্তবা রাঙাকলি 
একই কৌটায় ছুটি ফুল ধরে ॥" 

আরেকজন স্বী-কবি মোহিনী দাসী, ইহার পূর্ণ নাম ছিল মনোমোহিন? 
দাসী । ইহার গুরুর নাম ছিল সদানন্দ পারিশ্নাল। হুগলী জেলার 
অস্তগত রাজহাটী-সেনহাট গ্রামে ইহার বাস । 

হুগলী জেলার অন্তর্গত আরামবাগ মহকুমার কাকনান গ্রামে কবিয়াল 
ঈশান সামস্ত ও: তাহার দলের প্রসিদ্ধা গায়িকা শশিমুখী বাস করিতেন ( 
শোনা যায়, কবির লহরে মোহিনী দাসীর প্রতিছন্দিনী ছিলেন শশিমুখী । 
কাহার রচনার প্রমাণ কিছুমাত্র আমরা পাই নাই । 

কবিয়ালগণের মধ্যে মুসলমান কবি অবশ্যই ছিলেন, কিন্ত আমরা এক- 

মাত্র হোসেন শেখ ব্যতীত আত্ম কাহারও নাম জানিতে 
সথসলম্ান কৰি পারি নাই। একবার এই হোসেন শেখকে ভোলা ময়রা 
এই বলিয়া চাপান দিয়াছিলেন_ b 





০১৬) প্রাচীন কবিওয়ালীর গান 


"র্‌, জরু, জমীন ক্যাক্সসে খাত_রা আনে 
খুন, খুন, স্থন ক্যায়সে পত্‌রা জালে ? 

হিজরী, পিজন্বী কেন হজের সঙ্গে নাই? 

জো-ওয়ালা, মো-ওয়ালা কালো কেন ভাই ? 
যবনে-ত্রাহ্মণে বল কোন ভেদটা দেখি ? 

ভোলার টাকা সদাই খাটি ( এবার ) হোসেনের মেকি ৪” 


কবি-সাহিত্যের মুল্যায়ন 

কবি-গান বাঙলার বিশিষ্ট সম্পদ আর বাঙলার লোকসংস্কতির, 
একটি দিক। লোক-সাহিত্যের যতগুলি লক্ষণ আমাদের জানা আছে 
সে সবগুলি কবিগানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । যেমন ধর] যাক, কবি-গান 
মৌখিক রচনা ( Extempore compositicn ) ; ইহা শেষ প্রধান। 
ইহা গৃঢ়ার্খক ও ইহার মধ্যে ছন্দোগত সমতা সর্বত্র রক্ষিত হয়নি । 
একটি ভাব বা বিষয়বন্ঞ সম্পূর্ণ বণিত হুবার পূর্বেই অন্তভাব বা বিষয়- 
বস্তধর সমাগমের ফলে বিশৃক্ঘল ভাব পূর্ণ । গাহনার মধ্যে স্থর-লয়- 
তালের একদেশিকতাও লক্ষণীয় । 

কবি-গান সংস্কৃত দীপ্তি-কাব্যের পর্ধায়তুক্ত । দীপ্রিকাব্য মৌখিক 
বচনা আর দ্রুতিকাব্য লিখিত রচন1। দীপ্রিকাব্য ভাব ও রসের দিক 
থেকে অগভীর কিন্ত বক্রোক্তি নির্ভর হোত। কবিগানও তাই । দীপ্ধি- 
কাব্যের শব্দাড়ম্বর কবিগানেও, সুলভ | দীপ্তিকাব্যের একটি অঙ্গ ছিল 
বাকোবাক্য ; কবিগানেরও একটি অঙ্গ হচ্ছে কবির লহর বা তরজা। 
দীপ্তি কাব্যের একটি দিক ছিল প্রহেলিকা স্থষ্টি ও পাদ-পূরণ ; কবি- 
গানেও সেদ্দিকটি লক্ষণীয় । এতিহাসিক যুগে বাঙলাদেশেই বিশেষভাবে 
দীপ্রিকাব্যের্ন সমাদর ও প্রচলন ছিল বেশী; কবিগান বাঙলার নিজন্ব 
লোক-সাংস্কতিক সম্পদ । স্বতরাং কবিগান কোন বহিরাগত বিদেশী 
ব্যাপার নয়. কিৎবা কলমীবন্ঞও নয়। মহারাজ লক্ষণ সেনের সভায় 
দীস্তিকাব্যের প্রচলন ও সমাদরের কথা আজ কে না জানে? শোনা 
যায়, মহারাজ বিক্রমাদিতোক সভাতেও দীগ্তিকাব্যের প্রচুর সমাদর ও 
প্রচলন ছিল» কিন্ত ইতিহাসোলিখিত বিক্ৰমাদিত্য ত’ একাধিক । প্রথম 





ক্মিকা (১১৭) 


বিক্রমাদিত্য ছিলেন গুপ্তবংশীয় ২য় চক্দরগুল্ত। তার কাল হচ্ছে খ্রীটীয় 
চতুর্থ-পঞ্চম শতক । হয়ত, এই এ্তিহাসিক ন্বর্ণযুগেও দীপ্তি কাব্যের 
ও বাকোবাকোর প্রচলন ও সমাদর হয়েছিল । এই এতি্ব বোধ করি 
সমানে চলেছিল খ্রষ্টীয় একাদশ শতক পর্ধাস্ত, অর্থাৎ বিক্রমাক্ষদেবের 
কাল পর্ধস্ত। মহারাজ লক্্মণসেনের বাজ্যকাল ত’ খ্ৰীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের 
প্রথম দিক পর্যন্ত । তাহ'লে প্রায় এ সময় পর্ধন্ত দীপ্তিকাব্যের প্রচলন 
অব্যাহত ছিল-_কেননা, একথা মানতেই হবে যে জয়দেবের “জ্রয়াত- 
গোবিন্দম্” গোবৰন্ধনের "আর্ধাসগুশতী” এবং “কৰীন্দবচন সমুচ্চয়ে" ও 
“সদুক্তি কর্ণাম্বতে” সংগৃহীত অধিকাংশ শ্লোক ও শ্লোকগুচ্ছই দীপ্তিকাব্য । 
কিন্তু খ্ৰীষ্টীয় দ্বাদশ শতক থেকে সপ্তদশ শতক পর্ঘন্ত পাঁচশ” বৎসর 
সময়ের মধ্যে কবিগান ক্কিপে বা কি অবস্থায় ছিল তা আজ আৰ 
নিশ্চিতন্ধপে জানার কোন উপায় নেই । ক্রত্তিবাসের রামায়ণের মধ্যে 
(লক্কাকাণ্ডে) “অঙ্গদ রায়বারে” আমরা যে চাপান ও উতোর দেখতে 
পাই তা আজকের অনেক পত্ডিতের মতে প্রক্ষিপ্, অর্থাৎ পরবর্তীকালীন 
গায়েন শক্ষর চক্রবর্তীর রচন!। শোনা যায় চৈত্রের চড়ক উৎসবে 
( ছড়াকাটা ও গাজনরূপে ) ধর্মঠাকুরের গাজনে তরজার চর্চা হোত। 
এ ছাড়া চৈতন্যচরিতামৃতেণ তরজার উল্লেখ আছে। তরজা ত’ বাকো- 
বাক্যেরই নামাস্তর, কিন্ত কবিগানের একটি দিক বা একটি অংশ মাত্র । 
স্থতরাং অষ্টাদশ শতকের পূর্বে ফুলে-ফলে সমৃদ্ধ বহু শাখা-প্রশাখা সমন্বিত 
হয়ে যে কবিগান ওঠেনি, এমন মনে করা খুবই স্বাভাবিক । কবিরঞ্জন 
রামপ্রসাদ ও বরায়গুণাকর ভারতচন্গের সময়ে যে কবিগান তার পরিপূর্ণতা 
লাভ করেছিল ত| আমরা পূর্বেই দেখিয়েছি। 
কবিগানের আরেকটি দিক ছিল, সেটি হচ্ছে পাদ-পূরণ-প্রহেলিকা। 
পাদপুরণ কর! আর প্রহেলিকার সমাধান করা ছিল 
7181৬ একই কথা । এ জিনিসটি বাকোবাক্যের মধ্যেই 
ছিল। স্বতরাং সোজাসুজি সেখান থেকেই কবিগানের 
মধ্যে তার আবির্ভাব ঘটেছিল এমন মনে করা অস্বাভাবিক নয়। 
সংস্কতে অবশ্য পাঁদপুরণ ও প্রহেলিকার স্থান ছিল পৃথক । প্রহেলিকাপূর্ণ 
“স্লোককে উদ্ভট পোক বলা হোত উত্তটাচার্য্েব নাম অন্্যায়ী এই 
জাতীয় শোকের নামকরণ হয়ে থাকবে। প্রথমে হয়ত উত্তটাচার্ষয এই 
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জাতীয় গ্লোকের প্রবর্তন করেন ; পরবর্তীকালে কিন্ত টোল ও চতুষ্পাহীর 
পত্ডিতেরা ও রুতি ছাত্র! এহ জাতীয় গ্রোক প্রচুর প্রণয়ন করেন ॥ 
পবিদঘমুখমণ্ডলম্ এই জাতীয় স্লোকের সংগ্রহ গ্রন্থ । অধিকাংশ উদ্ভট: 
স্লোকের মধ্যেই প্রহেলিকার সমাধান বর্ণসক্ষেতের মধ্যে আবৃত থাকে, 
যেমন-__ 
“রবে: কবেঃ কিং সমরন্ত সারম্‌ 
কুষেডয়ঃ কিং কিমদন্তি ভূঙ্গাঃ ? 
সদা ভয়খণভয়ঞ কেষাম্‌ 
ভাগীরখিতী রসমাত্রিতানাম্‌ ॥* 
লক্ষ্য করলে দেখা বাবে যে অন্তিম চরণে প্রহেলিকার সমাধান ক'রে 
দেওয়া হুয়েছে। এ ছাড়া, আরেক জাতীয় উদ্ভট গ্লোক আছে যার, 
মধ্যে প্রহেলিকার উত্তর দেওয়া থাকে না, যেমন 
“কেশবৎ পতিতং দৃষ্টা ভ্রোণ হধসুপাগতঃ 
কদস্তি পাণ্ুবা: সবে হা কেশব, হু! কেশব ।” 
অথবা 
"হনুমান হুতারাম সীতা হখমূপাগতা 
কদপ্টি বাক্ষসাঃ সর্বে হা রাম! হারাম!” 
এখানে দ্যার্থক শব্দের সাহায্যে প্রহেলিকার স্থষ্টি করা হয়েছে। 
পাদ-পুরণের ব্যাপার ছিল ভিন্রক্ূপ। জনৈক পশ্ডিত একটি গ্োকেক 
শেষ চরপটির আবৃত্তি করল এই বকম-__ 
“ঠঠং উঠত ঠৎ ঠঠঠৎ ঠঠৎ ছঃ।” 
স্থতরাং বাকী অংশ অন্ত পণ্ডিত এইভাবে পুরণ করলেন__ 
ামাভিষেকে মদ-বিহবলা স্মাঃ 
কক্ষচ্যতহেমঘটস্তরুণযাঃ 
সোপানমাসাদ্থ কার শব্দং 
[ঠঠং উঠত ঠৎ ঠঠঠৎ ঠঠং ছঃ॥] 
আরেক রকমের বাকোবাক্য ছিল ‘তার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রশ্ন ও উত্তরের: 
ভাষার একক্মপতা॥ এর উল্লেখ আমরা আগেই করেছি ॥ 
কৰিগানের ছড়াকাটার ধর্মের কথা সবাই জানেন । কবির লহরে চাপান 
ও উতোর এই ছড়ার ভিতর দিকেই করা হোত । ফলে, প্রহেলিকা ও: 





ভূমিকা ১১৯) 
পাদপুরণ ক্রমশঃ এক বন্ধ হয়ে দাড়িয়েছিল। এখানে কিছু এইরকম, 
পাদপূরণ-প্রহেলিকার উল্লেখ করছি । চাপান প্ররুতি সহজেই পাঠকের নজরে 
পড়বে, যথা 

১। “তোমারে জিজ্ঞাসি সেই কথা 
বল সীতার জন্ম হোল কোথা ?” (পৃঃ ৬৫) 
২। “তুমি রুষ্ণলীলার সহাক্সকারী, শোনাও সে কারণ 
(খু. কোনখানে চব্বিশ মৃতি ধরেছিলেন বলদেব নারায়ণ ?” 
(পূঃ ৩৬-৩৭ ) 
৩1 “বল্‌ মা দুর্গে, ধরি তোমার চরণ কমলে 
কেনে একটি মেয়ের মস্তকেতে সপ্তুতাল অপ্রি জলে 1” 
(পে: ৩৫ ) 


“অহল্যা জননী তোর পাঁধাণ হয়েছে 
বল্‌, কি পাপেতে তোর পিতে শাপ দিয়েছে ?” 
(পৃঃ ৩৫ ) 

এগুলি প্রায় ধাঁধার ও ছড়ার ছন্দে প্রকাশ ও পরিবেশন করলে ঘা 
দাড়ায়, তাই । শুধু এ সদ্বদ্ধে একটা কথা সতা এবং স্থধাবন যোগ্য 
এবং সেটি হচ্ছে এহ যে এদের মধ্যে যে কেবল বুদ্ছি-চাঁতুর্ধের বিদ্যুৎ 
স্পর্শ আছে তা’নয়, এদের পিছনে কৰিগণের হিন্দুদের পুরাণ ও তত্র 
সহজ ও গভীর জ্ঞানের পরিচয় রয়েছে। আবার এই সব চাঁপানের 
উতোর দিতেন যে সব কবি ডাদের হিন্দু শানে ও সাহিত্যে সমান 
অধিকার থাকত বলে বুঝতে পারা যায়। 

সমসাময়িক বাঙাল! সাহিত্যে কবিগানের প্রভাব কিছু-কিছু দেখা 
বাংল! সাহিত্যে যায় । কৃষ্কষল গোস্বামীর গীতাতিনয় পালা ও 

কৰিগানের দাশরখি রায়ের, পাচালীকে বাদ দিয়ে অন্ত অর্থাৎ 
পতাৰ ও সংযোগ ব্াযবপ্ণাকর ভারতচন্দে রামপ্রসাদের ও ঈশ্বর গুপ্তের 
রচনায় কৰিগানের প্রগল্ভত! ও বক্রোক্তি প্রায়ই লক্ষ্য কর! যায় । 

অষ্টাদশ  উনবিংশ-শতকের শ্রেষ্ট কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রে 
“*অশ্ৰদামঙ্গলের” অন্তর্গত “বিষ্যান্তন্দর কাব্যে"; ও হরি হোড়ের বৃত্তান্তে 
বাস্তবাছগ বর্ণনার মধ্যে-মধ্যে ॥স্রয ও বক্তোক্তির সাহায্যে যে বসাক্ষন 
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স্থষ্টি চক্ষে পড়ে তা’ নিঃসন্দেহে কবিগানের প্রত্যক্ষ প্রভাবজাত। তার 
সময়ে যে কবিগানের স্থষ্টি ও প্রচলন হয়েছিল একথা আমরা পূর্বেই 
বলেছি । এছাড়া, যে বিশেষ অলঙ্কারগুলির তরি প্রয়োগ ভারতচঙজ্ঞের 
কাব্যে দেখা যায় যেমন,_বিষমোক্তি, ব্যাজন্বত্ি, ব্যাতিরেক, বিভাবনা, 
প্রতীপ, সমাসোক্কি, ও স্বভাবোক্কি, সেগুলির অশ্ুব্ধপ অস্ডিত্ব কবিগানে ৪ 
দেখা যায়। বল! বাহুল্য যে এ যুগের পাঠক ও শ্রোতার রুচি স্থ্টি 
করেছিল কবিগান॥ কবিগান ছিল লে যুগের নবোন্মেষ প্রাপ্ত জনপ্রিয় 
লোক সাহিত্য । কবিগানের কোষে-কোষে তদানীন্তন প্রচলিত সকল 
রকম সাহিত্য পুস্পের পরাগ-মধু ছিল সব্ষিত॥ বিশেষভাবে, বিদ্যান্ন্দর 
কাব্যে সংযোগ-শৃঙ্ষার বর্ণনায় এতিহ্বান্তস্ণাতিরিক্ত আদিরসের প্লাবন 
শালীনতার সীমা অতিক্রম করে যে অঙ্গীলতার পর্ধায্জে পৌছে গিখেছিল 
তা’ কবিগানের খেউড় অঙ্গেরই প্রভাব জাত। 

ববামপ্রসাদ সেনের শ্যামা সঙ্গীতে ও উমা সঙ্গীতে যে কপকাঙ্িত 
প্রকাশভঙ্গী, বক্রোক্তি ( উভয় প্রকার ), শ্লেষ ও কট,ক্কি প্রভৃতি লক্ষ্য করা 
যায় সেগুলি নিঃসংশয়ে কবিগানের প্রভাব জাত। বলা বাহুলা, রামপ্রসাদ 
ও আজু গৌোসাই-এর গানের-লড়াই কবিগানেরই প্রকারাস্তর ( পূবে দ্রষ্টব্য )। 


ঈশ্বর গুপ্ত ও রামনিধি গুপ্তের রচনায় কবিগানের প্রত্যক্ষ 
প্রভাব লক্ষ্য কর! যায়। শোনা যায় তারা নিজেরাই কবি গান গাইতে 
অভ্যস্ত ছিলেন এবং দীর্দিন ধরে নানা কবিদলে যোগ দিয়ে নিজেদের 
স্বাধীন রচনার দ্বাঃ। শ্রোতাদের সুপ্ত করেছিলেন । তাদের রচনার 
অমোঘ-বৈশিষ্ট্য স্বরূপ বাস্তবতার পটতূমিকায় যে হাস্ক বস স্ষ্টির প্রয়াস, 
শ্লেষ ও বক্ষোক্তির প্রয়োগ ও অঙ্গীল উপাদ্দানের আশ্রয় গ্রহণ তা" তাদের 
নস্তর্নিহিত কবি-সংক্কারেরই পরিচায়ক । 


কবিগানের সাহিত্যিক সম্পদ এমনি প্রচুর যে তার মূল্যায়ন 

স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়। লোক-সংস্কৃতি, লোক-স্গীত ও লোক-সাহিতের 

নালা দিক কৰি গানে প্ৰতিফলিত । তাই এ কথা 

বল্‌্লে অত্যুক্তি হয়ন] যে ব্যঞ্জনাই কৰি গানের প্রাণশক্তি 

আর বক্রোক্তিই তার মেরুদণ্ড । যে অলঙ্কারগুলি কবি গানে প্রায়ই ব্যবহৃত 
হোত এখানে নেগুলি দৃষ্টান্ত স্বরূপ একাদিক্ৰমে উদ্ধত করছি ₹_ 


অলঙ্কার 


Ld 





১২১) 
“সেই অনন্ত রূপ, অস্ত কেবা পায়, 
শুন কই তোমায়_( মেলতা )1” 
পৃঃ ২৬৬ । বিনোধাভাস । 
“কার প্রেমেতে প্রেম অধরা 
প্রেম-ধারা বহে ছু'নয়নে |” 
পৃঃ ২৯১ । ধ্বশ্যক্তি । 
“শুনে একটা বাশের কাশী 
অঙ্গের ভূষণ পড়িল খসি। 
কার ভাবেতে মন উদ্দাসী 
আহা অ+রে যাই !” 
পৃঃ ৩৯১। অন্ত্যাহঞ্রাস। 
শনিশিতে নিকুঞ্জে ছিলাম নিত্রিত হ'য়ে ।" 
পূঃ ৩৩৪ । অন্তপ্রাস । 
“ওকি অপরূপ দেখি, শুনি 
পৃষ্ঠেতে লব্বিত ধরণী সম্বিত কিবা ফণী কিংবা বেণী !” 
পূঃ ৪৮ । সন্দেহালক্কার । 
“কি কুচ কি গিরি বুঝিতে না পারি 
কি কৌকবিহীন পাণি। 
কি মৃণালদণ্ড কিবা করীশুণ্ড 
কিবা বাহু সুবলনী 1” 
পৃঃ ৪৮ । ভ্রান্তিমান অলঙ্কার । 
“শেষে এই হোল কাগানী পালাল 
তরণী লাগিল ভাসিতে । 
না পুরিল সাধ, উদয়ে বিচ্ছেদ 
মিছে পরীবাদ জগতে ।” 
পু: ৪৮। বক্রোক্তি । 
“যেন জলছাড়া থাকে মীন, হয়েছি তার অধীন ।” 
পৃঃ *১। বিষমালক্ষার । 





(১২২) প্রাচীন কৰিওয়ালার গান 


ন। “হায়, নন্দালয়ে চুরি ক'রে খেতাম নবনী 
তাই, ছুটি কর বেঁধেছিলেন যশোদারানী ।” 
১০ “চল প্যারী ত্বরা করি, দেখি গিয়ে শ্যাম 
নটবর ত্রিভঙ্বরূপ অতি অনুপাম !” 


পৃঃ *২। ব্যাজস্ততি। 
১১। “কৈলাস্‌ হোল নিধুবন 
রূপের ছটা বিদ্যুতের মতন |” 
পৃঃ ৪৪ । উপমা । 
১২ “নয়নের তারা গোপাল নন্দ ঘোষের প্রাণ 


তিল আবধেক না দেখিলে বিদরে পরাণ 
আমি কেমন করে পাসরিব চাদবদনখানি ৷” 
পুঃ ৫২ । উৎ্প্রেক্ষা। 

এরকম অলঙ্কার কবিগানে প্রচুর-পরিমাণে পাওয়া যায়, তবে এ সঙ্বন্ধে 
শেষ কথা এই যে অঙ্গপ্রাস, স্লেষ ও উপমার দৃষ্টান্তই সবচেয়ে বেশী 
চোখে পড়ে । যমকের প্রয়োগণ প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। কিন্ত 
কবিগানের বিবিধ বিস্তর অলক্কারকে লিখিত সাহ্ছিত্যের প্রত্যক্ষ প্রভাব 
বালে গণ্য কৰা উচিত। 

অল্পবিস্তর সকল রসের প্রয়োগ দেখা গেলেও কবিগানে হাস্করস, করুণ 
ও শাস্তরসের প্রভাবই অধিকমাত্রাত্ন দেখা যায় । বলা বাহুল্য, খেউড় সঙ্গীত 
আদিরসাত্মক এবং পূর্ব ও উত্তরগোষ্ঠ বিষয়ক পদগুলি 
বাংসল্য ও প্রতিবাত্সল্য রসাত্মক । আগমনী ও বিজয়ার 
গানে করুণ ও বাৎসল্য রসের মিশ্রণ দেখা যায়। সখী-সংবাদ ও অন্যান্য 
সংবাদে শাস্ত ও করুণ রসের মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। কবির লহরে হাস্য ও 
অদ্ভূত বল দেখা যায়। মান, মাখুর, প্রভাতী, অভিসার, প্রেম-বৈচিত্তা, 
বাসকশয্যা, ভূত, ভবন ও ভাবী বিরহের পদগুলি করুণ, শান্ত ও আদি- 
রসাত্মক । গোৌরচন্দ্রী, ভবানী, বন্দনা প্রভৃতি শাস্ত-রলাপ্গুত। 

কৰিগানে পদাবলীর অক্ষর ও মাত্রামূলক ছন্দের পরিবর্তে পঞ্চাবলী বা 
পাচালীর তান-প্রধান ছন্দহ দেখা যায়। পঞ্চাবলী বা 
পাচালীর পঞ্চাঙ্গ বিভক্ত তান-প্রধান ছন্দ সঙ্বদ্ধে বিশদ 
আলোচনা আমরা পূর্বেই করেছি। 


ব্স 


ছন্দ 


© 


ভুমিকা (১২৩) 

কৰিগানে ব্যবহৃত শব্দগুলির উৎস হচ্ছে প্ররুত জনতার নিত্য-বাবহৃত 
বাঙলা শব্দ ভাণ্ডার, যার মধ্যে প্রচুর আরবী-কার্সী শব্দ, কিছু-কিছু হিন্দী শব্দ 
(যেমন ঘোমটা, ঢে'ড়া, ঢের, লোটা ইত্যাদি ) বর্তমান ছিল 
অষ্টাদশ উনবিংশ শতকে । সংস্কৃত, ব্ৰজবুলী ও প্রাকৃত 
শব্দের সংখ্যা কম না হলেও বাংলা, হিন্দি, আরবী-ফাসী 
শব্দের তুলনায় নগণ্য । ইউরোপীয় ভাষাগুলির শব্দ প্রাচীন কবিগানে 
অত্যই দেখা যায়, যেমন, গির্জে, গাবদ, শীশুপুই ইত্যাদি । শব্দ-নির্ঘণ্টের 
মধ্যে আমরা প্রয়োজনীয় ও প্রায়শঃ ব্যবহৃত শব্দগুলির অর্থ ও উত্পত্তি 
সদ্বদ্ধে আলোচনা করেছি । 

সংকলন-অংশ লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে আমর! পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের 
কৰিয়ালদের গান সংগ্রহ ক’রে সক্ষলনটিকে সম্পূর্ণতা দেবার চেষ্টা করেছি। 
স্বতরাং উচ্চারণ ও পদ প্রয়োগ প্রভৃতি ব্যাপারে উপভাষাগত পার্থক্য সর্বত্রহ 
পরিস্ফুট। বহুস্থলে গায়ন বিশেষের উচ্চারণ পদ্ধতিও বথাযথ তুলে দেওয়া 
হয়েছে। 


কবিগানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কবিতার পদ্া্বয়ের পরিবর্তে গদ্যের পদ্দান্বয় 
দেখা যায়। ছন্দোরক্ষার অন্রোধে কিংবা অগ্তযমিল বজায় বাখার উদ্দেস্যেই 
ক্রিয়া পদের প্রয়োগ কোন কোন স্থলে শেষে না দিয়ে মাঝখানে দেওয়া 
হয়েছে এমন দেখা যায়। করবাচ্যের প্রয়োগ কবিগানে নেই বললেই চলে । 
লিখিত সাহিত্যের নির্বাচিত শব্দাবলী, যেমন, “আখি, হেরি, কি” গ্রস্থতির 
প্রয়োগ খুব অল্পহ । সঙ্রমস্থচক প্রথম ও মধ্যম পুরুষের পরিবর্তে সাধারণ সর্বনাম 
পদ, যেমন, “তুমি, তোমার, সে, তার" প্রভৃতির প্রয়োগ দেখা যায়। কিছু-কিছ 
ব্যাকরণের দৃষ্টিতে কুল শব্দও দেখা যায় যেমন, শঅপার্ধে” ( অথাৎ, অক্ষম হ’লে 
বা অক্ষমতায় ), “দাস্ধীৰ্ঘ" ( দস্ডের ভাব )। পূর্ববঙ্গের উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য 
করা যাবে “চান্দ.”, “কান্দ.তেছে” “কাংগালিনী” প্রভৃতি প্রয়োগে, আর পশ্চিম- 
বঙ্গের ও দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য কৰা যাবে, “নিদেল”, 
“হাজা-শুকে!”, “মিনিকড়ি", “সি'ধেল", “ভাদ্দরবোউ”, “বুধো” প্রভৃতি 
প্রয়োগে। 


১৪৪বি, আশুতোষ মুখাজ্জী 
রোড, কলিকাতা-২৫ } 


শব্দ-ভাঙার-ভাষা 
ও উচ্চারণ পক্ষতি 


জরীপ্রফুল্ল চন্দ পাল 





5 স্বীকৃতি 

১২৬১ সালের আশ্বিন হইতে ফাল্জন মাস পর্মন্ত ঈশ্বরচজ্ গুপ্ত কর্তৃক 
সম্পাদিত “সংবাদ প্রভাকর” নামক পত্রিকার ধারাবাহিকভাবে বাঙ্গালার প্রাচীন 
কৰিওয়ালা গৌজলা গু'ই, লালু-নন্দলাল, বাস্থ-নৃসিংহ, হুরু ঠাকুর, নিত্যানন্দ 
বৈরাগী, বাম বস্থ প্রভৃতির কবিগান প্রকাশিত হইতে থাকে । এই সংকলন- 
গ্রন্থে আমরা “সংবাদ প্রভাকর” হইতে এই-সকল প্রাচীন কৰিওয়ালার সকল 
গান যথাযথভাবে সংগ্রহ করিয়াছি । দুর্ভাগ্যের বিষয় গৌজলা পু'ই-এর 
শিশ্কা লালু-নন্দলালের একটি মাত্র কবিগান ব্যতীত বু ও রামজ্জীর কোনও 
গানই “সংবাদ প্রভাকর” হইতে পাওয়া যায় নাই । এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য যে, এই তিন প্রাচীন কবিওয়ালার গানের বেশীর ভাগই মৎকর্তৃক পু"থি 
হইতে সংগৃহীত হইয়াছে । মতকর্তৃক সংগৃহীত পুৰি ব্যতীত, “বান্ধব পত্রিকা”, 
কেদারনাখ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত “পুণ্তরত্বোদ্ধার”, 
অবিনাশ ঘোষ কর্তৃক সম্পাদিত “প্রীতিগীতি”, “মনোমোহন গীতাবলী", মনলাঁল 
মিশ্রের সম্পাদনায় প্রকাশিত “প্রাচীন ওস্তাদি কবির গান”, দুর্গাদাস লাহিড়ী 
কর্তৃক সম্পাদিত “বাঙ্গালী গান”, “বান্ধব”, “সৌরভ” প্রভৃতি মাসিক পত্রিকা 
এবং বিশিষ্ট কবিওয়ালাদিগের মুখ হইতে শ্রবণ-করা কবি গান এই সংকলনে 
সংগৃহীত ও প্রকাশিত হুইল । 

কবিগান সংকলন ও সম্পাদনার প্রচেষ্টা আমরা সর্বপ্রথম ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 
কর্তৃক সম্পাদিত “সংবাদ প্রভাকর” পত্রিকায় ১২৬১ সালের আশ্বিন মাস হইতে 
ফাল্ঠন মাস পর্বস্ত চলিতে দেখি । ১২৮২ সালে “বান্ধবে” কৰিগানের যংকিঞ্চিং 
আলোচনা! প্রকাশিত হইতে দেখা যায় । ১২৮৪ সালে গোপালচত্দ বন্দ্যো- 
পাধ্যায় কর্তৃক “প্রাচীন কবি-সংগ্রহ” গ্রন্থ প্রকাশিত হয় । প্রাচীন কবিগানের 
সংকলনে গ্রন্থটির শীবৃদ্ধি কা হইয়াছে ; গুপ্ত কবির পর অনেক অতিরিক্ত 
প্রাচীন_কবিওয়ালার পরিচয়ও গান হইতে পাওয়া যায় । এই সময়ে সারশ্ৰবত 
কুঞ্জে প্রকাশিত ( ১২৯২ সাল ) চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের “কবিওয়ালা বাম বহর 
বিরহ বিষয়ক প্রস্তাব” আমাদের দৃষ্টিপথে পড়ে । ইহার পর ১৩০১ সালে 
কেছারনাখ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক “গুপ্তৱত্বোদ্ধার” নামে প্রাচীন কবিওয়ালা- 
দিগের গানের এক বিস্তারিত সংগ্রহ-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ইহার পর আমরা 
১৩০২ সালে “জন্মভূমি” ও “সাধনায়” কবিগালের আলোচনার শুরু দেখি। ইহার 





১২৬) প্রাচীন কবি ওয়ালার গান 


ছুই বংসর বাদে “ভারতী পত্রিকা” বিশিষ্ট কবিদের পরিচয় বাহির হয়। ১৩০৫ 
সালের “প্রীতিগীতি” গ্রস্থে অবিনাশচন্দ্র ঘোষ কতৃক প্রাচীন কবিগানের অংশ- 
বিশেষ সংগৃহীত হইতে দেখা যায়। ১৩১১-১২ সালে “সাহিত্য-সংহিতা” 
নামক পত্রিকায় ব্রজহুন্দর সান্ন্যাল কতৃক -কবি-হতিহাস” নামক দীর্ঘ প্রবন্ধে 
কবিগানের ইতিহাস, কবি-সাহিত্য বিচার ও কবিওয়ালাদিগের জীবনচন্সিত 
প্রকাশিত হইতে থাকে । ১৩১২ সালে দুর্গাদাস লাহিড়ী কর্তৃক প্রকাশিত 
“বাডালীর গানে” আমরা প্রাচীন কবিওয়ালাদিগের সঙ্গীতের এক বৃহৎ অংশ 
সন্নিবেশিত হইতে দেখি । 

ইহার পর বায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেনের "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য” নামক 
গ্রন্থটিতে ও ডাঃ স্থনীল দের History of Bengali Literaturo In The 
Nineteenth Cent. নামক গ্রন্থের দশম অধ্যায়ে কবিগানের ইতিহাস-সম্মত 
আলোচনা! বিশেষ উল্লেখযোগ্য । খয়বা অধ্যাপক ডাঃ সুকুমার সেনের “বাঙ্গালা 
সাহিত্যের ইতিহাস” নামক গ্রস্থটিতে অস্তভুক্ত কবিগানের উপর নূতন তব 
ও তথ্য-প্রধান আলোচনা আমাদের দৃষ্টিপথে আসে । ইহার পর জীহবেরষ্ণ 
মুখোপাধ্যায় মহাশয় সামগ্সিক পত্রিকায় কয়েকটি প্রবন্ধে প্রাচীন কবিয়ালাদের 
যথাৰ্থ পরিচয় প্রকাশিত করিয়া পাঠকদিগের স্থায়ী উপকার করিয়া গিয়াছেন। 

এম. এ: পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয্ার পর উচ্চতর অধ্যয়নের ফলম্থর্ূপ যখন 
আমার অধীত বিষয়ে সামগ্রিক অন্বর্দ লাভ করিলাম তখন এই ক্ষেত্রে একই 
সময়ে অনেক অসম্পূর্ণতা ও অপরিণত দিক যেমন আমার মানসচক্ষের সম্মুখে 
উন্মুক্ত হইল তেমনি বহু কাজ করিবার আছে এই সত্য প্রতিভাত হইল । 
তখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, বাংলার লোকসাহিত্য ও লোকসংগীতের দিকে 
অঙ্ুসন্ধান-মূলক কার্যে ব্রতী হইলাম । আমার সংগ্রহকার্য সম্পূর্ণ হইলে উহা 
তদানীন্তন রামতঙ্র লাহিড়ী অধ্যাপক ডক্টর শরীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের চক্ষের 
সম্মুখে ধরিয়া দিলাম । পরে ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় এ অধ্যাপক- 
পদে আসীন হইয়া আমাকে এ সংগ্রহ পূর্ণভাবে সম্পাদিত করিতে অনুরোধ 
করিলে আমার স্বপ্র বা সাধনা ফলপ্রস্থ হইল ॥ স্থতরাং আমি তাহার নিকট 
অত্যন্ত ঝলী। তাহার এবিষয়ে নিরীক্ষা, সহায়তা ও সহাহ্ুভৃতি ভাষায় প্রকাশ 
করা কঠিন । তিনি বরাবর আমার সহায়ক হইয়া সবতোভাবে গ্রন্থ সম্পাদন ও 
প্রকাশনের কার্ধে সহায়তা করায় গ্রন্থটির যাবতীয় বিশেষ দিক্‌ বা গুণের জন্য 
পাঠকবর্গের প্রশংসা তাহারই প্রাপ্য । মনে হয় তাহার এইরূপ সহায়তা 
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ব্যতিরেকে এই বিশাল ও কঠিন সাহিত্য-কার্ষ কখনহ বাস্তবকূপ পাইত না । 
সমস্ত গ্রস্থখানির সম্ভাব্য কূপের পরিকল্পন! সন্বন্ধে খয়র! অধ্যাপক ডক্টর স্বকুমার 
সেনের পরামর্শক্ূপ সহায়তা আমার পক্ষে অত্যন্ত কার্ধকৰী হুইয়াছে। তিনি 
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবৎ ব্যবহারের দ্বারা আমাকে চিররুতজ্ঞতা-পাশে বন্ধ করিয়াছেন । 
ইহাদের পরে আমার সংগ্রহ ব্যাপারে প্রহরেরুফ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শযোগেন্দ্রনাথ 
গুপ্তের ঝণের কথা উল্লেখযোগ্য । তাহারা উভয়েই সরল অস্তঃকরণে আমাকে 
উপাদান দিয়া ও পরামর্শ দিয়| চিরক্বতজ্ঞতা-ভাজন হুইয়াছেন। 'শ্বর্ণত 
অমকেন্্রনাথ রায় আজ হহলোকে না থাকায় তিনি আমাকে যে কাখে 
ব্রতী হইতে নির্দেশ দিয়াছিলেন তাহার সম্পূর্ণ সার্থক রূপ দেখিয়া যাইতে 
পারিলেন না__ইহাহ আমার অন্তরের গভীর ছুঃখ । আমার বন্ধুবর ও সহায়ক 
প্রীদত্যব্রত রায়ের আগ্ুকূল্যের কথা এবিষয়ে ভাষায় প্রকাশ করার অতীত । 


ওঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯০৮ 
} ভ্রীপ্রকুল্লচন্দ্র পাল 


১৪৪ৰি, আআ শুতোৰ সৃখান্দি বোড, 
কলিকাত।-২৭ 


পুনমুন্রণেত্র কীক্াতি 

সামগ্রিকভাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণের পক্ষ হইতে 
সহ-উপাচার্ধ ডঃ ভারতী বায় এম. এ- মহোদয়া এই গ্রন্থ পুনমুত্রণ ও 
প্রকাশের স্থব্যবস্থা গ্রহণ করায় আমি তাহার নিকট চিররুতজ্ঞতা-পাঁশে আবদ্ধ 
বছিলাম। উক্ত বিশ্ববিষ্ঠালয়ের প্রেস-স্ৃপা হিন্টেণ্ডেণ্ট শীপ্রদীপকুমার ঘোষ-এব 
আগ্রহ ও সঘত্বান্গশীলনের জন্যই এত বড় শ্রস্থখানি অল্প সময়ের মধ্যে মুদ্রিত ও 
প্রকাশিত হইতে পাত্বিল, আমি তাহার নিকট ক্রণী রহিলাম। পাগুলিপি 
প্রস্ততির ব্যাপারে আমার ভ্রী ভ্কমলা পালের সাহায্য আমি ধণ্যবাদের 
সহিত স্বীকার করি। 

বিশেষ উল্লেখযোগ্য সংবাদ আমি নিবেদন কঙ্গিতেছি যে এই নূতন 
সংস্করণে প্রায় অতিরিক্ত ১৬ পৃষ্ঠা সংযোজিত হইল । ইতি__. 


১৮ই মে, ১৯৯৪ 
>৪৪ৰি, আশুতোষ মৃখা নদি রোড, } জ্রীপ্রকুলচত্র পাল 
কলিকাতা-২৫ 





গোজলা গুই 





মিলন__ভাবসম্মেলন 


এলো এসো টাদবদনি 

এ রসে নীরস কোরো না ধনি ॥ 
তোমাতে আমাতে একই অঙ্গ, 
তুমি কমলিনী আমি সে ভৃঙ্গ, 
অনুমানে বুঝি আমি সে ভুজ, 
তুমি আমার তায় রতনমণি ॥ 
তোমাতে আমাতে একই কায়া 
আমি দেহ প্রাণ, তুমি লো ছায়া, 
আমি মহাপ্রাণী তুমি লো মায়া, 
মনে মনে ভেবে দেখ আপনি ॥* 








রধুনাথ দাস 





ভবানীবিষয়ক- বন্দনা 
১১ 


মহড়া ৷-_এবার দেখ বো শিব কেমন কোরে 

রাখে পৈত্রিক ধন । 

সে ধন যুদ্ধ কোরে লব কেড়ে যা থাকে কপালে ॥ 

জ্ঞান বিজয়ী ধন্র ধোবুবো হাতে, 

সাধন ভক্তিবাণ জুড়বো তাতে, 

মার্বো শিবের বক্ষে । 

অমনি ছাড়বো চরণ কর্বো ধারণ, রাখবো মস্তকে । 

সাধন ধনে স্বাধীন হবো, শমন শঙ্ক! ঘুচাইব, 

ভক্কা মেরে চোলে যাব, জয় দুর্গ] প্রীছূর্গা বোলে ॥ 
খাদ ।-_পিতা পুতে কোর্বো বণ মা 

দেখ বে ত! দেবতা সকলে ॥ 
ফুক11-_শুনি ব্যক্ত আছে রামায়ণে, 

লব কুশ যেমন বাল্মীকির বনে, 

সন্মুখ রণে পিতা রামকে করে জয়, 

সেইটে ভেবেছি নিশ্চয় মা গো, 

কোরেছি পণ মনে মনে, ধঙ্গ ধোর্বো সন্খ রণে, 

ভক্তিবাণে ত্রিলোচনে কর্বো পরাজয় । 
মেলত! ।-_ আমার সাধনের বল আছে কি না, 

শিবকে তাই জানাবো, ওগো মা ত্ৰহ্ষমগী । 

এতে শরীর পাতন, মস্ত সাধন, যা| হয় হবে যুদ্ধস্থলে ॥ 
> চিতেন ।---মা দুর্গে দুৰ্গতি হরা হর-অঙ্গনা । 
পাড়ন।-_কলিতে সেই কাল ভয্মেতে সাধন পথে মা, 

কোরব ভক্তিভাবে মুক্তি লাভের শক্তি সাধনা ॥ 
ক্কা।__তুষি আত্যা-শক্তি মুক্তি-দাত্রী 

জগন্ধাত্রী জগত-মাতা । 





বঘুনাথ দাস 


শৈলস্থতা পরমাস্মা-কপিণী ব্রন্ম সনাতনী মাগো, 

ব্যক্ত আছে পদে পদে, মোক্ষপদ তোর এ শীপদে, 

তাই জেনে শিব রাখলেন হৃদে পাদপদ্ম দুখানি । 
মেলত! ৷__আমার প্রাপ্য ধনে কেনে 

পিতে ভোলা বিবাদ ঘটালে--দিতে হতে বোলে, 

ওগো মা ত্ৰহ্মময়ী, কেনে অঙ্গ চেলে, পোড়ে তোমার চরণতলে ॥ 
"অন্তর! ।-_আমি নই মা তোর তেমন ছেলে ॥ 

ৰারে-বারে ভোলার কথায়, 

আর কত দিন থাক্বো কুলে ॥ 

করেছি এই রণলজ্জা, লঙ্্| কি তায় পিতা বোলে । 

এবার কাচিস্তা মরণে রণে ছাড়বো না ধন প্রাণ গেলে ॥ 
২ চিতেন ।_ জানি তুমি মা যোক্ধা মেয়ে, 

আমি তোর সন্তান । 
পাড়ন ।--তুমি মা যার বর্তমান, ভয় কি তার রণে, 

আছে সার পদার্থ গুরুদত্ত ভক্তি-তত্ববাণ | 
ফ্ু"কা ।-_জানি শিবকে যে জন ভক্তি করে, 

বিন্ধ পত্র গাত্রে মারে, 

দয়া করে তারে দেন শিব শিবস্ব_ 

আছে পুরাণে ব্যক্ত, মা গো, 

তার সাক্ষী বলি শ্যামা, যুদ্ধ কোলে অশ্বখামা, 

তাই বোলে শিব দিয়ে ক্ষমা রাখলেন তার মহত্ব । 
“মেলত! ।-_যদদি হরি বলে সন্ধি প্রাণে ক্ষতি নাই মা তাতে, 

ওগো! মা ব্ৰক্ষময়ী 

তখন দয়া করে রঘুনাথে 

চরণ দিও মরণ কালে ॥* 

1২ 

মহড়া ।--তারা গো মা পাপে তঙ্.জীর্ণ হোলো, 

তার! আমায় তরাও, তরাও তবে। 

বিফল হোলে! মানব জনম ক্ভবে ৪ 


* প্রাঃ ও: কঃ মানিক 
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হোল না মা ভজন-সাধন, দীনের দিন ফুরাল ; 
শমন প্রতিদিন গুন্তেছে ছিল, 
দিন আখেরি হোলো। 
দয়াময়ী দয়া করি, দেও আমায় এ চরণ-তরী,. 
শমন রাজার ভেঙ্গে জারি, 
পার হ'য়ে যাই ভবার্ণবে ॥ 
খাদ ।--দীনতারিণী তোমা বিনে দীনে কে তরাবে । 
স্কাকা | আমার পুণ্য নাই মা পাপে ভরা, 
ভয় পেয়ে তাই ডাকি তারা, 
শক্তিমন্ত্রী তার! ওগো তারা মা, ব্রক্ষময়ী মা, 
পুরাণে মহিমা শুনি, তুমি মা পতিতপাবনী,. 
নাম ধরেছ দীনতারিণী দীন তরাতে হবে ॥ 
মেলত! ।-_আছি মত্যে লয়ে পুত্র দারা, 
ব্ৰক্ষময়ী মা, ভব-যন্ত্রণ৷ আর সহে না, 
তারা৷ ভবে আর পাঠিও না শিবে ॥ 
> চিতেন ।-_ত্রিতাপহুৰ! জিলোকতারা, নাম ধর তারা. 
ভবাৰ্ণবে তরাও শিবে, জীব তরে যায় তবে, 
মা তুমি ভব-তয়-হর1। 
পাড়ন ।__-ভবে এসে আমার কণ্ম ফেরে, 
মুগ্ধ আছি মায়া ঘোরে, 
বন্ধ হোয়ে আছি ভুলে ওগো মা, ব্রক্ষময়ী আ। 
স্কাকা ।--নিত্য ভাবি আজি কালি, রসনায় না বলি কালী,. 
অনিত্য বাসনায় কালি, 
নিত্য ধন হারিয়েচি । 
মেলতা ।__আমার অপরাধ ক্ষমা কর", 
করুণা বিতরি তার’, 
ত্রক্ষমন়ী মা, দয়ামন়্ী দীনের, 
প্রতি কৰে দয়! প্রকাশিবে ॥ 
অন্তর! ।-_দুর্গতি-নাশিনী তারা, ওগো ভার” 
তুমি ভব ভয় নিবার, 





রঘুনাখ 
ডাকি দুর্গা বলে ছুর্গা নাষেন ফলে, 
ছুর্গমে রক্ষ তারা, 
a তারা মাগো নাই আমার উপায়, উপায় তব পায়, 
ভব-রাণী ভব-দারা। 
=২ চিতেন ।-_মা দিনের অস্ত জীবনান্ত হবে যে সময় । 
সিদ্ধেশ্বরী শুভক্করী সুরেশ্বরী গো মা, 
সেই সময় দিও পদাশ্রয় । 
পাড়ন।__এ দেহ পিৱরে ওগো তারা, 
পক্ষী যেমন থাকে তেগ্নি ধারা জীবের জীবন ! 
স্ুকা ৷-_ওগে! তারা মা ত্রক্ষমন্ত্রী মা, 
প্রাণ-পাখী যখন পালাবে, 
দেহ-পিঞর পড়ে রবে, 
যাবার বেলা, কোথায় যাবে, 
জান্তে কে তা পারে । 
“মেলত! ।-_পাখী উড়ে গিয়ে কালী বোলে, 
বসে কল্পতরুমূলে, 
ব্খুর এই বাসনা ভবে মোক্ষ-ফলেন বৃক্ষ পেলে, 
ভবের আশা দুরে যাবে ॥* 
ue 


অহড়। ।-_তারা আমায় আর কত দুঃখ দিবি গো বল মা। 
রাখবি আর কত দিন বন্দী কোরে সংসার-কারাগারে। 
মা তোমার এ বিষম মায়ার বেড়ি দিলি এ'টে, 
কেবল চিরদিন মলেম আমি ভূতের বেগার খেটে, 
মনে মনে করি ফন্দি, পালাতে আর পাইনে সন্ধি, 
মা তোমার উ নিগৃঢ বন্দী খালাস হবে কেমন কোরে। 
খাদ ।-_যড়রিপু রেখেছে! মা, 
প্রহরী তায় নব ছারে । 
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কুক! ।__মা, সকল ধৰ্শ্ম-কৰ্শ্ম ন জানামি, 
পঞ্চ পাতকের পাতকী আমি, 
সদাই ভ্ৰমি কুপথে ॥ 
পথে-পথে বেড়াই গে! মা যেতে পাইনে স্থপথে ৷ 
পথের সন্ছল গুকুদন্ত ধন, সে সঙ্গে চলে না মন, 
সদা তব করে অনিত্য ধন মত্ত করীর বশেতে। 
মেলতা ।__'আমার দেহের মাঝে বিপু ছ'জ্বন মন্ত্রী ভাল নয়, 
ওগো মা গো তারা, তারা । 
দিয়ে কুমস্থণা এ ছয় জনা সাধনপথ্েে খুরিয়ে মারে 1) 
> চিতেন ।__মা বারে, সহে না আর জঠব-যন্থণা । 
পাড়ন ।-_-জননীর সেই জঠর হোতে বহু কষ্টে মা 
এসে জন্মভূমে কৰ্ম্ম হোলো না । 
ফুকা ।__আমি ভেবেছিলেম ভবে যাব, 
তোমার দুর্গা নামে দীক্ষিত হবো 
কোর্বো ও নাম সাধন, ও নাম সাধন গো, মাগো, 
এ ভাগ্যে তা হলো না। 
তারা আমার কি কপালের ভোগ, 
কাযা হলো মায়া রোগ, 
তাতে বসন! কোরে যোগাযোগ দুর্গা বোল্তে ছিলে না ॥ 
মেলতা ।-_আ্বামি সেই অপরাধে অপরাধী, 
তোমার ভ্রীপদে ওগো! যা, 
মাগো তারা, মাগো তারা ॥| 
তাঁইতে চক্রাকারে চক্রকারী চক্রে রাখলি বন্ধ কোরে । 
'অস্মরা ।--আর কি হয় নাই মা তোর মনের মত । 
দিনে দিনে দিন-আখেরি কত দিনে হবে মেয়াদ গত ॥ 
কারো শত কারে! পঞ্চাশ কেও হয়ে মরে, 
কারো গন্তে বিনাশ শিবতঙ্রে আছি অবগত । 
আর কি আমার নাই খালাস, 
খাটনী বার মাস, 
দ্বাকমালী কদ্ধেদীর মত ৷ 
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বরঞ্চ = দাস 
২ চিতেন ।-_-মা।তোমা বই ব্ৰহ্ষময়ী দিব কার দোহাই । 
পাড়ন ।৷--এ ভবের ঘোর বন্ধন হোতে, 

খুচাইতে মা জীবের মুক্তি দিতে শক্তি কারো নাই ॥ 
ফু'ক!।_মা জলের মীন যেমন হয় বন্দী জালে, 

আমি তেমনি বিষম মায়াজালে, 

বন্দী আছি চিরকাল ৷ 

গেলো কালে কাল গো মাগো । 

কোন দিন কেশে ধর্বে কাল । 

ভাই বন্ধু দার! সত হোয়ে তার বশীভূত, 

তাইতে গিয়েছে মা জন্মের মত ইহকাল আর পরকাল । 
মেলতা ।-_দেখলেম সংসারের নখ, 

যত অন্থথ 

নিশির স্বপনের প্রায় । 

ভেবে রঘু বলে অস্তিম কালে 

দিও দাসে মুক্ত কোরে ॥৯ 
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মহড়া ।-_ওগো তারা গো মা, 
এবার ছুর্গমেতে রক্ষা কর দক্ষনন্দিনী । 
আমি এলেছিলেম ভবের হাটে, 
চঞ্জেম ভূতের বেগার খেটে, মরি সঙ্কটে, 
আমার সঞ্চিত বিষয় বার ভূতে খেলে সব লুটে । 
পঞ্চভূতের ভাঙ্গবে এ ঘর, নাভিপদ্মে দিয়ে দু’কর, 
হৃদিপদ্মে দেখি যেন এ চরণ দুখানি ॥ 

খাদ ।__অনস্তব্ূপিলী মা অস্তর্ধামিনী । 

ফ্কু'কা ।-_এবাঁর ভবে আসা মিথ্যে হোলো! ওগো তারা মা, 
আমি দারা-পুতের মায়ার বশে, ভুবেছিলেম বিষয়-বিষে 
উপায় কি আজ করি, পাপে অঙ্গ হোলো ভারি, - 
হাল ছেড়েছে মন্কাণ্ডান্বী, তরঙ্গে আতক্কে মরি 
বল মা কিসে তরি । 


১ প্রাঃ ওঃ কঃ 
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মেলত! ।- মা তোমা বই দীনের পক্ষে, অন্য গতি কই । 
আমায় কাল ভগ়নেতে অভয় দিয়ে রাখ ত্রিগুণধারিলী ॥ 
> চিতেন ।---মা অনাস্তে মহাৰিষ্তে ভবের কর্ণধার। 
ভক্তিভাবে যে জন ভাবে তোমায় শিবে মা, 
সে জীবে কর গো উদ্ধার ॥ 
কাকা ।__কিসে মুক্তি পাব ওগো তারা মা। 
আমি এসে এবার ভবের কুলে, ডাকি দুর্গা দুর্গা বোলে, 
তৰে দুৰ্গে এ কপালে কৈ গে! দয়া হোলো ॥ 
মেলতা ।-_তাহ তোমারে ভক্তি করি সাধন শক্তি নাহ 
তুমি নিজ গুণে মুক্তিপদ দিও মুক্তিদায়িনী ॥ 
"অন্তর! ।--'ব্রক্ম সনাতনী তুমি ভয়হারিলী বেদে শুনি । 
ভ্ৰমন্ত মশানে মরে, তুমি রক্ষা কোরেছিলে তারে 
ব্ৰাক্ষণীর বেশ ধোরে। 
তোমায় চিনিবে কেবা অচিন্তময়ী চিন্তামণির শিরোমণি। 
> চিতেন ।--মা প্রসন্না অন্রপূর্ণা হলে কাশীতে । 
শক্কিকপা, মুক্তিরূপা, বহরূপা মা কত কপ ধর জগতে ॥ 
স্ুকা।_ সবাই জানে তুমি জগৎ-মাতা ওগো তারা মা, 
তুমি গঙ্গা রূপে মহীতলে, সগর বংশ উদ্ধারিলে, 
তোমার অপার লীলে, আবার শুনি সীতা উদ্ধান্সিতে, 
"অভয় দিয়ে অকালেতে, লঙ্কাপুরে রঘুনাথে 
আপনি সদয় হোলে ॥ 
মেলত! ।_-এহ অধমে দয়াময়ী করগো নিস্তার । 
তাই রখু বলে নিদ্দেন কালে 
দিও মা পদ-তরনী ॥* 


৫৪ 

§ আগমনী 
মহড়া ।__পিতঃ বল গো অধিক বেলা হোলো 
সেই হিমালয় আর কতদূর আছে । 
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পারিনে আর চোলে যেতে, 
অঙ্গ অবস পথ শ্রান্তে, 
দারুণ কঠিন পথ, 
আমি দেবের দেব-নারী, রাজার কুমারী, 
চরণ আমার ভারি-ভারি হয়েছে ॥ 
খাদ ।--কন্তের মায়া জান বোলে, 
কই তোমার কাছে ॥ 
ফু"কা ।-_-আমায় আনলে যখন, 
বোললে তখন, 
অধিক দুর নয় সে হিমালয় পিতে গো গো পিতে, 
এক দিন আঙ্গিনে হতে» 
প্রাঙ্গণে শিব দেন নাহি যেতে, 
কেমন কোনে চোলবো পথে লহজ্দেতে কুলবালা ॥ 
মেলতা ।_দারুণ রবির কিরণ, সর্বা্গ করে দাহন, 
আবার ক্ষধানলে আমার জীবন দহিছে ॥ 
> চিতেন ।-_গির্রি স্বয্টী তে, 
কৈলাস হতে গৌরী লয়ে আগমন । 
পাড়ন ।_-গেছে নিরানন্দ, 
কি আনন্দ প্রেমানন্দে, করিছেন গমন ॥ 
ফকা__আপনি ভগবতী, 
অশ্রবন্রণ গতি অতি ধীরে ধীরে, 
চলে স্থধীরে ধীরে । 
গজেন্দ্রগমনে গমন, 
খজনের প্রায় চলে চরণ, 
পথশ্রান্তে বিধুবদন, ভালে ছুটী নশ্নননীরে । 
মেলতা ।_গৌরী কোরে সবিনয়, 
পাষাণ পিতার প্রতি কয় । 
যাৰ কতক্ষণে পাষাণী মায়ের কাছে ॥ 
ন্মন্তরা ।-_কতক্ষণে যাব, 
গিয়ে মা বোলে মায়ের প্রাণ জুড়াব | 





প্রাচীন কাব ওয়ালার গান 


বোনে মায়ের কোলে বাত্সল্যছলে, 
যায়ে ঝিয়ে ছুঃখের কথা কব। 
২ চিতেন ।_-্াব পিতৃ গৃহে, 
জননীর স্েহে মনে কলেম বাসনা । 
পাড়ন ।__আমি মনের সাধে, স্থথ সাধে, 
ঘুচাব মা’র মনের বেদনা । 
ফ্ক'কা ।-_আমি আদরের ধন, যতনের ধন, 
আমার আদর মা জানে, পিতে গো ওগো পিতে, 
বংসহারা গাভী যেমন, 
পথ চেয়ে মা আছে তেমন, 
কন্তের মায়া পিতে এখন, 
জানিতে কি পার মনে । 
মেলত! ।-_কলক্যা-সম্ভান জন্মে যার, 
সদাই মনে চিন্তা তার, 
ভেবে রখু বলে এমন কন্তা কার আছে ॥' 


৬৪ 
সখীসংবাদ 


প্রুফ প্রসঙ্গ কথাতে কুঞ্জেতে ছিলেন প্যারী, 
"আচম্বিতে চমকিত মনে হলো! কি কপ-মাধুরী, 
অধৈৰ্য্য হইল অঙ্গ, [ ধৈৰ্ধ্য ] অবসান, 
কষ্ণ নাম শুনিয়ে প্যারী হতজ্ঞান । 
দেখে ললিতে সশঙ্কিত, 
* কি হলে! কি হলো আচস্বিত_ 
প্যারীর নিমিখ নাই আখিতে॥  , 
স্কছি পড়িল প্যারী অমনি ধূলাতে ॥ 
ন্দে,সখি, হলো একি চন্তৰী [ ব ] 
বধুর কথা কহিতে । 
বিবর্ণ হইল রাই সর্ব অঙ্গেতে 


> প্রাঃ ও: কঃ 





bf 
রত জ্বল: লে 





শীতল হইল বাঙ্গ! চরণ 

কোমল’ অঙ্গ-ভঙ্গ হেম বরণ । 

বাইকে দেখে বিদরে বুক 

মলিন হ'ক্সেছে বিধুমূখ । 

যেন দংশ্দিল* ভূজঙ্গেতে* ॥ 

বিশাখা গো, এতদ্দিনে বৃন্দাবনে তেমন চাদের 

হাট সকল ভাঙ্গিলি, 

তোরি এত সাধে* হলো পরমাদ 

চিত্রপটের সাধ* পুরাইলি । 

বিরহ-বিচ্ছেদ আনলে গোকুলে রাই যদ্ধি মলো, 

এতদিনে বৃন্দাবনে কৃষ্ণের আসিবার আশা ফুরাহল । 

শ্যাম শোকেতে সবে” আকুল, 

আবার রাই করিল শূন্য গোকুল ।" 

আহা মরি গোঁ” মরে যাই, 

বিধুবদন শুকায়েছে রাই__ 

(দেখে ) আমরা ধৈরয নারি ধরিতে ॥ 

পদ্ম! পেয়ে সমাচার হাহাকার করে চন্দ্রাবলীব কুঞ্চে চলে 

‘বসে কর কি ও চন্দ্রমুখি প্যারী মলো’ কেন্দে বলে । 

শুনিয়ে ধাইল ত্বরিতে সঙ্গেতে লয়ে সখীগণ 

এলোকেশে এলোবেশে চন্দ্রাবলী করে গো৷ রোদন 

আহা বাই কি হুল বালে সঘনে, 

উপনীত হোল গিয়ে কুঞ্চ ভবনে । 
দাস রছুনাখে বলে প্যারী যদি মরে গোকুলে,১* 
২ Sy আর বজেতে ৪১ 








__ আকা ৰংনীৰৰ তোমাৰ কে শুনিতে পাহ । 
পাঠ 





১ ৫ সাদ, ৯ সতে, 


১ ১০ গকুলে, ১৯ সংগৃহীত পুখি। 
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প্রাচীন কৰি 


এই ত্রজ ছেড়ে কু গেছে । 
আমরা যত গোপীগণ ভাবি সর্বক্ষণ 
প্যারী কহে তোমার কাছে ॥ 
ইহার তদন্ত না জানি 
শুধাই তোমায় ও কমলিনী,’ 
_ আমার বিস্বপ্ হলো মনেতে । 
কে বাশী বাজায় গো নিশিতে 
বংশীধবনি নিতি শুনি কমলিনী ওগো! তোমার কুঞ্জেতে । 
বাজে বাশী বিপিনে শুনি কর্ণেতে, 
যঙ্গি পেয়ে থাক কালাচান্দে তাই সত্য বল রাই তোমারে শুধাই ; 
বিচ্ছেদ খুচুক গো আমাদের । 
“যে হতে গেছেন হন্ধি বংশীরব শুনি নাই প্যারী, 
গো আমরা এই ত্রজেতে । 
সত্য বল গো রাধে যদি কালাচান্দে 
এসে থাকেন তোমার কুঞ্জেতে, 
তবে কেন আর করি হাহাকার 
আমরা এই ত্রজের মাঝেতে । 
্রদপুযী ছাড়িয়ে কালিয়ে গেছে গে! প্যারী, 
কুষ্ বিনে আমর! সব প্রাণেতে মরি, 
বুঝি হয়েছে রুষ্ণস্থখী, 
আমরা যত গোপীগণ সে রুষ্ধন না হেরি গো চক্মুখি, 
আমরা মরি মনখেদে, 
তুমি কি জান না শীরাধে, 
ওগো না পেয়ে রুষে দেখিতে । 
- স্বাশী শুনে বনে ভাবি মনে আমর! যত ত্রজাঙ্গনে, 
রুষ্ণ দেখিতে সঙ্গেতে লয়ে যাব তোমায় বনে। / 
কালাচান্দ বিহনে বৃন্দাবনে দেখি শৃন্যময়, 
কমলিনী কিসে তোমার হলো এত স্থখোদয় । 


শরির পাঠ 
৯ কমলিনী 





বঘুনাথ দাস > 


আমরা রুষ বিনে সদা মরি 

হায় নিশি দিশি স্যাম জপি অবিরাম 
তুমি কি জান না প্যারী । 

এই ব্রজের ব্রজাঙ্গনা রুষ বিনে বাচিবে না 
রঘু বলে প্যারীর কাছেতে ৷? 


nen 


চিতেন ।--নিতি নিতি বল আমারে সখি আপিবেন শ্যাম 
ত্রজপুরী তাজা করি, হবি রহিল পেয়ে উচ্চ ধাম । 
মিছে আর আশাতে কত রব সই । 
শ্ামের বিচ্ছেদেতে প্রাণ-দগধ হই ॥ 
শোন শোন গো সঙ্গনি, 
স্যাম বিনে হলাম কাঙ্গালিনী 
এখন কথাতো কেউ শুধয় না। 

ধুয়া ।__সখি, আর আলিবে কবে কালিএসোল! । 
সহচাবী বংশীধারী বিনে মরি 
আমার স্যাম বিনে প্রাণ বাচে না & 
কৃষ্ণ বিনে বৃন্দাবন শস্য দেখ না । 
অবলার বিরহেতে প্রাণ যায়। 
সখি, স্যাম রহিল গিয়ে মখুরায়, 
আমায় অনাথিনী করে, 
স্যাম গেল সই যমুনা পারে 
দিয়ে অবলারে যস্ত্রণা || 
ছিলাম শ্তামের গৌরবিনী, 
কাঙ্গালিনী, এখন হলাম সহ_ 
শ্তাম অভাবে ব্রজ্জে মাঝে 
মরি গো লাজে, 
এমন দশা হল তবে 


5 সংগৃহীত পুৰি ॥ 
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আমার করম দোষেতে৯ 

ক্ষণ বিনে এ অধীনে 

ও পাপ মনেতে কত কহিছে ॥ 

যারে পরশিলে সিল্াইতে* হুয়। 

দশ! দেখে তারা কত মন্দ কয় । 

আমার কপাল ভেঙ্গেছে সই । 

তাইতে পরের কথা সয়ে রই ॥ 

তবু কাউকে কিছু বলি না ॥ 

দেখেছিলি সখি তোর! 

মনচোরা আমায় যত স্থখে রেখেছে || 

ব্রজে এলে স্যাম 

তারি মতন দুঃখ দিল । 

কনকনৃপুর, কিন্কিণী 

কামিনী অঙ্গে আভরণ 

হেম জিনি 

সৌদামিনী 

কূপে আন* হইল যত আভরণ 

বানায়ে দেখেন বেণী স্যামমাথে 

তত সাধে অবিরত ধূলাতে 

দাস ব্রগুনাথে বলে__ 

কাল! আমায় যত কান্দাপে লোকের সব কত গরূনা।* 
uau 

যতন করিয়ে ললিতে পরাইতে নীল, পীত বাস । 

প্রাণ সখি, একি দেখি প্রিয় বিনে সকলি উপহাস ॥ 

যোচাগো অঙ্গের আমার আভরণ। 

ভাল লাগে নাকো আর এ ভুষণ ॥. 

আমার সি'খির সিন্দুর । 

ম্ুছায়ে কর গো দূর ॥ yg 

__ডনুণৱির পাঠ “বন্েতে", ২ নাইতে হক অর্থাৎ তান করিতে হয়, 
৪ সংগৃহীত পুঁখি । 





রঘুনাথ 
কেবল মিছে এ যন্ত্রণা সার । 
এ বেশ আর লাগে না ভাল শ্তাম বিনে আমার ॥ 
ব্রপুরী শস্য করি বংশীধারী । 
এখন রইল লে যমুনা পার ॥ 
শোভিত না লাগে সই গজমোতি হার ॥ 
রতন ক্ষণ আমার করেতে, 
সখি শব্খচূড় কর দূরেতে ॥ 
আমার অঙ্গের আভরণ 
স্যাম বিনে কি সাজে গো! এখন ॥ 
সই গো প্রাণ বাচান হলো ভার ॥ 
কালা বিনে প্রীথনখি, কুঞ্জে থাকি 
যেমন জল বিনে চাগ় চাতকিনী 
দিবা নিশি সই । 
আখি মূদে রই ॥ 
মশিহান্বা যেন ফণী । 
শয়নে-স্বপনে সখিরে, কালারে জপি অবিরাম । 
জলধর মনোহর আমার নবীন নীব্বদদ রাধাশ্যাম ॥ 
মন কি চাতকী আমার হয়েছে । 
সদ! শ্যাম পিয়াসে চেয়ে রয়েছে || 
আমার চাচর চিকুরে, 
শঙ্খধর শোভিত করে। 
এখন দেখে লাগে শৃন্যাকার ॥ 
তত শোকে এত জ্বালা, 
দিলে কালা, 
আমার নবীন প্রেমের অঙ্কুবেতে, 
দশা হলো তায়, 
কাঙ্গালিনীর প্রায় ॥ 
'দাড়াইয়ে থাকি পথে, 
আমারে দেখিয়ে গোকুলে সকলে নিন্দা করি কয়। 
-লে গৌরব গেল সব এখন লোকের গঞ্জন! সইতে হয় ॥ 


১৫ 
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ইথে কি অবলার আর বীচে প্রাণ । 

তাহে স্যাম মেরেছে আমার অঙ্গে মদন বাণ ॥ 
দাস বঘুনাথে বলে, 

অবলার প্রাণ দহিলে, 

বিচ্ছেদেতে সে কালার ॥* 


৪১০৪ 
মাথুর 

ব্রজপুরী ত্যাজ্য করি শ্যাম গেল মখুরায় । 

রাধা বলে রইল কুলে হরি পেয়ে সে বাণী কুক্জায় ৯ 

আমি আজি কালি কবে গুণি দিন । 

স্যামের লাগি ভেবে অঙ্গ হ’ল ক্ষীণ । 

গেল কাল বলে কালাটাদ 

কি হ’ল, কি হ’ল পরমাদ 

আমার প্রাণ গেল সই ভাবিতে ॥ 

শ্কাম আমার এল ন! ব্রজেতে ॥ 

কষ্ণনিধি দিয়ে বিধি নিলে বিধি 

এখন উপায় বল কি ললিতে ॥ 

হরি বিনে মরি প্রাণ নাকি বৰিতে |) 

আমার শ্যাম বিরহে 

সদা কান্দে মন । 

উপায় বল কি করি তোরা সখিগণ, 

গেছে মণুরায় রুষ্ণধন । 

শৃষ্ণ ক’রে বৃন্দাবন । 

আমায় একা রেখে কুঞ্জেতে ॥ 

মোর অঙ্গ হোল জরজ্র বনমালী এখন ॥ 

বাকা হ’য়ে রইল তুলে 

একাকিনী রই উদাসিনী সহ 

কলক্কের পাখাবে ভাসালে ! 


সংগৃহীত পুৰি 


© 
এ ১ 

কাল বলে কালিয়ে অন্ধকার করে মধুপুরী 
করিল! গমন । 
দিবানিশি ভাবি বসি 
ও সই মনে তাই করি সর্বক্ষণ । 
নিশি পোহাইলে হবে স্থপ্রভাত । 
বলি কাল আসিবে ব্ৰজে ব্ৰজনাথ । 
আমি মনে যা কবে রই, 
বিধাতা হয়েছে বাদী সহ, 
শশী পাব কি ঘোর নিশিতে ॥ 
আগে জানিলে ললিতে স্বপনেতে 
ক্সামায় কালাচাদ নিদয় হবে 
যদি জানিতাম তবে বাদ্িতাম প্রেমভোরে গো মাঁধবে । 
অক্তর আহল গে! তখন বৃন্দাবন শুন্য কবিতে 
মাক্সাছলে ভোলাইল গোপীরে প্রিয় ভাষাতে ॥ 
অবলা আমি না জানি চাতুৰী 
কথায় কথায় করণে রুষ্খন চুবি । 
দাস রঘুনাখে বলে মি শ্যামের বিচ্ছেদ অনলে 
রুষণ রইল মধুপুরীতে ॥* 

॥ ১১৪ 
ওগো প্যারি তোমার সে মদন 
সখীময় বৃন্দাবন 
শূন্য করিয়ে গেছে জালাতে । 
আমরা ভাবি সদ প্যারী মনে, 
সেই মখুরা ত্যোন্দে ব্রজের মাঝে, 
কুষ আসিবে কতদিনে ॥ 
ও ন! হেরে ক্রষ্ণধন', 
কেঁদে খেদে মরে গোপীগণ, 
তোমার বিচ্ছেদ নাই মনেতে ॥ 


* সংশৃহাত পুশধি 
22315 B. 
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প্রাচীন কৰিৎয়ালার গান 


স্যামপ্রিয় রাই আছে শোকেতে 

ওগে। প্যারি বংশীধারী ও না হেরি 

আমরা মরি মনের শোকেতে ॥ 

বিপক্ষ করেছ সব গোপীগণেতে ॥ 

বুঝি ভুলেছে সে দীন কিশোরী, 

এই ব্রজের মাঝে শ্তামেরে তাজে 

একলা ছিল কুকে প্যারী। 

তুমি হারায়ে রুষ্ণধন 

কত নসেধেছিলে তথন 

এখন পর হলাম কিরূপেতে । 

পশ্ুপক্মী আদি করি ও কিশোরী, আছে নীরবেতে বৃন্দাবনে, 
আজ্জের মাতঝেতে ॥ ৰ 
হারায়ে রুষধন 

বসে তরু তমালে কোকিল নীরব আছে। 

কর্ণ বিনে তারা সব ফল-জল ত্যজেছে। 

দেখ শারী-শুক তারা পাখী, 

এই ত্রদের মাঝেতে 

মনের দুখেতে 

সদা আছে মুদে আখি । 

ক্রষ্ণ ত্যজিয়ে বৃন্দাবন । . 
মণুরাতে করেছেন গমন । 

স্যামের নীলকান্ত কলেবর মনোহর 

ও সেই কাল মানিক, কাল অঙ্গ । 

তোমারে লয়ে কুরে আসি 

স্থথে থাকিতেন নে ত্রিভঙ্গ__ 

"আমরা না জানি রাই, বলি তাই তদন্ত ইহার, 
নিভৃত নিকুর মাঝে করিতেন শ্রী: বিহার ॥ 
এখন তুমি কৃষ্ণের, তোমার রুষ্ণ রাই, হরি তোর সখা 
আমরা বিপক্ষ 

একি মোদের গো অনুষ্ট! 





বখুনাথ 


এখন তোমার সে মান নাই, 
শ্যাম আনিতে সাধবে ওগো রাই, 
দাস রঘু কহে খেদেতে ।* 


un ১২ un 
তোমায়, বিজ্ঞ জনে কয়, করুণাময়, 
এই কি তব করুণা! 
আত্মহ্থখে সুখ, না ভাব পর দুখ, 
করলে ভাল বিবেচনা । 
চক্রী নাম ধর, করিয়ে বিচক্র 
বক্র হ’লে গোপিকায়, এত চক্র জান হে মুরারি, 
মরি ধন্য ধন্য শ্যাম রায় ! 
আর কে আছে বল যে এমন, 
নিতান্ত অন্থগতে করে বিসঞ্জন । 
রাজাপদে ভুলে, ব্বাইকে তাজিলে 
ভাবলেনাক নারী বধের ভয় ॥ 
কিন্ত দিতে হবে রাজা রাধার কর। 
ক্ষণ, হ'লে বটে রাজ্যম্বর ॥ 
দেখ মনে বুঝে, বৃন্দাবন মাঝে, 
স্বাজ-াজ্যেশ্বরী রাই ; 
পে ঘে বৃষভাগ্র-বাজ-কল্তে 
তেমন মান্যে, ত্ৰিজগতে লাই। 
যার নাম ক'রতে, মুরলীতে গান, 
সে বাধা সর্কপ্ররুতি প্রধান । 
সে রাজা রাখিয়ে নাম না সই লইয়ে, 
রাজ্য কর, কর বংশীধর । 
জান না সে আছে রাজা, রাজারও উপর । 
হলে ভুল, মূল হে তোমার যে জন, 
বিনে তার আজ্ঞা হয়েছে রাজন । 


= সংগুণীত তথ 


১৯ 


৯০ 





প্রাচীন কবিওযালার গান 


ধন্য ক'রে তারে, মানতে হবে স্যাম 
করতে পার্বে নাক অনাদর ॥ 
তুমি হও না কেন নৃপ, ব্ৰহ্মন্বকূপ, 
মূলাধার শ্ীবাধা । 
তাও জান শ্যাম ! তোমার এ রুষ নাম, 
বাধা নামের সঙ্গে বাধা । 
আত্মবিশ্বতি, হয়েছে কী শ্ীপতি ? 
সত্য কহ দয়াময় ! 
তোমার শক্তি-স্বকূপিনী সে রাধা 
আছে ব্যক্ত ড্রিজগতময় ৷ 
জল, স্থল, শৃন্ত যেখানেতে রও ;_ 
ভরীরাধার রাজ্য ছাড়া কতু নও । 
রাধার রাজ্যের অধীন, তার প্রেমাধীন, 
তুমি স্বাধীন কবে হ'লে নটর ॥ 
এমন ভাগ্য কবে হবে গো প্রীরাধার, 
হরি ! হরি ! হরি কি আলিবেন আর । 
ক্ষ্ণ-কষ্ণ করি,’ আমি ডেকে মরি, 
কুষ্ণ অতি নিদ্ধরুণ | 
পেয়ে কংস বাজার সৈরিক্কী, 
হলেন ব্ৰজাঙ্গনায় নিদারুণ । 
আর তার কার প্রতি বা মমতা, 
কি প্রেমে রুষ্ণ আসিবেন হেখা । 
আজ কী ভাবা, অচিন্তনীয় । 
আশ্চর্য্য শুনালে এ সমাচার ॥ 
তুমি বটে হিতকার্রিনী আমার । 
হিত, নীত, প্রীত বচনে এখন, 
হবে কি দ্রিদ্ধ এ তাপিত মন ! 
বিনিস্থতে গেঁথে, আর কি গলেতে, 
পরবো নীলকান্ত-মণি-হার & 
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বঘুনাথ দাস 

তুমি করছ বটে সখি, কর্ণেবে স্থখী, 
প্রত্যয় না হয় মনে। 

শুদ্ধ শাখাঁদল, সে অতি নিশ্ষল, 
ফল্বে কি গো এতদিনে ! 

দেখলে স্বনয়নে, সে বংশীবদনে । 
হয় সে মনের প্রীত । 

তাহা নইলে তথাপি অন্তর 
বুখা করছ অধিক তাপিত ॥ 
কও এ সখীরে স্বরূপ, 
পুনঃ কি হের্ব সেই কালরূপ । 


প্রাণচাতক আর কি করবে প্রাণ, 
সেই নীলমেঘের ক্ুপাজলধার ॥ 

জবা1-বিন্ধদল তুলে, কালিন্দীর কলে, 
কাত্যায়নীতে আরাধি ॥ 

কামনা ক’রে এহ, পেয়েছিলাম সেই 
ক্ষণ প্রেমানন্দ-নিখি । 

আর কি কাত্যায়নী 'অঘটন-ঘটনী, 
ঘটনা ঘটাবেন এমন || 

পাব ব্রজবাসীর জীবন সাধনের ধন রুফ*ধন, 


নয়ত গো তেমন কপাল ! 
ছঃখিনীর আর কি হবে সুখের কাল ! 

সই কি পুনঃ, স্যাম চন্োদয়েতে 
হববে মম মনের আধার ? 

আর কি বাজবে নিধুবনে» রম্য কাননে, 
মধুর বংশী ধ্বনি! 

প্রাণ হবে স্থির, কি এ ছুঃখিনীর 
অন্তর জুড়াবে শুনি ! 

“সঙ্কেত কাননে, S যনুনাপুলিনে 
কে! 


লিকদস্মুলে । 
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প্রাচীন কাবওয়ালার গান 


আর কি তেমন রূপে পুনঃ হরি আসি', 
করবেন মধুর লীলে ! 
সেই ওগো! ত্রিভঙ্গ ভঙ্গি ! 
তেমনি কি হেরিবে আসি কুরঙ্গী ! 
যত সঙ্গিনী মিলি, তেমনি কি গো সহ 
ভে কালাটাদে পুনর্ববার ॥ 
আমার ক্রক্চ হারাধন, মিলবে গো পুনঃ 
পুণ্য কি আছে বল? 
অন্য না জানি কেবল সজনি, 
ভন্বসাঁ সে পদ-কমল । 
ধন্ধ-কশ্ম-ফল করেছি সকল, 
ছুঃখে রুষেতে অর্পণ । 
এমন নাইক, কিঞ্চিৎ সুরুতি 
কিসে পাই সে দুরারাধ্য ধন । 
হোক্‌ সত্য গো তোমারি কথা, 
আসুক স্যাম কুকে, ঘুড়ুক গো ব্যথা 
মৌখিক বচনে, মন, বোধ লা মানে 
দাস রঘুনাথে কহে সার ॥৯ 


॥ ১৩0 


যে ধন আনতে গেলে, আমার সে ধন কৈ? 
গেলে একা, একা! দেখা দিলে সই ॥ 

সেই যে গেলে তুমি, ও বৃন্দে সনি, 

বাক্যে তুষিয়া আমায় । 

আছি উদ্ধ বদনেতে চেয়ে, 
সদা রুষেনর আসার আশায় । 
দিনে দিনে দিন হ'তেছে অবসান ; 
ছঃখের দিন গেছে যুগের অবসান । 


বাহ গাই 





রঘুনাখ দাস 


লে সুসংবাদ, শুনলে পরে তবে, 
অস্তরেতে আমি সখী হই ॥ 
রসহীন কেন বন্দে, হয়ে রসময়ী 1 


বল ত’ বিশেষ সমাচার 
কোথা নীলকান্তমণি সে আমার ! 


সেই কালিয়ে আমার, প্রাণ জুড়াবার ধন 
অন্য ধনের অভিলাষী নই ॥ 

বড় দপ ক’রে মনে হাস্য বদনে, 
বলে গমন কালে আনবে কালাচাদ, 

পূরাব মন সাধ, সৰ্ব্বদখীমণ্ুলে । 

এক্ষণে যে সখি! কেন অধোমুখী, 
দেখিতেছি ঘে মবদুভাব । 

হহার ভাব কি, বল দেখি শুনি, 
বুঝি হয় নাই কুষ্ণ ধন লাভ ! 

বার বার আর, শুধাৰ কত বার, 
শুধালে উত্তর না কর তার । 

আমি যে মরি সখি, তার উপায় কি, 
যন যে স্থির ন! হয় তাহা বই ! 

আমি কুঞ্চে একাকিনী বঞ্চিব রজনী 
হইয়ে ক্ষণ হারা । 

স্যাম নটবর, সজল জলধর 
চিস্তি চাতকিনী পারা । 

ভরসা মনে এই, ভুবনবিজয়ী 
বৃন্দে তুমি যে আমার । 


তুমি আপনি গেলে মধুপুরে, 

কুঞ্চ আস্বে ব্রজে পুনর্ব্বার । 

কৈ? কৈ? কৈ গো তার নিদর্শন? 
কুষ্ণ তোর সঙ্গে নাহি ত এখন । 
জ্ঞান হয়, যেন লুকায়ে রেখে কালা, 
ক’র্ছ ছলা, যাতে দু:খী হই ॥ 


২৪ 


-/7৮7৮৯-- বাকা 





প্রাচীন কৰিও্নাপার গান 


বন্দে, সব জান তুমি, বলিব কি আমি, 
ক্র হেন ঘে নিধি! 

ছিল পীতবাস, তাহার সহবাস 
বঞ্চিত করেছেন বিধি । 

তাহাতে তুমি ধনি হহইয়ে সহাক্ষিনী 
গেলে যনুনারি পার । 

অনেক ক্লেশ পেলে, ক্ঞ্চ আন্তে 


পথশ্রান্তে, ক’রে উপকার । 
দেও তগো।! কোথা রুষ্ধন ; 
পেলে তায় ক'রবো৷ রতনে যতন । 
হৃদি মন্দিরেতে, রাখবো যতনেতে 
দাস রঘু কহে উচিত এ »৯ 


১৪৪ 
কিসে প্রাপবিহক্গ বাচে বল। 

কুষের আশালতা যদি ভাঙ্গিল ৷ 

করি মন্চ্ছেদ দারুণ সংবাদ, 

বৃন্দে শুনালে আমায় । 

শুনে শূন্য হ'ল মম দেহ» 

দেহে প্রাণ ত রাখা হ’ল দায় ॥ 

হায়! হায়! হাস্রে! সখের পিধর । 
বিনা সুখ, দুঃখে হতেছে জর্জর । 
শ্কাম-তমালতরু আশ্রয় বিনে, 

যত গোপিকা নৈরাঁশ হ'ল । 

ফুরাল গো ব্রজে, রুষ্ণলীলা ফুরাল । 
হায় ! হবে বন, এবে বৃন্দাবন ; 

বিনা সে জীৰনধন, না রবে জীবন । 
লতা হ’ল তরুহীন, বারিহীন মীন; 

কি দুদ্দিন ফণী মণি হারা+ল+ ॥ 


ৰাঃ গা = ৰাঃ গাহ 


5 
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ren 
মহড়া ।-_-কুন্দার সাধ্য কি সই, 
চুর্রি করতে পারে চোরের ঘরে। 
সই রে আপন মন না দিলে মন পায় কি সাধ্য, 
বাধ্য না হলে কে কার থাকে বাধ্য । 
মিথ্যে আজ কুব্জারে, মনচোরা বলে তারে, 
আমার মন বীধা আছে রাধার প্রেমডোরে ॥ 
খাদ ।--কুব্দার সঙ্গে সত্য ছিল সেই রাম অবতারে ॥ 
ক্ষু'কা ।__ছিল স্থ্পণখার বাসনা, মনে প্রেম-বাসনা, 
তার অন্য বাসনা নাই, মনে ছিল তাই । 
দ্বাপে সে কুন্দা হয়ে, দাসী হলো! কংসালয়ে, 
আমি তারে সদয় হয়ে, মনের সাধ পুরাই ॥ 
মেলতা ।-- রাধার ভাবেতে ভঙ্গী বাকা নৃতন বাকা, 
বাকা সখা হে! 
নাম বাকা মদনমোহন ত্রজ্পুরে ॥ 
> চিতেন ।--বল্লে সই চোরের মন নেয় চুরি করে। 
কৃক্জা নয় মনোচোর, আমার নহে আগোচর, 
মিথ্যে চোর বলো না তারে ॥ 
পাড়ন ।৷--সে যে কোন অপরাধী নয়, আছে এই মথুবায়, 


ছিল যে তার সাধনা, পূর্ব্বের সাধনা হে, হায় হায় হে! 


চন্দন দানের ফলাফলে, তাইতে কু! আমায় পেলে, 
আমি তার লীলে-ছলে পুরাই বাসনা ॥ 
মেলতা ।__সথী তাই রব মধুপুরে । 
শত ব্সর, হুলে শাপান্র হে» 
সব জ্বালা যাবে রাধার প্রভাস-তীরে ॥ 
অস্তর! ।--আমি শীরাধার জন্মে বৃন্দাবনে 
ধেঙ্গ লয়ে রাখাল হয়ে ঘেতেম বনে রাখাল সনে । 
জ্রীরাধার প্রেম কঙ্্ষ বলে, 
দিলেম দাসখত লিখে সে গোকুলে, 
জানে সকলে । 


চা 





২৬ প্রাচীন কবিওয়ালার গান 


তোমরা সব সা, সেই খতের সাক্ষী, 
জন্মের মত বাধা বাই চরণে ॥ 
২ চিতেন ।__করেছি ব্দামি ব্রজের ননী চুরী । 
কুক্জা কংসের দাসী, সে নয় দোষের দোষী, 
সব দোষী আমি জীহরি ॥ 
পাড়ন ।__কবতে প্রেম-লীলে ব্রজ্পুবে, ব্রজগোপীব ঘরে, 
চুরি করতেম ক্ষীর সর। 
মাখন-ক্ষীর-সর, হায় হায় হে। 
চুরির জন্যে লন্দ- রাণী, আমায় বেধেছিলেন তিনি, 
ভক্তের প্রেমে বন্ধন আমি করেছি স্বীকার ॥ 
মেলত! ৷-_ আমি ভক্তিতে নন্দের বাধা বই তেম মাথায়, 
রাধার প্রেমের দায় হে। 
চোৱা নাম আছে আমার জ্রিসংসারে ॥৯ 


12৬ 
কবির লহর 

আছে চতুর্বব্গের লোক তোমারি সভায় 

করেছি জয় তোমাকে নতুন সমস্যায় । 

স্থঈিধর যারা, কোথা সব তারা, 

আনিতে ভান্মতী কন্তা করেন ত্বরা 

তুমি স্থবোধ শান্ত বুদ্িমন্ত্র সামান্য ভূপতি নও । 

আর কি ভোজরাজা কথা কও, 

তুমি কন্যা দিয়া শ্বস্তৱ হও, 

ক'রে হেট মাখা কেনে সভার মধ্যে রও । 

নতুন শোলোক শুনিল বিস্তর লোক, 

ভঙ্গ প্রতিজ্ঞা হলে ডুবিবে পরলোক, 

শুভদ্দিনে, শ্ুভক্ষণে শুভকর্ম করে নাও । 

তোমার যে অবধি বৃদ্ধি সাধ্যি করো না ক্র, 

আমি তোমার জামাই তুমি হও আমার শ্বশুর। 
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কালু পাল আমায় শ্বশুর বলে অতঃপর, 
পালের বেট! সদ্বন্ধী ভালুমতীর* সহোদর । 
এরা চারজ্নে, আস্দক এখানে, 
আনিতে কণ সভার মাঝে তুমি সে জনে | 
আগে করেছ প্রতিজ্ঞা তাহা দিশ়ে খুয়ে সব খুচাও ॥ 
তুমি কাল অতীত কর যত আমার কি তায় ক্ষতি, 
বিচারে হেরেছ দিতে হবে যে ভাগ্মতী 
তোমায় দশ দিকে দশ জনেতে দিচ্ছে টিউকানী, 
হখে ক'রে লজ্জা কি হয় না তোমারি ॥ 
ওহে ভোজপতি, তুমি দুৰ্ম্মতি, 
যোগ্যা হয়েছে তোমার কন্যা ভান্ুমতী, 
ইহার বিহিত কর নৃপবর কেনে তাহার জালা সও । 
কয় বঘুনাথে কি উৎপাতে পড়িল ভোজ রাজন, 
প্রতিজ্ঞা করিয়া ভঙ্গ করে ভক্কিভাজন । 
তুমি জান যদি মনে কন্যা দিবে না তাকে, 
তবে কেনে প্রতিজ্ঞা করেছ মূখে । 
জয় গে! মহারাজ, কল্পে ভাল কাজ, 
রঙ্গ এহ দেখে তোমার পেলাম বড় লাজ, 
পূর্বের আছ প্রতিশ্রুত এখন কেনে মুখ লুকাও। 
১৭৪ 
ভাই অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ দেখিলাম নানা দেশ, 
এমন রাজ! দেখি নাই পাপিঠ্ঠের শেষ । 
বাজা ভাঙ্গমতী কন্যা যুবতী 
তুমি কি ভেবেছ মনে হবে তার পতি, E 
তোর জামাইকে আজ ফাকি দিয়ে বাগবাজাবের রাখবে সখ । 
ভণ্ড ভোজপুরে চাষা ঠক্‌, 
তুই রাত জাগালি হক ন! হুক্‌ । 
কোন গুণে বলিব তোরে বিবেচক । 


ুসথপী (প্রাদেশিক), ২ ভানৰতী 


২৮ 





প্রাচীন কৰিওয়ালার গান 


কন্যা দিবে পণ করেছ তখন হারিলে সভাতে 
রাজার:--------কাটে এখন, 

যে মনস্তাপ পেলাম আমি কহিব তা কাহাতক । 
এই সভার মাঝে বৃদ্ধিমন্ত আছেন অনেকেতে, 
বল দেখি বিচারে হেরে তোর, একি চমৎকার, 
ভাঙ্গমতী যে কন্যা তার মূল্য দেওয়া ভার । 
অস্ত্রের সাধন, কি শরীর পাতন, 
ছাড়িব না ভাঙ্গমতীকে দেখিছি যখন । 

তুই মাথায় ক’রে বয়ে দিবি আপনা আপনি মেনে ঝক। 
আমি হাজাগজা পণ্ডিত নই যে রাখিব চোপাড়ি, 
নতুন শোলক শুনাইলাম আর কি কন্যা ছাড়ি। 
ঘবে ব'সে জোর জুলুম করিতেছ দেখ, 

কুন্দের উপর চাপলে---'--বাকা থাকিবে নাক, 
প্রতিজ্ঞাকরে শোলকে হেরে, দেখিব ভাঙ্গমতী_ 
কন্যা কে রাখে ধরে, 

আমি ত সামান্য নই সিমলেবাসী অধ্যাপক । 
আমি এখনো রয়েছি, গায়ের আগুন গায়ে মেরে, 
জিতেছি রাজার কন্যা নিব হাত ধরে। 

ধর্দ্বের মুখ চেয়ে ভাই কবিনাক জোর, 

দেখিব উজার কাছে কতদূর দোঁড়, 

রখুনাখে কয় এত বড় দায়, হারিয়! বিচারে 
কন্যা দিতে নাহি চায় । 

ধৰ্ম্ম নষ্ট করলে পরে মরবি ঘুরে ঘোর নরক ।* 


tse 
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আর কোন দেশে বসতি মুনির কয়না নিশ্চয় । 
আর একটি কন্তে বটে তার পুত্র বটে ছয় ॥ 

ও তারা থাকে কৈ কোথা ।৯ 

কোন" রমণী গর্ভে ধরে কে তাদের মাতা ॥ 

আর কেমন করে বেঁটে তারা খায় জননীর খীর | 
এই কথা বান্দ-বেজ* তোকে শুধাইছি ॥ 

ছয় পুত্র একটি কন্যে কোন মুনির । ধু। 

আজ তোমারে উচিত কইতে হয়। 

এহ মুনি তেজ কুস্রি অজিরস | 

এমন কথা বুঝ তে নার কও কুঝাব ॥ 

আর এ কথাটি না বলিলে কাটা যাবে তোমার শির ॥ 
পাশুবেদের কাণ্ড কথা তাই জানে সকলে । 

আর একটা নারী তিনটে পতি বেশ মূনি মিলে £ 
এইটা বিধাতারি* কাণ্ড কিছু বুঝা নাহি যায় । 
আর এক উদরে কেমন ক'রে আছে দুটা ভাই ॥ 
কে দিয়েছিল বর। 

সাতটি ছেলে জন্ম নিল গঙেরি ভিতর ॥ 
জ্রমধুপুত্বী বিরচিয়া রুনাথে কহে ধীর । 


uu 


ব্ৰক্ষা বিষ্ট, মহেশ্বর করলে সে বিরাজমান । 

তায় তদুপরে ব্যাস মুনি রচিলেন পুরাণ ॥ 

ও তোর পিতে মুনিরাজ । 

কেমন করে কন্তে রক্ষা শুনতে হবে লাজ । 

তায় সত্য, ত্ৰেতা, দ্বাপর, কলি হয়েছিল অবতার । 
এই কথাটি বাজবেজ তোকে বল্তে হয়। 

তিন পতি একটি নারীর কি প্রকারে বিয়ে হয়। ধু। 
কেনে বিধাতা কর্লে অবিচার । 

সে দেবতা কি শ্যায় বিবেচনা কর ॥ 


₹ > কুখা (ও), ২ কুন (প্রাদেশিক), * বৈশ্য, ৪ বিখেতারই ( এ )। 


৩. 


> সভে। 
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দিবা নিশি ফির্ছে কেনে পৃথিবী ভিতর। 

এই স্বৰ্গ, অর্ডা, পাতালপুরে সবে৯ আছে অধিকার ॥ 
আমি বল্তে কথা লাজে মর্রি না বলিলে নয়। 
আর কোন দেশে বসতি মুনির কয় না যে নিশ্চয় ॥ 
এই চতুষ্পদ পশু-পক্ষী নয়ক কোন জীব । 

হায় বলিরে ভগবতীর পতি একি শিব ॥ 

ও সে পাশুবের কুলে আকধণে, 


কে কোন মুনি বটে নারীর রঘু, কহে শান্ত সার ॥ 


0 ২৭ ॥ 


সব মুনিগনে ভাবিছে একি হলো হায় । 

তায় দুটি পুত্র একটি নারীর গতেতে জন্মায় ।। 
সেগভেতে থেকে, 

তিন জনারে কর্লে বিয়ে মুনির কন্তেকে ॥ 
তায় জয়ধ্বনি সকল মুনি করিছে মনের পুরে । 
এহ কথা রাজবেক স্বধাই তোমারে ॥ 

সে গভে থেকে মা দিনে দিনে বাড়ে । 

এই সাত জনার কার বা কোন কায়া। 
সবিশেষ না যায় চেনা চিন্তে পারি না। 
কার সিখিতে দিবে সিন্দুর কার হাতে শাখা। 
তায় দেবতাগণে সকলে দুঃখ দিছে মুনিবরে ॥ 
আর কি না হ’লো শব্দ করে যতেক রমনী । 
তায় শ্রেষ্ঠ বদন হয়ে বসে রয়েছেন মুনি ॥ 
আর হবজবর কিযে করে গর্ভের ভিতর রব। 
তায় পাত্র কন্যে কোথা রয় কেউ দেখিতে না পায় ॥ 
বলে দেবের কুমার । 

কি প্রকারে বিয়ে হবে বুঝিতে নারি । 
শ্ররঘু বলে হয় নাই প্রসব আছে তারা উদরে। 


ভি 
বছুনাধ দাস 

॥২১॥ 
তায় স্থষ্টিকর্তা ব্রক্ষাদেব সে জানে না কথা। 
তায় মহামুনির ঘবেতে কি করুলে বিধাতা ॥ 
কেউ বুঝিতে নারে । 
সাতটা ছেলে জন্ম নিলে দেবতার বরে ॥ 
তায় যত ঝষি তপ ছাড়ি যে সবে গেল পাতালে । 
ওরে এই কথা শুধাই তোরে সে জন হল গর্গ 
নারী-গর্ভে থাকবে কত কাল । ধু। 
বল কোন যুগে হবে ছাওয়াল ॥ 
যে সে দেখ বিধান পুরাণের লিখন । 
তিনটে পতি একটি নারী আছে বা কোন খান ॥ 
তায় পঁচিশ জনা চৌকিদার আছে তারা হাকে হান । 
এই তিন ভুবন সংসারে তারা ভ্রমণ করিছে : 
সে গভে লইয়া মহা মুনি কোন সমুদ্রে আছে ॥ 
ও দিবা নিশি থাকে তারা জলের ভিতর । 
তো নিজে হলি গণ্ডমূৰ্খ পাবি কি ঠাওর ॥ 
এই বলি তোরে আদি অস্ত । 
কার কাছে শুধালে পাবিরে অস্ত ॥ 
ভর রঘু কহে নইলে বাছা ভেবে হবে লবেজান। 


২২ ॥ 
তার রাগ হ'ল বলিছে কেহ দেখিতে লা পাই । 
তার একটি নারীর তিনটে পতি তারা ছয়টা ভাই ॥ 
নে মুনি তাদের ছেড়ে জপ-তপ । 

সমূত্রেতে ডুবে আছে একটি কাটা কান ॥ 

আর যোগিগণে যোগ ছাড়িয়ে মুনি ডুব_লে! সমুজে, 
ভাব হে সব দেবতাগণে স্বর্গেতে । 

সে কি প্রকারে বিহার করে গভেতে ॥ ধু।_ 
তারা কতকাল থাক্বে দলেতে । 

তারা বাঁচে কিন্ূপে । 
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রয়েছে ডুবে ইহার বৃত্তাস্ত শুনি তোর মুখে । 
তায় তিনটা স্বামী একটা নারীর রয়েছে সংসারেতে ॥ 
এমন আশ্চর্য্য কথা কভু নাই শুনি । 
তায় গর্ভের ভিতর থেকে না বিয়াল গন্ঠিনী ॥ 
ফল-ফুল পথ । 
তায় ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত পুরাণে রয়েছে গাথা, 
তারা ছিল ছ’টা সহোদর । 
অনন্তর যায় না কেহ বলে নিরন্তর । 
তাদের খবর লয়ে এসব কহিছে বঘুনাথে ৷ 


0২৩ ॥। 
তারা কোন যুগে হইবে প্রকাশ শুনে লাগে ত্রাস । 
তার! সত্য ক'রে বল না কোলখানে করে বাস ॥ 
শুন ওরে মুনির স্থান, 
দেবতাগণের সভাতে হয়েছে বদনাম । 
তায় আবাল-বৃন্ধ থাকি সবে দিচ্ছে টিটকারি, 
দোলাতে তিন পতি তায় একট! নারী ॥ 
তোর! ছয় ভায়েতে কাছে করে বসাইলি । পু । 
তোদের কাশুটা বুঝিতে নারি । 
তোরা প্রসব না হতে, গভেতে খেকে, 
ছ' জনারে দিলি বিয়ে বাপতক লুকায়ে। 
সে মহা মুনির নাম হাসালি তোদিগে গভে ধরে । 
সে দৌড়াদৌড়ি করে এল মুনি তিতিক্ষেতে। 
তোরা গর্ভের ভিতর দিলি বিয়ে কার মন্্রণা শিখে । 
সে দরিয়াতে মুনি রাজা! যেতে পাচ্ছে কি । 
এই কথাটা বল আমায় তোমায় জিজ্ঞাসি ॥ 
তারা পুত্র ছয় জনা, 
কতকাল থাক্‌বে গতে প্রসব হল ন! । 
জ্রঘু বলে হয় ন! প্রসব আমরা সে লাজে মরি ॥ 


>। গান্তনী--গুৰিবিণী ( প্ৰাদেশিক) । 





কঘুন 
HU 28 | 


ও সে মজেছে মুনি লক্দাতে তায় কি হবে গতি । 
তায় দেবতাগণে সে সকলেতে করতেছে ছি ছি । 
তোরা পুত্র বাট জন । 

তোর কুলে কলঙ্ক হল নাইকরে সরম ॥ 

তোরা তিন জনাকে দিলি বিয়ে মুনির হুকুম রদ করি। 
এক ঘরেতে থাকিস তোর! লচ্ছাতে মরি ॥ 
তোরা গলাতে নেগা দড়ি । ধু।_ 

তোদের ভগ্নি সে মাথা মুড়ি । 

ঘরে বনে সবে করে রঙ্গ বস । 

মহা মুনির সংসারেতে করলি অপযশ ॥ 

তায় আবাল বৃদ্ধ আদি করি সবে দিচ্ছে ধিক্কার ॥ 
তারি রসে জন্ম নিয়ে তারি সঙ্গে বাদ । 

আর দেবতাগণে বলিছে ছ'জন] হারামজাদ ॥ 
কাপে দেখে মুনিরাজ হল কম্পমান ॥ 

আর ছয় জনাকে ধএতে পারলে করবে খান খান ॥ 
তোর! তগ্রী-ভায়েতে । 

কুলেতে কলঙ্ক দিলি, বস্তে পায় ন! সভাতে ॥ 
ভর রঘু কহে বিস্তারিয়ে মিছে করিস্‌ জশাকজারি ॥ 
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মা জগদ্ধাত্ৰী শব-শিবে যত অবতার 

যত দেখি সকলি মা মহিমা তোমার । 

দেখে এলাম দশট1৯ রমণী ৷ 

তাদের দেহতে ওমা নাইক গো তুমি, 

আমি বুঝতে নারি ও শঙ্ধরী দেখে লাগে ভয়। 

বল মা তারা দুঃখহরা, দেগো পরিচয়, 

সেই দশটা মেয়ে বসে আছে ন'টা কেনে হুয় ॥ 

তোমার যত মহিমা আগম-তঙ্কে কয়, 

যদি এই কথাটা আমায় না বল্বে, 

দুর্গা নামেতে তোমার কলঙ্ক হবে, 

আমি পদ্মা সখী সদাই থাকি 

নিয়ে তোমার পদাশ্ক্স ॥ 

মা আমি তোমার দাসী তেই সব কথা জিজ্ঞাসি_ 

এই নিগৃঢ় কথা বলগে! ভবানী ! 

আমি ভাবছি দিবা-নিশি, 

তাদের রঙ্গ দেখে আমার লাগলো চমৎকার, 

ওগো আমার মনের ভাবনা খুচাও মা এইবার । 

তুমি ছুঃখহরা পুরাণে শুনি, 

হরের ঘরণী তুমি ভবের তরশী, 

কৰি লালু ভণে তোমার রণে কত অস্থর হ’লো ক্ষয় ॥ 
fT 

( এই চাপানের দ্বিতীয় গান । ) 
এই পদ্মা বলে তোমার চরণ করেছি মা সার, 
ওগো! তুমি বিনে সন্দেহ কে ঘুচাবে আর । 


দশবহাবিল্যা 





লালু-নন্দলাল 

এই দশটা’র মধ্যে একটা!” রমনী, 

তার আশ্চথ্য মৃ্তি দেখিছি আমি ! 

তোমায় সদাশিবের দোহাই লাগে 

বল্লাম আমি এককালে । 

বল মা দুর্গে ধরি তোমার চব্রপকমলে, 

কেনে একটা মেয়ের মন্তকেতে সপ্ততাল অগ্নি জলে। 

এমন ক্ূপ আর দেখি নাই ত’ মহীমণ্ডলে ৷ 

যদি হতো বাজীকরের বাজী, 

বুঝে দেখেছি আমি নয় কারসাজি, 

এমন হবে নাক হবার নয়ক 

দেখি নাইক কোনো কালে । 

শিবের নাভিপম্মবনে তারা খেল! করছে কেনে, 

ওগো তাই দেখে তুলেছে ভোলানাথ 

সেহ অগয্য শ্মশানে । 

ওগো শিঙ্গা-ডদ্ুব লয়ে গান করে শূলপাণি, 

তার নাভিপত্সে নাচে সেই দশটা রমণী । 

তাই দেখে আমি স্থির হ'তে নারি 

জানাইতে এলাম শুন শদ্ধরী, 

মা নিদান কালে তুল নাক লালু নন্দলাল বলে ॥* 

৪৩৪ 

ত্বং হি ভারা ভবার্ণৰে কি হবে বল গো শিবে 
আমি অতি অভাজন। 

আমি সখাদ সলিলে ডুবে রই ওগো ত্ৰহ্ষময়ী, 
আমায় কোরে! ন! বিড়ম্বন ॥ 
দীন দেখে দ্বীনে কর দয়! । 

আমি অতি মূঢ় মতি, ন! জানি ভক্তি-স্ততি, 
কটাক্ষে সংপ্রতি হের অভয়া ॥ 

তুমি কৃষ্ণলীলার সহায়কারী শুনাও সে কারণ । 


১. ছা বা কালী ২ সংগৃহীত পুঁথি 





৩৬ প্রাচীন কবিওয়ালার গান 


ধুয়া । কোন্‌ খানে চব্বিশ মৃত্তি ধরেছেন, 
বল তাই দেব নারায়ণ । 
ভক্ত ছিল কে কোথা বল বল সেই কথা, 
কার বাসনা পুরাইতে হয়েছে এমন অবস্থা, 
এক শরীরে এক মৃত্তি হয়েছিল কি কারণ ॥ 
এক শরীরে চব্বিশ? মৃত্তি হয় । 


আমি দেখে ভয়ে মরি, মা গো জিজ্ঞাসা করি, 
এ কথা না বলে যাবে না সংশয় ॥ 
ন্বসিংহ রূপ হয়েছিলেন 


প্রহলাদে করতে মোচন । 
অনস্ত মহিমা হরি, ভ্রমণ করেছে, কত রূপ ধরি 
কিন্ত এরূপ কোন যুগে হল 
তাই বল বিশেষ বিবরণ ॥ 
সত্য যুগে লয় এ মৃত্তি জানি মা সে ভগবতী 
এ মূৰ্তি লয়েন তেতাতে । 
দ্বাপরেতে রুষ্ণ অবতার ঘুচাইতে ভূভার, 
অবতার নন্দালয়েতে ॥ 
অনন্ত শীকুফের মহিমে । 
তরক্ষা আদি দেবতাগণে আর যত মুনিগণে, 
ওঁ নামের কেউ দিতে পারে না সীমে ॥ 
চব্বিশ সৃষ্টি একি মৃদ্ঠি এক শরীরে হয় ধারণ ।* 


সা ছুর্গমে ছুর্গতিহরা, তারিণী পরাৎপরা, 
ভাবেতে ভব ভবানী । 

জ্ীছর্গা নামে পুরে মনস্কাম, অস্তে মোক্ষধাম 
তারা নাম তরবার তবণী ॥ 





ভত্ব্বিংশতিতত্ব অপৰ! ৯ বঅব্তার+ ১০ মহাবি্যা + দুর্গা! + জগন্ধাত্রী অন্নপূর্ণা + 
প্রীক্ব্চ=২৪ অবতার স্ৃত্ভি। এই ধারণা নৃতন। 
২ সংগৃহীত পুথি 71857 
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যদি দিনাস্তে শরীহূর্গা নাম বলে ॥ 

এমনি শীদুর্গা নামের গুণ, 

নামে হুয় শমন দমন, 
চতুর্বর্গের ফল অনায়াসে মিলে ॥ 

ভুবনে ভ্রমণ কর মা তুমি তুবনেশ্বরী । 

“এ দীনে কর দয়া, ওগো অভয়া 

রাজরাজেশ্বরী । 

যেন অন্য কথা বল না, পূরাও মনের বাসনা, 
অন্য কথ! বল্লে মা, আম তাতে ভুলব না । 

মা, স্থ্যদেবের লেঙ্গুর কখন হয়েছিল শঙ্ষনী ॥ 
অসভ্াব্য এ কথা ম1 জানতে না পানি | 

মা বিস্তারিয়ে এই কথা বল, 
দীননাথ সেই দীন নরহরি, 

কতই মহিমা তানি তবে তার :----*লেন্ুর কেন হলো। 
মা বিশেষ করে বলতে হবে 

রেখো না গোপন করি ॥ 

এত! অসম্ভাব্য কথা বুঝতে না পারি করি জিজ্ঞাসা । 
পুরাইতে হবে গো জননী আজ আমার মনের যে আশা ॥ 
কেনে শর্ধ্যদেব কী করেছিল, 

কি জন্যে বা এমন হলো, 

শুনি তাই তোমার মুখেতে । 

যদি কথা না কও জননী 

দুঃখ তুঞ্জিলে কলঙ্ক হবে নামেতে ৷ 

আমি তব দাসী নিকটেতে রৈ । 

যে বাসনা হয় গে! মনে, 

আমি গো! মায়ের স্থানে, 

সকল কথা মা তোমার কাছে কই ॥। 

মা তোমার চরণ বিনে আমি জানি না মহেশ্বরী ॥ 


> সংগৃহীত পুঁথি 


৩৭ 





প্রাচীন কবিওয়ালার গান 


ডাক দুর্গা দুর্গা বলে মনের কুতৃহলে 
চিতান ।__ দুর্গা! নামে দু:খ হবে । 
দুর্গা নামত’ ভবের তরণী, মুক্তিদায়িনী, 
নরক দুস্তর বারিণী ।। 
আমি ত’ মা তোমারি দাসী, মনেতে এই অভিলাষী । 
বাসনা পুরাও যদি, আমি অশ্ুগত হৈয়ে বই তোমার দাসী ॥ 
তুমি মনোবাঞ্ধাপূর্ণকান্সিণী বলি গো মা সে কারণ । 
ধুয়া ।-_চতুতূজ কুকুর মুখো হুলো গো বল মা 
কোন্‌ মুনির নন্দন | 
পরধুয়া ।__কেন হুলো কুকুরের মাথা, বল গো মা সেই কথা, 
কিবা নামটা তাহার । 
কিবা নাম ধরে তার পিতা, 
ব্ৰহ্ম অংশে জনম হয়ে কুকুর মুখ তার কি কারণ ॥ 
মাঝার | হস্ত পদ মানুষের লক্ষণ । 
গলে যজ্রসুত্র ধরে, জিজ্ঞাসি তেই তোমারে, 
সত্য করে আমায় বল মা এখন ॥ 
কার গর্ভেতে জনম হলো কি জন্যে কুকুর বদন ॥ 
লহর ।__সত্য করে বল গো মা 
সভার সাক্ষাতে মিথ্যে বলো না, 
প্রবঞ্চনা কর যদি, তুমি 
আমি সে কথাতো মানব না ॥ 


চিতান ।- সত্য কথা কও জননী, মা গো ত্রিলোকতারিণী, 
আমাকে মিথ্যে বল না । 
আমি তোমার পদের দাসী, এই অভিলাষী, 


আমাকে কপট করো না ॥ 
কে জানে মা তোমার মহিমে । 
ব্ৰহ্মাদি দেবতাগণে, দেখা পায় না গো ধ্যানে, 
আমি কি গে! জানি তোমার মহিমে।। 
তুষি ত্রিলোকতারিনী মাতা ত্রিলোকের শরণ ॥ 





লালু-নন্দলাল 
usu 

দুর্গা নাম ভবের তরী, মা গে! মা দুঃখহরা আপনি 
ব্রহ্ষাণী ক্রহ্ধরূপিণী । 
এই দীনের প্রতি হের কটাক্ষে, করি এই তিক্ষে, 
মা তুমি জগত্-জননী ॥ 
তোমার অযোধ্যাতে__নাম সীতা সতী । 
কৈলাসেতে হৈমবতী ॥ 
ব্ৰজ্জপুরে নাম শরমতী । 
কাশী অঙ্নপূর্ণ এহ আছে খ্যাতি ॥ 
তুমি ভুবনে ভুবনেশ্বনী নীলাচলে বিমল! । 
মনের বাসনা পুত্রাও এগো। মা তার! সর্ববম লা । 
তোমারি দেব ত্রিপোচন কোথা পেলে বুধভবাহন, 
বল প্রকাশ করে আমার এই মনের আকিঞ্চন । 
মা সৰ্ব্ব ঘটে বিরাজ কর তুমি ভক্ত-ব২সলা ॥ 
কে জানতে পারে তোম।র অপার সব লীলা । 
মা কুপা কনে জানাও গো যারে, 
তোমার লীলার সে মহিমে, 
কেউ দিতে নারে সীমে তোমার গুণের কথা জানব কি করে। 
বিরূপাক্ষে বর দিয়েছ করেছ কতই লীলা ॥ 
অপার মহিম! তোমার ওগে। শক্ধ্রী কে জানতে পারে? 
কালু বীরকে ধন দিয়ে তুমি, 
আবার গিয়েছিলে তার ঘরে | লহুর । 
আমি তৰ পদের দাসী, 
মনেতে অভিলাধি, 
কেবল এ চরণ দুখানি । 
আমি ভজন-সাধন কিছু জানি না, কর করুণা, 
ওগো! মা গণেশজননী ॥ 
ভজ্ন-সাধন যে তোমার জানে, 
সে ত’ আপন গুণে তরে ॥ 
তরাবে কি মা তাবে ॥ 


৪ 





প্রাচীন কবিওয়ালার গান 


দীনে দয়া করে রাখ মহিমে | 

সসম্মানে শ্মশানে সদাই থাকে গো তোমার ভোলা ।৯ 
॥ ১0 

এই পদ্মা ব'লে শুন গো দেবি ভবানি 

ওগো শুনে যেন অভিমান কর না তুমি । 

শবের উপর আছেন মহাকাল 

খুতুরা পানেতে মগ্র সদায় বাজায় গাল 

আমি দেখলাম চক্ষে ভন্ম মেখে পড়ে আছেন শূলপানি ॥ 

কও দেখি মা পার্বতি গো, তোর মুখে শুনি, 

শিবের নাভিপদ্মে কেন বসে দশটি রমণী । 

এই ক’জনা কে বটে তাই বল গে! তারিণি ॥ 

সেই দশটা মেয়ের দুখানি চরণ, 

বক্ষ-উৎ্পল জিনি অরুণ নয়ন, 

তারা ম্বছ হাসে মুক্তা খসে দেখে এসেছি আমি । 

ওগো! কাক মুণ্ড কাটা, কারু মাথায় একটী জটা 

মজেছে মন্গেছে, তুলেছে ভুলেছে সেই ভোলা জটে বাটা । 

আমার দেখে শুনে সন্দেহ হয় দে গো পরিচয় 

ওগো ছুর্গানীম করে তারা কুচুনিয়া লয় । 

ওগো হত কি তোমার সন্্রণা 

আমি তোর পদ্মা সখি কিছুই জান্তাম না, 

তাই ভেবে মনে এলাম কেনে তুমি দিপদভঞ্জিনি ॥* 
eu 

এই পদ্মা ব'লে তোমার চরণ করেছি মা সার 

ওগো! তুমি বিনে সন্দেহ কে ঘোচাবে আর ! 

সেই দশটার মধ্যে একটা রমণী 


বল মা দুৰ্গা ধর্বি তোমার চরণকমলে 
কেন একটা মেয়ের মন্তকেতে সপ্ততাল অগ্নি জলে । 
এমন রূপ বর দেখি নাই মহীমণ্ডলে || 


৯৪ সংগৃহীত পুখি ২। সংগৃহীত পুৰি । 





লালু-নন্দলাল 
যদি হ'ত বাজিকরের বাজী 
বুঝে দেখিছি আমি নয় কারসাজি, 
এমন হবে নাক, হবার ন্পকো দেখি নাই কোন কালে ॥ 
শিবের নাভিপদ্মবনে তারা খেলা করছে কেনে 
ওগে! তাই দেখে তুলেছে ভোলানাথ 
সেই অগম্য শ্মশানে । 
ওগো শিক্গা-ডদ্থুর ল’য়ে গান করে শূলপাণি 
তার নাভিপদ্মে নাচে সেই দশটা রমণী । 
তাই দেখে আমি স্থির হ'তে নারি 
জালাইতে এলাম আমি শুন শস্করী, 
মা, নিদান কালে ভুলনাক লালু-নন্দলাল ভনে &” 
neu 
ওগো ব্ৰহ্মা বিষ্ণু আদি সব দেবতা-কিন্রর 
মা ত্ৰিভুবনে নাই গো কেহ তোমার অগোচর ॥ 
শুন শুন ওগো শঙ্ষরী, 
সকল বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করি, 
তোমায় বলতে হ’বে ওগো! শিৰে হোয়ো। না'ক উতলা, 
মনের বাঞ্ছা পূরাও ওম! সর্ব্মমদল! । 
ও ত্রিপুরার গলায় আছে কোন মেয়ের হাড়ের মালা । 
এই কথাটা আমারে বল মা বিমলা । 
তুমি সকল জান ওগো ভবানি, 
কোথায় পেয়েছে মালা ভাঙ্গড় শূলপাণি 
কেন কৈলাসে সে শ্মশান মাঝে সার করেছে বেলতলা । 
মা তুমি ক্ষেমন্ধরী । 
আমায় কর না চাতুরী । 
ওগো মিথ্যে কথা আমায় বল নাও 
তুমি ভবের কাণ্ডারী ॥ 
মা আগম-নিগম-তঞ্রসার তোমা হ'তে । 
ওগো কত কথা স্থষ্টি হয় তোমার শক্তিতে ॥ 
৯ সংগৃহীত পুৰি 


৪১. 


৪২ 


আমান মনে হয়েছে আকিঞ্চন । 

সন্দেহ ঘোচাও তার! করি নিবেদন || 

মা ছুর্গা নামে কলঙ্ক রেখ না হয়ে চঞ্চলা ॥৯ 

Use ॥ 

কৃষ্ণকালীসংবাদ 

কি আশ্চর্য্য কি মাধুৰ্য্য হেরিলাম কাননের মাঝে 

এ নীরদবরণী ধনী কে গো নীলশতদলে বিরাজে। 

এমন নারী দেখি নাই জগ সংসারে ! 

চিন্তে কেউ নারে ব্ৰহ্মাণ্ড আলো করে 

রবি-শশী লুকান নখবে । 

আজ কোটী চন্দ্রের উদয় যেন হয়েছে একই কালে । 

কে গো এ কার কামিনী বলে আজ নীল শতদলে ॥ 

নয় গো এ রাই চত্ঞাবলী, 

এমন নারী চিন্তে নারি চন্দ্রকে ধ'রে গিলে । 

এমন হুন্দরী তায় দেখিলে মন ভোলে ॥ 

এমন বামা দেখি নাই ভুবনমোহন বেশ 

দেখি এলোকেশ, নশ্ন গো জানি হৃষীকেশ, 

তখনি হয় সদাশিবের বেশ, 

নয় পশুপতি হৈমবতী মানিক জলে কপালে ॥ 

যেমন কালিদহেতে এ বসে কমলদলেতে 

ভ্রীমন্দে রূপ দেখায় কামিনী । 

এ কমল কালিক! তারা হৈমবতী নয় 

আর নয়ক ব্রজের রমনী । 

আর কত সুধা দিয়ে বিধি গড়েছে কূপের মাধুরী 

ও নারীর রূপে নারী ভোলে 

হায় গো হেরে প্রাণ ধরিতে নারি । 

শ্রীমস্ত হেরিল রূপ সেই যে কমলে 

ধরে গজ গিলে কালিদহের জলে 

সে নারী নয় দেখলে মন টলে ॥ 


১. সংগৃহাত পুৰে 


© 


লালু-নন্দলাল 
তার অঙ্গেতে সব চান্দের বাজার 
চান্দমালা হিয়ায় দোলে ॥৯ 


৪১১৪ 
ওঁ কুটিলার মুখেতে আআয়েন শুনিয়ে যায় গো নিধূবন, 
যেয়ে স্যামকে নাই চক্ষে হেরে 

ত্ৰাসে করে আজ শ্যামা দরশন । 

এই ব্রজেতে বসতি তোর ওগো! কুটিলে, এই নিশি কালে 
আনলি আমায় কি ব'লে ॥ 

হেরি চণ্ডমুণ্ড এ গলে কেন কিসের জন্যে 

এই অরণ্যে এসেছেন মুণ্ডমালন, 

কই গে! কুটিলে বনে দেখাও আজ সেই বনমালী । 
আর সেই কালী করে ধরে বাশী 

মুখেতে হাসি, ক্ষরে কত হুধারাশি 

ওঁ এলোকেশী সৰ্ব্বনাশী করে অসি কংকালী । 

উহার চরণেতে কি বাহার চন্দ সকলি। 

ধন্য ওগো জটিলে, ধন্য ব্ৰজে বাস 

হ’ল সপ্রকাশ 

বূপ হেরে হয় মন উল্লাস, 

হল এই যে নিধুবন কৈলাস ! 

আমার ইচ্ছা হয় যে এ চরণে দিই জবাঞলি। 

এ যে রূপসী আমি দেখছি অতি, 
অঙগমান হয় মহেশ-মহেশী। 

আজ নয়নেতে হেরি যেন তারকত্রক্ষময়ী, 

শুধুই হয় যেন মন উদাসী ॥ 

আজ অনন্তরূপিলী এই যে রুক্-কালী হেরলাম নয়নে ॥ 
আমি নয়ন ফিরাতে নারি বারি ঝরে কি করে যাব ভবনে॥ 
মহিবমর্দিনী কি হরের ঘরণী । 


১. সংগৃহীত পুঁথি 


৪৩ 


ডভ 





প্রাচীন কবিওযালার গান 


জলদ বরণী, 
নয় ক কুলের কামিনী, 
মন রসনা ও কার কামিনী ॥ 
নয় শিরে শোভা করে বাক্যস্থধাবলী ॥৯ 
১১২২ 

€ টিলার প্রাত আযানের উক্তি ) 
আজ তোর মুখেতে শুনে ওগো জটিলে লাগল চমতকার 
এই গোকুলের মাঝেতে তোরা দুঙ্গনে অনি শরীরাধার ॥ 
তোদের মুখে শুনব আজ সকল বিবরণ । 
হবে না এমন 
কৈলাস হ'ল নিধুবন 
কূপের ছটা! বিদ্যুতের মতন ! 
আজ মরি মরি কি মাধুখী চমৎকার লাগল দেখে । 
বল গো! জটিলে, 
আবার শুহুক আগ গোকুলে 
লোকে তুই বলিস্‌ যে বটে বনমালী, 
দেখি কংকালি, ঘোরকূপা এ নুখুমালী । 
যদি বনমালী হ'ল কালী চরণে শিব হ'ল কে। 
আজ শুনি সকল বিবরণ কও না আমাকে । 
কৈলাসে শিব নয় এ রূপসী নাবী 
জান্তে না পারি 
এ কি অপরূপ হেরি! 
কে হ'ল এমন ত্রিপুরার 
দেখি অসম্ভব 
নয় ত শিবের শিঙে-ডদ্বুর দিল কে ॥ 
এমন রমণী যার পদতলে শূলপাণি 
কে হ’ল শিব বল গে! জটিলে ? 
ওঁ করে অসি মুক্তকেশী কার বা কামিনী 
তার কোন পুরুষ পদতলে ? 


5 সংশ্বহীত পুথি 






লালু নন্দলাল 


আমার মনেতে সন্দেহ কিছু রেখ না তাই বলতে হবে, 

যদি বনমালী হ'ল কালী হায় গো এমন শিব কে হবে তবে ॥ 
চরণতলে দেখি এ নয় ত্রিপুরার । 

পিজ্ঞাসা করি কোরো না গো চাতুরী, 

শিবের মতন হ’ল কোন নারী ॥ 

ইহার ব্যাপার কও দেখি আজ্জ চম২কার লাগুক দেখে ॥৯ 


॥॥ ১৩ u 


এ মহিষমাদ্দিনী তারা চত্তিকে এনে দেখাইলে, 
করে অসি মুক্তকেশী কালী নরমুণ্ডমালা গলে, 
ব্ৰন্ধা্ড-ভাণ্ডোদরী হহুক্ধার ছাড়ে, দানব নাশ করে, 
শমনকে দমন করে, ভবভয়ে ত্রাণ করতে পারে, 

ও সদাশিবের হৃদিপরে এ যে কালী ত্রক্ষময়ী । 
কই গো কুটীলে বনে দেখাও আজ নন্দের নন্দন কহু, 
করিতে সেই কালীয়ের তত্ব হলেম রুতার্থ, 

পড়ে পেলাম পরমার্থ, 

আমার গুরুদত্ত বন্ধ কালী করালবদনা অই ॥ 
দেখি পূর্ণ সনাতনী অই তারক ব্রক্ষমন্্ী । 

পদতলে মহাকাল যার করে সাধনা, 

অস্ত পেলাম না, সংখ্যে করতে পারলেম না, 

ও নামে যায় ভব-বঙ্গণা, 

আমার ইচ্ছে হয় এ পদাদ্থুজের রজে মন মজিয়ে রই । 
তোরা ভাবিস্‌ কি আর, 

এখন অরি হলি উন্বাধার 

নিধুবনকে আন্লি দেখাই তে, 

এখন সেই কোথা তোমার ওলো কুটিলে 

দিলি বদ্নামী আচম্বিতে, 

তোর কথা শুনে খড্গা হাতে 

আমি আজ এলাম সেই কোপে, 


5 সংপ্বহবীত পুশবি 


৪৬ 





প্রাচীন কৰিওয়ালার গান 


এসে বনের মাঝে যা দেখিলাম আজ, 

মন আমার ভুপেছে সেই রূপে । 

জগত জননী ওঁ হয়ে অধিষ্ঠান, দেখি মৃত্তিমান, 

শীতল করে তাপিত প্রাণ, চতুডু জে করে বর প্রদান, 
কবি লালু বলে অস্তিমকালে ওঁ চরণ যেন ছাড়া নই ।৯ 


১৪ ॥ 
তোর কথ! শুনে এলাম আমি নিধুবনে দেখলাম কালিকে, 
এ শ্রীবাধিকার নিন্দা কৰে তোরা ডুবে থাকবি নরকে । 
শক্তিময়ী রাধিকা শক্তিমূলাধার 

মিছে বার বার কেন নিন্দে করিস তার 

কালী পূঞ্জে সাধ্য আছে কার ! 

এ পরের মন্দ করে তোদের জন্ম গেল বিফলে । 

তোর মতন মিখ্যেবাদী দেখি নাই গে! জটিলে। 

তোরা দেখাইতে না পারিলি কষঃকে 

এ যে রাধিকে লাল জবা দিচ্ছেন কালীকে । 

তোরা শুধুই বলিস কমলিনী কলক্ষিনী গোকুলে, 

তোদের লঙ্ছ! নাইক পোড়ারমুখী যাবি কি বলে। 
সহন্দধারাতে জল আনলে কিশোরী, 

দেখলে সব নান্বী তবে বাচলো ভ্রহ্সিঃ 

তাকে নিন্দা করিস নচ্ছারি ॥ 

এ নাক কেটে তোর কাও দিব মাথার দির ঘোল ছেলে ॥ 
এ যে কিশোর ক্ুষকে দেখাতে পারলি না, 

তোদের সতীপনা জানা গেল নন্দের ঘরেতে 

তোর জল আন! তো হলো না 

এ শ্রীমতী সতী বলে সকলে গোকুলের লোকে, 

গুলো জটিলে, কুচিলে তোরা ছ'জন বেড়াস গা তার মন্দ দেখে । 
ুন্দাবনে যে সব সতী আছে তা'জান! গেল 

এখন কি বল চোখের পাপ সব পালাইল। 


৯ সংগৃহীত পুথি 





লালু-নন্দলাল 


কালীপদে রাধা বিকাইল ॥ 
আর সতীরে অসতী বলে যাবি তোরা রসাতলে ।৯ 


নারদ সংবাদ 


তুমি সত্যবাদী, জিতেন্ডরিয় মহাশয় নারদ তপোধন । 
আজ দৈবযোগে তোমার সঙ্গে আমার হুয়েছে দর্শন ॥ 
আজ হুপ্রভাত হয়েছে রজনী, পূর্ব্বজন্মের কণ্ফলে, 
এসে চাদ উদয় হ’লে, ওহে কও দেখি যথার্থ শুনি, 
ওহে তোমার স্থখের কথ! শুনে সদাই আনন্দে তাসি। 
কও দেখি নারদমুনি তোমায় জিজ্ঞাসি । 

তুমি পূৰ্ব্বন্মে ছিলে কি, কোথা! পেয়েছ ঢে' কি, 
পৃশ্থিচয় দিতে হয় কোরে! না ফাকি, 

তোমার পিতার সঙ্গে রঙ্গে ফিরে কে বটে এ রূপসী ॥ 
ওর রমণী কার কামিনী ওহে দেবষি ? 

নে নয়ক বুদ্ধি ব্রক্ষার ঘরশী, কমণুল ধরেছে হাতে 
তেড়ে যায় তোমারে খেতে 

আগে খায় নব রঙ্গিণী 

সেই অরুন্ধতী নয় সাবিত্ৰী, 

বটে কোন অভিলাষী ॥ 

সম্পর্কে তোমার কে হয় বুঝি ভাবে বুঝা যায়। 

এ রসবতী নব যুবতী কেন তোমায় দেখে লক্ষ! পায় ॥ 
তুমি প্রবঞ্চনা কোরো না তপোধন যথার্থ বল, 

সেই চন্দ্রমুী তোমায় দেখি, কেন আজ হেট মাথ! হল, 
তার ভাবের কথা ভেবে পেলাম না । * 
শুন ওহে নারদসুনি তোমার কে হয় রমণী 

না বল্পে যেতে দিব না ॥ 

কবি লালু বলে মরি মরি কিবা চাদমূখের হাসি ।* 


5 সংগৃহীত পুশথি 


২ সংগৃহীত পুথি 


৪৮ 





ও কি অপরূপ দেখি শুনি । 

পৃষ্ঠেতে লন্বিত ধনী সম্বিত কিংবা ফী কিংবা বেনী 
অলকবেক্টিত কনকে রচিত সী-থি কিছ পৌদামিনী । 
তার অধোদেশে অন্ধকার নাশে সিন্দুর কি দিনমণি ॥ 
খঞ্জনযুগল নয়ন চঞ্চল কি সফরী অন্মানি। 

কিবা বিধুবর কি মুখ স্বন্দর কিছুই না জানি ॥ 

কিবা কামকুঞ্জ কি তড়িতপুঞ্জ কিবা হয় তন্তখানি । 

কি কুচ কি গিরি বুঝিতে না পারি কি কোকবিহীন পাপি। 
কি মৃণালদণ্ড কিবা করি-শুণ্ড কিব! বাহুর স্থবলনী । 
ত্রিবলী ত্রিগুণ কি কাম সোপান কিবা নাভি তরঙ্গিণী 
কিবা কটিদেশ কিবা পার্খবশেষ মধ্যে শোভিছে কিন্কিণী । 
কিবা হস্ডাতরু কিবা যুগ্য উরু কিবা মরালচলনি ॥ 
লালচন্দ্র কহে এ বেশে কোথায় চলেছ লো বিনোদিনী । 
নন্দলাল ভণে চেয়ে আমা পানে হেসে কথা কহ শুনি ॥* 


॥ ১১২ 
“হ’ল এ সুখ লাভ পীরিতে । 
চিরদিন গেল কাদিতে 

হয়েছে ন! হবে কলঙ্ক আমার গিয়েছে ন! যাবে কুল, 

ডুবেছি না ডুব দিয়ে দেখি পাতাল কতদূর । 

শেষ এই হ’ল কাণ্ডান্বী পালাল ; তরণী লাগিল ভাসিতে ॥” 
,ধনোপ্রাণো মনো যৌবনো দিয়ে শরণো লইলাম যার 

তবু তার মন পাওয়া সখি আমারে হোলে! ভার 

না পুরিলে! সাধো, উদয়ে বিচ্ছেদে, মিছে পরবীবাদো জগতে ॥২ 

৯ সাহিতা পরিষৎ পাত্রকা--১৬২৯ সাল, ব্রিটিশ মিউজিয়মের বাংলা কাগঞ্জপত্র-_. 

ডাঃ স্বনীতিক্কুমার চটোপাধ্যায । 


২ সংবাদ প্রভাকল_ঈশ্থর গুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত । 








লালু-ন গাল a> 
0 ১৭ ॥1 

ওগো কুঞ্চবনে বাজিল বাশী শুন ওগো! রাই, 

চল শীতৰ করি যাই, 

রন্ধে বন্ধে খলের বাসী ডাকে রাধার নাম । 

চল গো প্যানী ত্বর! করি দেখি যেয়ে স্যাম, 

নটবর জ্রিভঙ্গরূপ অতি অঙ্তপাম ॥ (ধুয়া), 

চল চল কমলিনী দেখিতে শ্যামেরে, 

বিহার ছলে কদমতলে দেখাব তোমারে, 

তার চরণে চরণে ছাদ! বক্ষিম নয়ান 

হেরি জুড়াবে পরাণ ! 

তার কালো অঙ্গে শোভা করে বিন্দু-বিন্দু ঘাম ॥ 

কি কর কি কর রাধে মন্দিরে বসিঞা 

স্যামেরে দেখবে চল আনন্দিত হঞা । 

চৌদিকে বেড়িয়া যাব যত সখীগণ 

অঙ্গে পরহ ভূষণ 

ধীরে ধীরে চল সুখে জপ কষ নাম ॥ 

লালু-নন্দলাল বলে শুন রসবতি, 

তোমার প্রেমে বাধ! আছে অখিলের পতি । 

জনমে-জনমে প্যারী তুমি গে! তাহার, 

তোমার জন্ক্যে অবতার । 

কিশোর-কিশোনী হ'য়ে পুরাও মনের কাম ॥ 
teu 

বহু সাধে ওগো রাধে ঘষিলে চন্দন, 

পরম রঙ্গে স্যাম অঙ্গে করিতে লেপন, 

যাবে আপনার বলে কর আকিঞ্চন, 

তোমার হলো ন! রাধে সে বংশীবদন । 

কোথা কালিয়ে আছ মুখ চেয়ে 

কোন্‌ রমণীর মন্দিরে রইলো মুরারি ! 

তোমার কুক্ষেতে কাল! এল না প্যারী, 


4—2318 B 








প্রাচীন কাবওয়ালার গান 


ওগো এ সুখ সময় কোথা রইল প্রিয়_ 

না আইল, পোহাইল শর্ববন্বী ॥ 

রাই কি মনে করেছ কিছু বুঝিতে নারি, 

শঠ স্বভাব তার কপট ব্যবহার, 

অধিক বাড়িল ছঃখ রাধে গো তোমার ॥ 

মনে এ সন্তাপ বিনে প্রাপনাথ 

বিচ্ছেদেতে সবে করে মন ভারি । 

নিকুঞ্জে এল স্তাম আস্বে বলে মিছে প্রত্যাশায়, 
এল না নিঠুর কালা নিশি বয়ে যায়, 

রাই গেখ না কুহ্ধমের হার গলে দিবে কার, 
বন্ধু বিনে হল না লে স্ুখ-বিহার, 

সে লম্পট মন জোগাইল যার, 

তার ভাবেতে ভেবে তঙ্থ ক্ষীণ হলো আমার ॥ 
নিশি প্রভাত হ'ল শ্রীথাধে 

বড়ই প্ৰমাদ ঘটাবে তাই ভেবে মরি ॥ 

আসব বলে সে কালিয়ে এল না কেনে 
চজ্ঞাবলী লয়ে গেল নিজ ভবনে । 

সে পুরাহইল মনো-বালনা 

তার ছিল কামনা 

তার পথ চেয়ে উঠি আর বলি, 

পোহায়ে পোহায় না কেনে দুখের এ নিশি ॥ 
দাগাদারি কজেন হরি লালু বলে এ কি স্যামের চাতুরী ॥৯ 


১৯ | 
বিরহ 


সে বৃন্দাবনে জীন্বাধার জীবনের জীবন । 
ওগো সে ক্ুষ্ণকে হরণ করে নিলেগো কোন জন । 
সে ত ছিল নক্বন তারা 

দুখের ছুঃখ হুরা । 6 





লালু-নন্দলাল 
ও সে ক্ষ্ণক ডুব ডুবলে । 
দারা-পুত ছেড়ে দিয়ে চক্রধারী কুচ হেরিৰ নয়ানে, 
দেখিলে তায় প্যারীর প্রাণ জুড়ায়। 
চোখে ধারা বহে রুষণ বিনে ॥ 
দারা পুত ছেড়ে দিয়ে যাব ভার কাছে 
ওহে মনের অঙ্ুরাগ, বিচ্ছেদেতে তার মৃত দেহ পড়ে আছে। 
ওগো শ্যামের রাজ্যেতে আমরা ছিলাম জ্থেতে । 
ওগো রাই, রাজ্যোতে 
অঙ্গক্ষণ আছি দু:খেতে । 
যেন জল ছাড়া থাকা মীন ; হয়েছি তার অধীন, 
ওহে কত দু:খ স’ব পেলে। 
ছুঃখের দুঃখী করলে নন্দের নন্দন ॥ 
ওগো কি কহিব ইতি আপনার আধটি 
কপাল হয়েছে মন্দ । 
যেমন রাম অবতারেতে হম্ম সীতা! বনেতে। 
ওগো! তেমনি ত্যাজ্য করে গেছে কষ আমাকে । 
বড় হেনেছে বিচ্ছেদ বাণ, 
যায় কি বাচে নানীর প্রাণ । 
বড় বিচ্ছেদ ব্যখা না পারি সহিতে ।” 
1২০ 

যশোদার খেদ 
কান্দিছে যশোদারাণী করি হাহাকার, 
এখনি আছিল ভাল নীলমনি আমার ! 
অচেতনে ধুলায় পড়ে কি হলো তাঁর, 
আয়গো আয় দেখে যাগো রোছিণী 
হায় কেমন করে নীলমণি, 
ছল ছল ছটা আখি মলিন হলো মুখখানি ॥ 
অনেক তপের ফলে আমি পেয়েছি গোপালে, 
না জানি কি হবে নন্দ-যশোদার কপালে, 


___ গৃহীত পুৰি 


<২ 


Re Lee গান 
নয়ানের তারা গোপাল নন্দ ঘোষের প্রাণ, 
তিল আধ না দেখিলে বিদরে পরাণ, 
আমি কেমন করে পাসরিব তোমার চাদবদনখানি ॥ 
কে আর সম্মুখে আসি বালবে জননী, 
কে আর মাগিয়া খাবে ক্ষীর-সর-ননী, 
ও ঘরের আঙিনার মাঝে কে আর নাচিবে, 
নন্দ ঘোষের বাধা কে আর বহিবে 
ব্ৰজাঙ্গনার ঘরে কে আর চেয়ে খাবে নবনী । 
আর না রাখিবে তুমি বৃন্দাবনের ধনু, 
কদস্বতলাতে বসি কে পুরিবে বেণু, 
আখি মেল প্রাণের গোপাল ডাক বে মা বলে, 
ক্ষীর-ননী দিব তোমার বদন কমলে, 
বাচবে না তোর পিতা নন্দ লালু-নন্দের এই বাণী । 
1২১ 
কবির লহর-_রামায়ণ 
আমি তোমারে দিলাম পাঁচটা ফল । 
ছটা কেবল দিও গা! শ্রীরাম লক্ষ্মণে । 
আর একটা দিও স্বর্গের বাক্জাকে। একটী দিও বাদরের গলে ॥ 
রে পবনের নন্দন, শোন্‌ আমার বচন, 
তুমি অবশেষে এই ফলটি করবে ভোজন । 
তোরে এক গোটা ফল খেতে বল্লাম, 
সকলগুলি খেয়েছ।__ 
জ্ঞানবান বীর বাদর হয়ে একি করেছ। 
দিলাম রামের জন্তে ফল ; সে ফল কেমনে তুই খেলিরে পাগল ॥ 
বাছা টু'টিতে লাগন্সে 
আট শ্রীরাম বলে ডেকেছ। ধু 
তুমি যার সেবক তাকে যে ফাকি দিয়েছ । 
তোর গলাতে আটি লেগেছে একটা । 
পড়ে সমুদ্রতে দণ্ড চার করুলি ছট্ফটা । 
সেই নাকে স্মরণ করে বাছা তবে প্রাণে বেচেছ। 





লালু-নন্দলাল হত 

ওরে বললাম সেই রঘুনাথের 
দিও গা আমার নিদর্শন । তুই মিষ্ট আস্বাদে 
পাসরি গেলি ; বাছা, সকল কর্লি পেট-ভোজন । 
ওরে সরমা ফল দিলে মোরে, 
এই দিলাম তোরে, শোন্রে বাছা হঙুমান । 
এই লঙ্কার মাঝে আম বাগান আছে। 
তোমারে বলে দিই প্রমাণ । যদি যারে সেখানে, রাবণে শুনে, 
হাতে অস্ত ধরে দণ্ডেকে বধিবে প্রাণে ॥ 
আর লালু ভণে অশোক বনে তন্ধ কর্তে এসেছ ।__ 

॥ ২২ 

কিবা শোভা! হয়েছে অযোধ্যা পুরে । রামের দরবারে 
দুর্ববা ধান হাতে কোরে মুনিগণ আছে বা কি করে। 
এই অযোধ্যাতে রখুমণি বাজ্যেশ্বর বামে বসেছেন জানকী । 
তার শিরে নব ছত্র ধরেছেন দেখ লক্ষণ ধান্ছকি । 
‘তখন অঞ্চনা-নন্দনে দেখে জিজ্ঞাসেন দয়াময় । 
বিরস বদন কেন আজ পবনের তনয়। তুমি আমার 
প্রাণের প্রাণ, প্রধান শিস্যা হস্থমান, তোমার বীরপণা 
সব আছে জানা শমন দেখে করে ভয়॥ ধু 

মোট মাট কেনে আন্দ করে হেট মাথা। বল সব 
কথা, কেন বা বসে হেথা । বুড়নির নাইক যোগ্যতা । 
তোর হেট বদন দেখে আমার মনেতে বড় সন্দেহ হয় । 
তোকে খে জন্যে পাঠালাম কি হল সে বিষয় । পর ধুয়া । 

বড় রহস্কময়, উঠে গেলি পবনের কুমার ॥ 
কার নিকটে পেলি অপমান তোর ঘুচে গেল অহঙ্কার । 
সীতার তথ্য এনে দিলি ওরে হঙ্গমান । গিয়েছিলি লক্ষা 
ভুবনে । তুমি এক লাফেতে হলে সাগর পার, এখন 
ভাবতেছ কেনে ॥ 
বাছা লক্ষ ঝম্প গেল তোমার নন্দলালে কয় ।_ 

মাথায় করে আনিতে যত গাছ পাথর, বেন্ধে ছয় 
সাগর । এমন কি খালি গতর্ব । হলি ত বুড়া বীর বাদর-__ 
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৪২৩৪ 
হস্ত ফলের ধরা আন্তে পাঠাইলাম তোরে, 
শুধাই কেন শুধু শুধু এলি রে ফিরে । 
আর এসেছে সব ম্বানস্ষিগণ সে ফল দেখিবার তরে । 
এনে কোথা বাখংলি বাছা আনরে আন শীজ আন ।-_চিতান' 
ফলের ধরা কৈরে কৈ বাছা হঙ্গমান । তুই গেলি 
আমার আজ্ঞাতে । নন্দিগ্রীমের বৃক্ষেতে । বিশ্বাস 
নাই পশু জেতে । ওরে কেন এলি শুধু হাতে, সঙ্গে 
থাকতে জান্ববান । ধুয়া! ।-_ 
যদি দেখিতে চায় সকলেতে ধিক তোরে পবনের সন্তান ৷ 
তুই এখন কেন এমন হুলি বুড়া বীর বলবান। 
তোমার যত দম্তবল সকলি গেল। 
এখন এই হুল মুখ দেখান ভার হুল । 
(* * * ) তোর লেঙ্গুর সাদ্ধাইল। 
বড় দন্ত করে কেক্গুর নেড়ে আন্তে গেলি ফল । 
এখন ফলের ধর! কৈরে সুখপোড়া, তোর গেল সকল দন্ত বল ॥ 
্বাবণ রাজার আমবাগান ভাঙ্গিলি 
তুই, লঙ্কা পুড়াইলি নিমেষে । 
আর, চড়-চাপড় মেরেছ কত শত-শত রাক্ষসে । 
কত লক্ষ-লক্ষ বানর আছে, তুই হলি তার প্রধান । 
সেই হস্থমান আছিস তুই, আছে সেই গতর । 
মরকটে বানর ॥ হলি কি বোকা বর্বর । 
বুকে তোর হল নাক ভর ।_ 
কেন আন্তে পার্লি না সেই ফলের ধরা, 
হঙ্গ মুখ পোড়া, নিতান্ত কি দাত কড়া, 
বুদ্ধি তোর নাইক এক কড়া ॥_ 
1২৪1 
ইন্জিতের বধের কথ! শুন্লাম আজ 
বল্লেন বশিষ্ঠ তপোধন । 
আজ চৌদ্দ বছর অনাহারে ভাই, আমার প্রাণের লক্ষ্মণ 


ওরে মুনি মুখে শুন্লাম আমি না জানি তার খবর 1 
ফলের ধরা নাড়াইতে নারিলি বীর বানর । 

বার বছরের পথে, 

গন্ধমাদন পর্বতে গেলি, এলি এক রেতে । 

এখন বলতে গৌসা করিস, 

জুধ! পুষে রেখেছিস গতর ॥ ধু. 

নিৰ্ব্বলী হয়েছে বুঝি, কতদিন 

ভরে নাই উদর । 

তা নইলে বাক্য হেলন কর্লি পবনের কুমার । পর ধুস্সা। 
আম পাতা ঘাস ঝিঙ্গে মূলা গাছে নাই পাতা, 
থাকতে পায় না কচি কলা, 

এইত তোদের জেতের জানা । 

ওরে না বুঝে ফলের নিকটে পাঠাইলাম তোকে । 
আর কল! মূল! দেখে হস্থমান তোর সেইখানেতে মন থাকে । 
তুই অশোক বনে 

শুনাইলি রামের নাম, অমর বর দিলেন জানকী । 
আজ তবে কেন গুরুর সঙ্গেতে তুমি কর্তেছ ফাকি । 
তুই রাবণরাজার অস্তঃপুরে গিয়া আন্‌লি মৃবত্যুশর। 
দাত নিকুটে তেড়ে যাস মাঙ্গবকে দেখে, 

বড় জোর পাতে, তুলতে নারিলি ধরাকে । 
ঘরকাট! কি বল্ব তোকে । 


0 ২৫ 
সেই পাতালেতে মহীবাবণ হরিলে জানিস্ত পৰনের কুমার» 
আর পাতালেতে যেয়ে হঙ্থমান তুমি করেছ উদ্ধার । 
বাছ! তবে কেনে ফলের ধর! নড়াইতে পারলি না। 
এই বাদর থাকিতে ত কোন্‌ বাগানে । আহাম্মক 
হুলি॥ আর খত ঢেকি গনি। দাত ফি'কে করেছ বিকনি। 
আগে বল্তে হয় সে ফল আন্তে পারব না। 
তুই এনেছিলি গাছ পাথর । 
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বেধেছিলি সমুদ্দর । এখন বুড়ানি বাদর, 
তোর লম্ফ-ঝম্ফ সকল গেল দাত নিকসা গেল না। ধু। 
ওরে অঞ্রনার পো» বসে খেকে লোক দেখে ভাবকি দিও না। 
এখন যার কচু পাবি কলা খাবি সেই তোকে মানবে না। 
কেউ বা সি"বি, কেউ তেল কেউ বা নীল বাদর 
দেখতে কু'ড়ে ঘর, সকলগুলা পোড়া গড় । 
তোদের কি হল নাক ডর । 
এখন লেজের ভবে নড়তে নার আহ! রে দড়। 
আর কলাই মাকড় পেলে হনুমান তুমি চপ-চপাইতে দাত নাড় । 
ওরে অতিকায় নিকটে বাছা গিক্সেছিলি 
বুদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশেতে । তার অক্ষয় কবচ আন্লি 
হচুমান দিলি লক্মমণের হাতে। এখন ফলের ধরার 
নিকটেতে কারসাজি খাটল না। 
এত শক্তি থাকতে তোর ওরে হনুমান, হলি হতজ্ঞান । 
সঙ্গে বুড়া জাদুবান, সে থাকিতে অপমান ॥ 
॥ ২৬ ।। 
যদি বলিস হঙ্গ লক্ষ্মণ আজ্ঞা দিলেন না, 
তাই ফল আন্তে পারলাম না । 
ওরে পশু জেতের বটে ধার! বঙ্গিস কথ! উড়ান খই। 
বাছা, আন্তে পার্লে ফলের ধর! গুণ দেখিত সবাই । 
ঘর পুড়াইতে যে জেতে হুলি মুখপোড়া, ওরে বাদরা। 
নিতান্ত কি দাত কড়া, লোকে তোকে দিবে তাড়া ॥ 
তোমার মতন জ্ঞানবান বীর বাদর দেখি নাই। 
আম খেয়ে আমের আহি গলায় লাগালি একটি । 
হঙ্ণ কর্পি ছট ফটা। 
আবার লেজের আগুন নিভাইতে মুখ পুড়িয়ে করুলি ছাই। ধু_ 
এ বুড়ো জান্ববানের মুখে আমি আজ সকল শুনতে পাই । 
ওরে চৌদ্দ বছর অনাহারী আমার প্রাণের লক্ষ্মণ ভাই । 
ফলের ধরার কাছে গেলি দুষ্টরে, ওরে মরকটে, 
বল্‌লিনাক লক্ষ্মণকে, হহুমান ধিক্‌ থাকুক তোকে । 





লালু-নন্দলাল হন 


ওরে সেই হতে তো আম খাওয়া ছেড়ে খাস আমের খুসি । 
আর বড় বিচি পাকুড় বিচি দেখে তোর মন করে হুস্পুলি ॥ 
তুমি নকল কর্তে পার 
বাছা হস্ুমান প্রধান করেছি তোমাকে । 
এখন আম পাতা জাম পাতা খা গা যা সকল বাদর কেড়ে । 
কবি লালু বলে আমের মুকুল কি ছু ইতে কইল না॥ 
বল্‌ বুদ্ধি কি তোর হয়েছে পবনের তনয় । করুলি নাক ভয়। 
শুধুহ তোর পুড়ল মুখ, এমন তোর করা উচিত নয়। 


৪ ২৭ ৪ 


হস্ত ফলের ধর] আন্‌ গা যেয়ে, এই বারে 
আজ দিয়েছেন ভাহ লক্ষ্মণ । তুমি আমার কথায় 
উদ্মা হয়ো। না বাছা পবনের নন্দন । তুমি 
নহিলে এই সভাতে বীর বল্তে কে "আছে । 
আবার ফিরে যা হস্থ সেহ ফলের কাছে, 
তোর মুখ পুড়ে হল জালা । মুখটি হল ট্রন- 
ছোল! ! ফোক্ল! হল দাতগুল৷ । তুই কাজের 
বেলায় ভাব কি দিয়ে লাফ দিয়ে উঠিস্‌ গাছে । ধু 
আজ বনের দুখে মনের দুখে ছুয়ে একতা 
হয়েছে! ওরে গৌর বরণ লক্ষ্মণ আমার উপবাসী আছে ।_ 
সেই ফলের ধর! অন্যেরে বর দিব 
হন্ছমান । এই প্রভাতে দশ দণ্ড যাহা খাবি, তাই 
হবে অমৃত সমান ॥। সেই পিতৃপত্য পালনে 
চৌদ্দ বছর তিন জনায় গিয়েছিলাম বন। আমি 
ভোজনের কালেতে ফল বেটে দিই 
ধররে লক্ষ্মণ । আমি শুনেছি জঠরের জালায়--- 
বাকল পুড়ে গেছে ।-৯ 


১. লালু-নশ্দলাল ভশিতাঘুক্ত অনেকগুলি পদই, প্রীহরেকুষ্ সুখোপাধ্যাক্থ লিখিত 
“কবিওয়াল! লালু-নশদলাল” ভারতবর্ষ শ্রাবণ, ১০০৪ প্রবন্ধ হইতে ও মতকর্ডুক সংগৃহীত 
পুঁথি হইতে উদ্ধত হইল। 
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চৈতন্য-বিষয়ক 
জীবের ভাগ্যে গৌর হরি, এয়েছেন অবতরি, 
নবন্ধীপেতে । 
হরিনাম বিপাইছেন গোরাচান্দ, সঙ্গে নিতাই চান্দ, 


কলির জীবে নিস্তারিতে ॥ 
ভীরাধার ঝণে হয়ে খশী। 
সদাই গো! প্রেমে মাতোয়ারা, কটিতে কৌপীন পরা, 
সর্বদা মুখেতে হুণ্নাম ধ্বনি ॥ 
চৈতন্য চৈতন্য-হার! ক্ষণে ক্ষণে চেতন পায়। 
ধুয়া ।__এলেন নদেতে গৌর হরি অবতরি হোল কি ভাবের উদয় ॥ 
সঙ্গে যত ভক্তগণ, করেন হরি সংকীর্ত্তন । 
কিছু যায় না জানা গৌর ভাবের নিরূপণ । ' 
রাধা রাধা বাঁধা বলে প্রীবৃন্দাবন পানে চায় ॥ 
নদের ধুলা লেগেছে গোরা চান্দের গায় ॥ 
কি অপরূপ ভাবের নিছনি। 
অঙ্গেতে বাধা নাম লেখা, সে কাল বর্ণে ঢাকা, 
এক ভাবে নৃত্য করেন গৌন্াঙ্গ মণি ॥ 
নরহরি গৌর হরির জ্রীঙ্গে চামর ঢুলায়। 
আচগ্ডালে করেন কোলে নিতাই গৌরের জাতের বিচার নাই, 
সকল জীবে সমান দয়া নিতাই গৌর ছুটী ভাই ॥ 
চৈতন্য চৈতন্য দিতে, অবতরি কলিতে, 


ব্রক্মার দুর্লভ হরিনাম, আস্তে মোক্ষধাম, 
হরিনাম দিলেন জগতে ॥ 
পরম দয়াল সেই গোর মনি। 
“নিতাই চাদকে সঙ্গে লয়ে, সর্বদা ছুটী ভায়ে, 
কেবল করিতেছেন হরিনাম ধ্বনি ॥ 
ভাবে অঙ্গ অবশ হয়ে অমনি ভূমেতে লোটায় ॥॥৯ 
৯. সংগৃহীত পু"ৰি 





রামজী দাস 





সখী-সংবাদ 


una 

ক্ষণ বিনে কমলিনি ভাবিছ বৃখায়, 
সই গো কালাচান্দ পাবে 

যদি বলি গো কোথায় । 

চিন্তামণির একবার মনে মনে চিন্তা কর 
চিন্তাহরা সেই গো শিবে। 

তোমার বিচ্ছেদ যস্ণা খুচিবে। 
রাধে, দুর্গা বলে ডাক গো তবে ॥ 
দয়াময়ী তার! সে সদয়া হবে। 

তার ক্ুপা বলে প্যারি 

তোমার নসে'বংশীধারী 

প্রহন্দাবনেতে আসিবে ॥ 

দয়াময়ী তারা সেই বেদেতে বলে ॥ 
সে নাম ভুলিলে, 

কেন রাই বিপদকালে ॥ 

একবার কাত্যয়নী করে আরাধন ॥ 
পেয়েছিলে সেহ ফলে সে বংশীবদন ॥ 
পুনঃ সেই ছুর্গানাম, 

জপ রাধে অবিশ্রাম, 

সে শ্ামহ্ছন্দরে পাইবে ॥ 

হায় কোনও উপায় কর গো রাহ, 

এ দুখে তোমার । 

যে ছুমখে শ্রীমন্তে বাচালে অতি চমৎকার ॥ 
দক্ষিণ মশানে তারে লইল যখন । 
কোথা ছুর্গা দুৰ্গা বলে ডাকিছে তখন ॥ 
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বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশে, কোলেতে করিল এসে 
জ্রমন্তকে পুত্রভাবে ॥ 

রাহ, গঙ্গাজল আর বিহুদল ল’য়ে জবাফুলে, 
পুজ গিয়া শ্যামহ্থন্দরী কালিন্দীর কুলে ॥ 
বিরহের যন্ত্রণায় তবে হইবে উদ্ধার । 
রামজী কহে আলিবে হরি ব্রজে পুনর্বার ॥ 
নিকুঞ্জে শীহরি ল’য়ে কুহুমসক্ছ্া করিয়ে, 
স্থখেতে বনী বঞ্চিবে ॥৯ 


1২৭ 
একে জলে মন্রি দিবা শব্দর্ী কুষ-বিরহানলে । 
তাহাতে দ্বিগুণ জলিছে আগুন কুহরব শুনিলে । 
ওরে নিদয় অকাল কোকিলে, 

তুমি কি মুখে ভাক রুফ বলে। ধুয়া । 

বিনয় করে শ্রীমতি বলে, 

ওহে পিকবর ডেক না আর শৃন্যময় এ গোকুলে ॥ 
ডেক না আর শ্রীরুফণ বলে ॥ 

রুষ গেছে যথ! তুমি যাও তথা বৃন্দাবন ত্যজিয়া, 
তোমার রোদন কোকিলা। মোর শুনিলে প্রাণ জলে । 
না হবে পৌকুষ, হবে অপযশ বিরহিনী বধিপে ॥ 
একে অভাগিনী সহজে রমণী "মামাকে কেন জালাও। 
কুবুজা রাণীরে মণুরা গিয়া রুপুণ শুনাও। 

শ্রমতীর প্রাণদাহন কেন কর ব্রজমণ্ডলে ॥ 

মোর বিরহিণী ক্ুফ-কাগালিনী ত্রঙ্গগোপী সকলে ॥ 
রব নিবারণ করহ এখন ব্ৰজে যদি ধাকিবে। 
আমার মিনতি পুনর্ব্বার যদি কুছরব শোনাবে । 
রামজী দাসেতে বলে সব সখি মিলে 

যমুনার জলে, ঝাঁপ দিব একই কালে ॥*২ 


সংগৃহীত পুৰি 
সংগৃহীত পুৰি 





তবে হরি বলে শুন দূতি মোর নিবেদন, 
রয়ে র’য়ে পড়ে মনে নিকুঞ্জ কানন, 
কুবুজারে দেখি প্রেমে ছাড়া নাহি যায়॥ 
আমি আর ব্ৰজে যাব না বলো! শররাধায় ॥ 
অভিমানী হ'য়ে কেন আমারে খেয়া, 
দেখে যেতে বোলে! তারে এসে মথুরায় ॥॥ 
হায় নন্দালয়ে চুরি করে খেতাম নবনী, 
ছটা করে বেঁধেছিল যশোদারাণী, 

দেখ শিশুকালে নন্দরাণী করিত পালন, 
মা হুইয়ে বেধেছিল নিগৃঢ় বন্ধন, 

ব্রজেতে যাইতে দূতি বোলো না আমায় ॥ 
এ ব্রজেতে বসতি দূতি ঘুচিল আমার, 
আমার দৈবের ক্ষেব কি দোষ রাধার, 
দেখ নিকুঞ্জেতে রাধে ছিল ক’রে অভিমান, 
যোগী হ'য়ে সাধিলাম কাতর পরাণ, 
দাসখত লিখে দিলাম ধ'রে রাধার পায় ।। 
রাধে রাজা গোপী প্রজা কোটাল হুরি, 
সেই দিন ব্ৰজাঙ্গনার হার যায় চুরি, 

দেখ চোর ব'লে বেধেছিল যত গোপীগণ, 
সেই খেদে ছাড়িলাম বাস বৃন্দাবন, 
'ব্রজেতে যাব না" দূতী বলি গো তোমায় । 
বৃন্দাবনে মহারাণী রাজকুমারী, 

রায়ে বয়ে পড়ে মনে প্রাপকিশোনী, 

দেখ নিকুঞ্জেতে বাধে মোরে দিলে যন্ত্রণা, 
সেই খেদে ছাড়িলাম ত্রজের বাসনা, 

আর ব্রজেতে, যাবে না হরি রামজীদাস গায় ॥ 


3 সংনৃহীত পুৰি ॥ জীহরেকদ্ যুখোপাধ্যাত্ব রাচত *কবিওয়াল", ভারতবর্ষ, 
১০০৪, প্রবন্ধ অব্য । 


চৈত্র 


দল! প্রাচীন মালার গান 


গৌরাঙ্গ বন্দন! 


এবার গৌরাঞ্দ হ’লে কালকপ অন্তর রেখে, 

কপট সন্যাসী প্যারীর প্রেমেতে ঠেকে, 

আর ত্রদপুরের পুরে পুরে বধেছ কুলবালিকে । 
পূর্ব্মেতে ছিলে হরি জ্ীনন্দ যশোদার ঘরে, 

চরাইতে ধেঙ্গ সেই মোহন বেণু লইয়ে করে, 

যত সব ত্ৰজশিশু সঙ্গে লয়ে, 

আর ধেঙ্গু সনে যেতে বনে শীরাধার নাম বাশীতে ডেকে 
ছ্বাপরে নন্দালয়ে করেছ শ্বাম এ সব লীলে, 

যমুনায় সাধিতে দান দাড়ায়ে কদমতলে, 

কাণ্ডারী বাইতে তরী তুমি হে যমুনার ঘাটে, 

ধরিয়ে পশর! সব দধি-মাখন খেতে লুটে, 

কাদিত গোপীগণ 

তাই দেখে বংশীবদন 

হাসিতে কদস্তল থেকে । 

একদিন ঠেকেছিলে বাধে পাৰ্বীর ছুক্গ্স যানে, 
তোমারে কয়না কথ প্যারী বিরস মনে, 

সাধিতে প্রীমতীর মান আপনি শ্বাম হলে যোগী, 
বিভ্ধাত মাখিয়ে ্রক্ষেতে প্রেম-অঙহ্রাগী, 

যত সব লীলে সেই প্যারীর কারণে । 

আর “ভিক্ষে দেহ রাধে প্যারী’ স্ককাহিতে বাহিরে থেকে। 
ওহে স্যাম যত লীলে করেছ সব আছে মনে, 

করেছ ঘে র!সলীলে প্যারনীর সনে কুক্চবনে, 

শোন সেই নিধুবনে রাজ! হলেন রাধা প্যান, 
ত্যজিয়ে সুরলী তার কোটাল হলে বংশীধারী, 
বেড়াইতে শীরাধিকার হুকুম বয়ে 

আর রামজী ভণে অভাজনে ভাব মনে শ্ীরাধিকে ।৯ 


> সংগৃহীত পুৰি ভীহরেকুফ মুখ্োপাহ্যাহ প্রীত, “কৰিওয়ালা’--ভারতবর্য_ 
চৈত্র-১০০৪, প্রবন্ধ ভরক্টব্য । 





কবির লহর-_হরগৌরীর ঘরকরন। 
শুন ভাগিনা ভীমে কথা মোর কই তোমার স্থানে, 
জেনে শুনে তোর মামী এমন হয় কেনে, 
শাখা পরিতে সাধ, সদাই করেন বাদ, 
আমার দিবানিশি ঘটে পরমাদ, 
আজ শাখার জন্যে বিনয় করে ধরেছে সে আমার পায় । 
(ধু) আমার হলো এ কি দায়, তোর চাষা মামী শাখা চাঁয়। 
বুঝে না অবোধ নেকী ধরে দুটা পায়, 
কান্তিক গজানন, ছেলেরা দু'জন, 
ক্ষধাতে আকুল হ"য়ে কান্দে সৰ্ব্বক্ষণ, ভাত না পেলে 
বাব! বলে দিগম্থরকে খাবলে খায় ॥ পরধুয়া। 
তোর চাষা মামী সদ! মোরে বলে কুবচন, 
লে মানে নাক সদাই বলে ভাঙ্গড় ত্ৰিলোচন, 
দিবানিশি দেয় মোরে কতহু যগ্রণা, 
ভাঙ্গড় বলে তোর মামী করে গঞ্জনা, 
আমি কাঙ্গাল ত্ৰিলোচন, কোথা পাব ধন, 
কি দিয়ে কিনে শাখ! দিবরে এখন, 
( আমার ) সম্ভাবনা ছেড় 1 তেন! বাঘের ছালা পরি গায়। 
আমার যত সম্ভাবনা সকল জান তুমি, 
যে ক্ূপেতে কাপ্তিক, গণেশ পালন করি আমি, 
ভিক্ষা করে দেশান্তরে বেড়াই নিরবধি 
এতদিনে উপরে ঘরকে এলাম যদি, 
উদ্মা করে দক্ষ রাজার ঝি, 
বল দেখি ভাগিনা আমার উপায় হবে কি, 
একে অশ্ৰচিন্তা চমংকারা এ দু:খ আর কইব কায় । 
এ দুঃখ তোমার মামী জানে না আমার, 
কুবেরের বাড়ীতে রে তোর মামা করে ধার, 
আমার কাছে হবে না তোর মামীর শাখা পরা, 
“এত পরে করতে হবে রাষজীদাসের সারা, 





ভি কওয়ালার গান 


আমি ত একা, কোথা পাই টাকা, 
তোর মামী আমার কাছে পাবে না! শাখা, 
শাখার তরে উদ্ম! করে বাপের বাড়ী চলে যায় ॥* 
৪৩৪ 

কবির লহর-_বিদ্যাস্ুন্দর 
আমি এসেছি তোমার সভাতে, 
এই বিদ্যার বিচার দোখতে । ধুয়া 
শুন নৃপতি আমি বাস করি বদরিকা-আশ্রমে, 
তীর্থ ভ্রমণ কর্তে যাই সাগর-সঙ্গমে, 
আমি এই তামাসা শুনিয়ে পথে, 
কৌতুকে এসেছি দেখিতে, 
যে বিচারে হাবাবে তারে লক্ষে যাবে সঙ্গেতে ॥ 
তুমি এড়াইতে পারিবে ন আব পড়িলে ফেরেতে । 
তুমি প্রতিজ্ঞা কঝেছ মহারাজ, 
এখন কেন কর মিছে লাজ । 
দেখিব কত অভ্যাস আছে বিদ্যার খে বিদ্যাতে 
দেখিবার জন্য সত্যাসী আমি ফিরি তীর্থ করে। 
আমি শুনলাম অনেক দুরে 
তোমার বিদ্যা কন্যা নাকি হে বড়ই স্বন্দরী, 
কত রাজার পুত্র এসে সব গিয়েছে হারি । 
যেমন জনক বাজার ধহ্ুকভঙ্গ পণ 
ওহে ৰীরসিংহ করেছ তেমন 
তোমার এ প্রকার পণ খ্যাত ত্রিতুবন ! 
শুনলাম ভাটের মুখেতে 
ওহে শাস্বের প্রসঙ্গ আমি কিছু-কিছু এসে 
সকলের সঙ্গেতে বিচার করিবো সভায় বসে । 
ওহে আমি যদি বিস্তারে হারাই শাস্তেতে 
ওহে আমার কোন প্রিয় জন নাইক জেতাতে ॥ 

লুজ প্ুশনি ৷ শহৱেকষ্ণ মুখোপাধ্যায়, প্রথীত “কৰিওয়ালা'__ভারতবর্, 
চৈত্র ৯২০৪ প্রবন্ধ আস্উব্য ৷ 





বামজী দাস ৬৪ 


ষঙ্গি সঙ্গে যায় প্রতিজ্ঞার দায় 

ওহে কত তীর্থ দেখাইব তায় 

দিব সিন্ষি-ঘে"টা লোটা হাতে ফিরিবে আমার সঙ্গেতে । 
যদি বিদ্যার প্রসঙ্গে আমি বিদ্যার কাছ হারি 

সুড়াই মন্তকের জটাভার আমি হব শিশ্ তারি 

বিচারে মোর কাছে তোমার বিদ্যা, যদি হারে 

আমার পদ সেবায় নিযুক্ত করিব যে তারে 

যেন নারী হয়ে এমন ধারা পণ 

কখন না করে কোন জন। 

আর রামজী বলে কত তীর্থ দেখিবে পথে যেতে ॥* 


॥ ৭৪ 
কবির লহর-_সীতার জন্ম 
তোমারে জিজ্ঞাসি সেই কথা 
বল সীতের জন্ম হয় কোথা? 
বিশেষ করে বলিতে তোর হবে যে হেখা। 
ওরে অযোনিসন্তব! রমণী সীতে পরম লক্ষ্মী জগৎ-জননী 
আর জনক রাজার ঘরে ছিলেন কন্যা নামেতে সীতা । 
আমি তোকে ত্রেতানুগের কথ! কিছু জিজ্ঞাসি এখানে, 
সেই সীতার জন্ম বিবরণ হয়েছে কেমনে । 
ওরে কার যৌবনে সে হ’ল কি প্রকার 
এই সেই, তদন্ত কও দেখি একবার 
কার গতেতে সে জন্মে ছিল কে হ’লো| তার মাতা ॥ 
এরে কার গর্ভেতে কি প্রকারে হল সীতা সতী 
কে বটে তার জন্মদাতা পিত! কেন পৃথিবীতে স্থিতি | 
শুনেছি জনক বাজার নাকি লাঙ্গলে উৎপত্তি 
এই কন্যা! ভাবে নিয়ে তায় রাখিল যে ভূপতি। 
তার বিশেষ কথা শুধালে না পাই 
ওরে ইহার জন্যে তোমারে শুধাই । এ 
> সংগৃহীত পুঁখি। ভ্রীহবেরুফ মুখোপাধ্যায় রচিত প্রবন্ধ “কবিওযালা”, ভারতবখ্” 
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ইহার আস্ত-অন্ত কি সিন্ধান্ত জনক হয় কন্যাদ'ত! | 
রাম জনকের গৃহ হ'তে কন্যা আনিল বিভা করে 
বিশেষ করে বল দেখি শুনি বাম শ্বশুর বলিবে কারে । 
আমি তার তব জানিনাক তাই তোমারে জিজ্ঞাসি 
এই অযোনিসন্ভবা কে সে সীতা রূপসী 

হলে! কিরূপেতে ধন্ুভদ্দ পণ, 

ওরে কও দেখি তার শুনি বিবরণ, 

আর রাম-লক্্মণে কিসের জন্য গিয়াছিলেন সেথা । 
আমি একে একে বিশেষ কথা কহি তোরে এখানে 
বিবন্ষিয়ে কইতে হবে তোকে, যেন সকলেতে শুনে ॥ 
নতুবা এক্ষণে যে তোরে বিদায় করিবে সকলে 

এই সীতার জন্ম বিবরণ বলিতে না পারিলে। 
তোমার বড়ই ফের দেখি 

সভার সঙ্গে খাটিবে না করিবে যে ফাকি 

আর ন! পারিলে বামজী বলে সকলি হবে বৃথা ॥৯ 


tv 
কবির লহর-_ন্র্ণ মুগ 

ও ভাই জানকীকে সঈপেছিলাম তোমারি হাতে, 

ওগো” লক্ষ্মণরে আমি গেলাম মৃগ* ধরিতে ॥ 

আর প্রাণপ্রেয়সী সীতা আমার স্বন্দরী 

বনে কে করেছে চুরি । 

সেই জনকনন্দিনীর শোকে মরে আছি প্রীণেতে । 

সোনার স্বগ চেয়ে সীতা কোথা গেল রে আচন্বিতে ॥ 

এ দুঃখে প্রাণ বাচে না, নারি ধৈরয ধরিতে ॥ 

ওরে ভাই যতন করে আনলাম স্বগ যায় পাছে। 

এ স্বগ দিব কার কাছে॥ 

‘আমি যতন করে আনলাম ধরে রাখে ভাই যতনেতে ॥ 


-আসহীত সুঁ ৰি i 


০ স্বগী_পু"থির পাঠ। 


আমি রাজ! হব, বাজ্য পাব আশা ছিল মনে । 
আর বাপ হ’য়ে পাপ নারীর কথায় পাঠাইলে বনে ॥ 
ওরে কি ধন ল'য়ে যাব ভাই সেই অযোধ্যাতে ॥ 
আমার অস্তরের ধন কেবা নিল, গেল কোন্‌ পথে ॥ 
যেমন সোনার স্বগ হ’ল মারীচ নিশাচর। 

একবাণে গেল সে যমের ঘর ॥ 

এই সোনার মৃগ কে হুল বা কি ছিল এ পুরেতে ॥৯ 


রাস্ু-নুসিৎহ 


ea 





মহড়া-_সখি, এ সকল প্রেম প্রেম নয়। 
ইহাতে মদিয়ে নাহি স্ুখথেরো উদয় ॥ 
সুহৃং-ভঞ্জনো, লোক-গঞ্জনো, কলক্ক-ভাজনো 
হোতে হয় । 

চিতেন ।__এমনো পীরিত করি, যাতে তরি ছুদিকো। 
এহিকো আরো পারত্রিকো ॥ 
জীনন্দনন্দনো, দুখভরুনো, 
সদা রাখি মনো! তারি পায়। 

অস্ততা__অমিয় তাজে, গরলে যোগে 

উপজে কি সুখে । 
কলঙ্ক ঘোষণা জগতে, 
মন্ধণো হ'তে অধিকো ॥ 

চিতেন ।-_হৃদয়ো। মন্দিকো। মাঝে, রসন্াজে বসায়ে। 
দেখিব আবি মুদিয়ে ॥ 
বিকায়ে সে পদে, বাধিব হৃদে, 
কলঙ্ক বিচ্ছেদে নাহি ভয় ॥ 

8 সংস্হীত পুৰি 


অস্তরা ।__মনে রে কোরে চাতক পাখি, রাখিব বিশেষে । 
জলং দেহি দেহি ভাকিব প্রেমেকে প্রয়াসে ।। 
চিতেন ।-_ধ্বজবজ্রান্কুশে! পদ, সে নীরদ হইতে । 
জাহ্বী হোলেন্‌ যাহাতে । 
সেই কুপাজলে, মনো ডুবালে, 
কালেরে করিব পরাজয় ॥ 
অন্তরা ।__-কমলজ জনো, সেবিত ধনো, 
অকুণো চরণো । 
মনেরো তিমিরো বিনাশে, 
পাইলে কিরণো ॥ 
চিতেন।_হৃদে আছে, শতদলো, 
সে কমলো ফুটিবে । 
প্রেম পীযুষে! ঘটিবে । 
মনো মধুত্ৰত, (হায়ে যেন রত, 
সেই নামামৃত স্থধা খায়। 
অস্তর।।-_অমিয় আর গরশপো, ছুই রাখিয়ে সাক্ষাতে ॥ 
নয়ন দিয়েছেন্‌ বিধাতা, দেখিয়ে ভখিতে । 
ত্যজিয়ে এ স্থধারসো, কেন বিষে! ভখিবো ।- 
কলুযো কুপে ডুবিবো । 
থাকিতে নয়নো, অন্ধ যেই জনো, 
পেয়ে প্রেমধনো সে হারায় ॥ 


॥ ২0 
মহড়া ।-_জীমতীর মনো, মানেতে মগনো, 
ওখানে এখনো যেও না। 

মানা করি, কলহ আর বাড়ায়ো লা ॥ 
বিষাদের বাতি, জেলেছেন জীমতী, 
তাহাতে আহুতি দিও না। 

চিতেন ।-_-নিবেদন করি, ফিরে যাও হরি, 
দুয়ারে দাড়ায়ে থেক না । 


কত নারীর সঙ্গ, কোরেছ কি রঙ্গ, 
ভ্রমতির শ্রীঅঙ্গ ছু'ও না ॥ 

অন্তরা ।_ শ্যাম, নিতি নিতি তব, দেখি হে যে ভাবো, 
তথাচ সে সবো পাঁসনি । 
এবারো তোমারো, রাধা পাওয়া ভারো, 
যে ভাবে বসেছেন্‌ কিশোরী ॥ 

চিতেন ।__জিনি মক্ষগিরি, মানভরে ভারি, 
মনিবার ভয় করে না। 
যদি গিরিধারী, হোতে চাহ হরি, 
মনে করি রাধা পাবে না ॥ 

অন্তরা ।-- স্যাম, কার ভাবে ভুলে, কহু কোথা ছিলে, 
মোজেছিলে কার প্রেমেতে । 
প্রভাতে কেমনে, আইলে এস্থানে, 
নিলাজে। বদনে! দেখাতে ॥ 

চিতেন ।-_ সুখের নিশিতে, এখানে আসিতে, 
তোমারে মনেতে ছিল ন! । 
বিপক্ষ হাসাতে, এসেছো প্রভাতে, 
করিতে কপটো ছলনা ॥ 

অস্তরা ।_ শ্যাম সরমে কি করে, বলিহে তোমারে, 
ভ্রমতী রাধার কথাটী । 
এবারে মাধবে, যে আনি মিলাবে, 
লে খাবে রাধার মাথাটী ॥ 

চিতেন।_ঙ্গিয়ে পদছটি, মাড়াবে যে মাটী, 
শ্রীমতী তো সেটি ছোবে না। 
ভুলিয়ে যে মাটী, দিবে ছড়া কাটি 
উবাধার এটি কট্‌কে লা। 


৩৪ 
অহড়া ।--যেন'প্ৰাণ, অরসিক সহ, 
মিলন নাহিক হুয়। 


৬৯ 
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তুমি আরো! অন্ত তাপ, দিও শত শত 
যত তব মনে লয় ॥ 
ও টি 

মহড়া ।_ শ্যাম্‌, তুমি যত রসিক, রসে পাঁরক, 
জ্রমতী তা জানে। 
ভারি ভুরি কোর না, বধু এখানে । 
গিয়াছে সে কালো, জানিহে সকালে, 
কুবুজা মিলিছে কপালগুণে ॥ 

চিতেন।__নন্দ ঘোষের বাড়ী, ধুলায় গড়াগড়ি 
কড়া দুই ননীর কারণে । 
এবে স্বাতারাতি, শিরে দণ্ড ছাতি 
শৃগাল ভূপতি, হোয়েছো বনে ॥ 

ven 

মহড়া ।__রপসিক হইয়ে এমনো কে করে। 
কাণ্ডারী হইয়ে, তরঙ্গে ডুবায়ে 
বঙ্গ দেখ গিয়ে, দাড়ায়ে দূরে ॥ 

চিতেন ।-_প্রাণ, তুমি হে লম্পটো, নিতাস্ত কপটো 
প্রকাশিলে শঠো খল আচারে । 
নহে কেবা কোথা, এত নিত কোরেছে সর্বথা, 
নিজ জনারে ॥ 

অস্তর! প্রাণ, আরো এক শুনো, বচনে তোমার, 
দাড়ালেম কুলের বাছিরে। 
প্রাণ, তুমি জেনে শুনে, বিরহ তুফানে 
ভাসালে এ জনে, ছলনা করে ॥ 

চিতেন ।__তোমার চরিত, পথিকো যেমত, 
হোয়ে শ্রান্তি যুত বিশ্রাম করে। 
ভ্রান্তি দূর হোলে, যায় সেই চোলে, 
পুন নাহি চাহে ফিরে ॥* 
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মহড়া | প্রাণনাথে, মোরে?» সেজেছেন শক্ষরো 
দেখসিয়ে শ্রিয়ে ললিতে । 
অপরূপো দরশনো, আজ প্রভাতে 
বুঝি কারো কাছে, রজনী জেগেছে, 
নয়নো। লেগেছে ঢুলিতে। 
চিতেন ।-_পার্বতীনাথেরো, অর্ধশশধরো, 
সবিতা অৰ্ধ কপালেতে। 
আমার নাগরো, সেজেছেন হুন্দরে1, 
চন্দনে! সিন্দুরো। ভালেতে ॥ 
অন্তর! ।-_হায় ! মথনেরে! বিষে, ভখিয়ে মহেশো, 
নীলকঠদেশো। নিশানা । 
নীলকণ্ঠ নাম, অতি অঙ্গপাম, 
জগতে রয়েছে ঘোষণা! ॥ 
চিতেন ।-_আমার নাগরো, গিয়েছিলেন্‌ কারো, 
কলক্ষ-সাগরো। মখিতে । 
ফুরায়ে মন্থনে।, এনেছেন্‌ নিশানো, 
আখির অঞ্চনে। গলাতে ॥ 
অস্তর|।_ হায় ! সে যেমন ভোলা, তাহাতে উজ্জলা 
গলে অস্থি-মাল! ছড়াতে । 
মুখে রু্ নাম, শিঙ্গায় বলে রাম, 
বিশ্রাম কুচনী পাড়াতে ॥ 
চিতেন ।__পোহায় রজনী, এই গুণমণি, 
এসেছেন্‌ মন্‌ তুষিতে । 
গুঞ্রছড়! গলে, মুখে স্থধা ঢালে ; 
রাধা রাধা বলে বাশীতে ॥ 
অন্তরা ।_হায়! ত্রিলোচনে! হবো, জগতে প্রচারো, 
একচক্ষু যারে কপালে । 
কুষ্ণ-প্রেমে ভোবা, পাগলের পারা, 
ধুতুরা শ্রবণো-যুগালে ॥ 


চি 
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চিতেন ।-_ইহারে| সেই মতো, সপত্র সহিতো, 
কদস্ব শ্ববণ-যুগেতে । 
জিলোচন চিহ্ন, দেখ দীপ্তিমানো, 
কপালে কঙ্কণো আঘাতে ॥ 
nan 
অহড়! ।__কহ সখি কিছু প্রেমেরি কথা 
ঘুচাও আমারো মনেরো ব্যথা 
করিলে অবণো, হয় দিব্য জানো, 
হেন প্রেমধনো+ উপজে কোথা । 
আমি এসেছি বিবাগে, মনের বিরাগে» 
প্রীতির প্রয়াগে, মৃড়োব মাথা ॥ 
চিতেন ।-__-আমি রসিকের স্বানো, পেয়েছি সন্ধানো, 
তুমি নাকি জানে! প্রেম-বারত!। 
কাপটা ত্যজিয়ে, কহ বিবরিয়ে, 
ইহারে! লাগিয়ে এসেছি হেথা ॥ 
অন্তরা হায়’ কোন প্রেম লাগি, প্রহলাদ বৈরাগী, 
মহাদেব যোগী কেমন প্রেমে । 
কি প্রেম কারণে, ভগীরখ জনে, 
ভাগীরথী আনে, ভারত-ভূমে ॥ 
চিতেন ।-_কোন প্রেমে হরি, বধে ব্রজনানী, 
গেল মধুপুরী কোরে অনাথা । 
কোন্‌ প্রেমফলে, কালিন্দীর কুলে, 
কুষ্পদ পেলে মাধবীলতা ৪৯ 
elu 
মহড়া ।__ইহাই ভাবি হে গোবিন্দ সঘনে । 
আখি হাসে পরাণে!। পোড়ে আগুণে ॥ 
কি দোষ বুঝিলে, বাধারে তাজিলে, 
কু'জীরে পূজিলে কি গুণে ॥ 


> ‘প্রাচীন ওস্তাদি কৰিৱ গানে’ ইহা নিত্যানন্দ বৈরাগীর বলিয়া ৰণিত । 


Ae 





চিতেন ।__জগতো! সংসারো, ভুলাইতে পারো, 
তোমারে! বঙ্ছিম নয়নে। 
ওহে কুঁজী অবহেলে, বসিয়ে বিরলে, 
তোমারে ভুলাল কি গুণে ॥ 

অন্তর! ।-_ স্যাম, রূপে গুণে পুর্ণ ; সকলি স্ধন্য, 
অতুল লাবণ্য রাধারে| । 
ইহাই ভেবে মরি, কুবুজাবিহারি, 
কি সুখে হোয়েছ নাগরো ॥ 

চিতেন ।_ শ্যাম, রূপেরো! বিচারো, যদি মনে করে 
মজেছে যাহারো কারণে । 
ওহে লক্ষ কুবুজারো, রূপেরো| ভাণ্ডারো, 
শমতী রাধারে! চরণে ॥ 

অস্তরা ।- শ্যাম, গুণেরে| গরিমে কি কহিব সীমে, 
আগমে যাহারো! প্রমাণো। 


যার গুণো! গেয়ে, মুরলী বাজায়ে, 
নামধর বংশীবদনো ॥ 


চিতেন ।--স্তাম, যার গুণাগুণো, করিতে সাধনো, 
সনাতনো গেল কাননে । 
ওহে এ বড় বেদনো, ত্যজিয়ে সে ধনো, 
অধীনে রেখছ যতনে ॥ 

চিতেন ।- শ্যাম, আপনারো অঙ্গ, যেমন ত্ৰিভঙ্গ 
কালিয় ভুজপ কুটিলে। 
কুবুজাররো| অঙ্গ, রসেরে! তরঙ্গ 
তাহাতে প্র সঙ্গ ডুবালে ॥ 

চিতেন ।-__ স্যাম, এই ভূমগুলে, আধো! গঙ্গাজলে, 
বাধা-রুষ্জ বলে নিদানে । 
এখন্‌ কুজী-কুষঃ বোলে, ডাকিবে সকলে» 
ভুবলো। তরাবে দুজনে ॥ 

অস্তরা ।- শ্যাম, ত্যজিলে শ্রমতী, তাহাতে কি ক্ষতি, 
যুবতী সকলি সহিলে। 


৪ 





চিতেন 1_ শ্যাম, প্রদীপের আলো, প্রকাশ পাইলো, 
চন্দ্ৰমা লুকালো গগনে । 
ওহে গোখুরেরো জলো, জগত ব্যাপিলো, 
সাগরে! শুখালো তপনে ॥” 
leu 
মাথুর 
মহড়া ।__কুক্জা গো, তোদের রাজ্যে কি গো, 
স্তাম-শুকপাখী এসেছে। 
ব্ৰজে আমাদের রাই চন্দ্ৰমুখী পুষেছিল শ্যাম-শুকপাখী, 
প্রেম-পিঞ্চরের সে পাখী অক্রুর এনেছে হরে। 
আমরা তার পাইনে দেখা, পাখীর মাথাক্স পাখীর পাখা, 
সেই পাখায় জীরাধার নাম লেখ! আছে ॥ 
খাদ ।-_ যথার্থ বল আমার কাছে ॥ 
ফু'কা।-_সে যে স্যাম শুক-পাখী, রাধার প্রিয়-পাধী, 
ছিল কুঞ্ধধামে কুন্দ গো। 
তার ভঙ্গী স্থঠাম থাকতো বাই-প্রেম-পিঞজরে, 
মুরলী করে, বলিত সে চন্দ্রাধতে, শর্বাধার নাম ॥ 
মেলত! ।-_তারে দেখলে চিন্তে পারি, 
ভঙ্গী দেখে নয়ন দেখে গো, 
ভৃগু-পদচিহ্ন তার বক্ষে রয়েছে ॥ 
১ চিতেন।-__অষ্ট সখিগণে কংসের ভবনে হইয়ে উদয়। 
পাড়েন।__কুন্জার ব্ন্তঃপুরে, বলে ভঙ্গী করে, 
কৌশলে পরিচয় জানায় ॥ 
ফু"কা।__আমবা ব্ৰজবাসী, রাই ছুঃখিনীর দাসী, 
ছিলাম স্বদেশে এলেম এ দেশে। 
স্যাম নামে স্যাম শুক-পাখী, আমর! তাবে হারিয়ে সখি, 
অন্বেষণ করি পাখী, দেশে দেশে ॥ 


১ ত্র াস-্থসিণকের সকল সখী সংবাদ গানশুলি “সংবাদ এভাকর+ হইতে সংগৃহীত হইল । 





হকু ঠাকুর 


মেলত! ।__হলো৷ অনেক দিন পাইনে কোন দেশে, কুজা গো 
অবশেষে জান্তে এলেম তোমার কাছে ॥ 
অস্তর1।-_সে যে স্থঠাম শুকপাখী, 
অক্তুর আনলে রাধায় দিয়ে ফাকি ॥ 
পাখীর করণ চিকপ-কালো, তার রূপে করে তুবন আলো, 
এমন রূপ আর কোথাও নাই । 
আমরা ব্রজ-গোপীকায়, ঠেকিছি এ দায়, 
তায় ঝোরে আছি ॥ 
২ চিতেন।-__সে যে শ্যাম শুক-পাষী, প্রেমস্খের পাখা, 
সামান্য সে নয় ॥ 
পাড়ন--তার ঘে ভঙ্গী বাকা, ছুটী নয়ন বাকা, 
সৰ্ব্ব অঙ্গ কেবল বাকাময় ॥ 
ফু'কা-_শুন গো কুন্দা সখি, শ্যাম কেমন শুক-পাখী, 
জান না মশ্ম, কুজা গো 
সে পূর্ণব্রহ্ম নাম নিলে জীবের নিস্তার, 
অনায়াসে হয় ভবপার, দক্ষিণ চরণেতে ধার গঙ্গার জন্ম ॥ 
মেলতা ।__ত্যজে বৈকুঠ, ত্ৰজমাঝে হলেন উদয়। 
রাইপ্রেমের দায় গো । 
পাখী হয়ে পাখীর ব্যাভার ধরেছে ॥* 


হরু ঠাকুর 


Ae 





>a 
ভবানী-বন্দনা 

চিতান :__আস্মাপঞ্চৰিংশতি গুণেতে জীবদেহেতে বসতি তোমার । 

মহড়া ।__কিছু নাই তোমা বই ভবে, 


ওগো! শিবে ক্রক্ষময়ী ব্ৰহ্ষমূলাধার ॥ 
৯ প্রাঃ 





৬ প্রাচীন কবিওয়ালাব্ গান 


ফুকর ।-_আত্ম! পঞ্চরসে হৃদি বাসে, করে যোজনা । 

করিতে তব ভঙ্গনা । 

মা, মা, মা ও মা বাঞ্চা ছিল হৃংকমলে 

তব চরণ ভজব বলে, 

সে আশা নৈরাশ করিলে 

মা গো করে ছলনা ।॥ 

পায় না অনন্ত সে তব অস্ত 

অনন্ত নীলে রাখ জীব সকলে 

মায়ার ভোলে 

অকালে জীব যায় যে মারা ॥ 
সুখ ।--বিশ্বেশ্বরি, বিশ্বোদকি, বিশ্বপালকে কালিকে মা তারা । 
পড়ত! ।--ত্বং সাবিত্রী ত্বং গায়ত্ৰী, 

ত্বং হি অত্রিকত্রী জগসন্ধাত্রী । 

ত্বং হি যোগমায়া 

ত্বং হি পদারবিন্দ না পায় ইন্দ্র যোগীন্দরজায়া 

ত্বং হি নিস্তারিণী কর দয়া 

কর না চরণছাড়া ॥ 
“খোজ ।-_দু:খহারী দক্ষকুমারী শঙ্করী ত্বং ত্রিতাপহারা ॥ 
২য় ফুকর ।-_-আছ মুলাধারে কুগুলিনী চতুদ্দল পরে । 

রয়েছ সর্পাকারে ॥ 

মা, মা, মা ও মা তুমি অনস্তরূপিণী 

তৰ অস্ত কিবা জানি, 

জাগ চৈতন্যকারিণি যট্‌চক্রভেদ করে ॥ 

লা'য়ে হন্সি হরে 

মিলন করে 

বস একত্রে 

যেন হা দ্বারী দ্বিজহরি দিতে পারে পাহারা 
“অন্তরা ।-_কালিকে, করালবদনি, হররানি 

গলে ছুলিতে মুগ্ডমালিনি । 





হুর ঠাকুর ৭৯ 
স্বকরে কাটিলে শিরে, 
তুমি ছিন্ন মুস্তি ধরে, 
অন্মরকুলনাশিনী । 
তুমি সাবিত্রী গায়ত্রী, 
গঙ্গা ভাগীরখী, 
দক্ষপুত্রী ত্রিনয়নী ॥৯ 


২৪ 


মহড়া ।__-ওগো তারা গো মা 


দীনের দিন গেলো কি হবে শিবে নিদেনের দিনে । 
তারা, দ্বিনমণিস্সূত ভয়ে, 

অভয় দে মা সদয় হোয়ে ওগো শক্ষনবী, 

গেল কালের বশে দিন বয়ে মা হলো! আখিরি, 
ভেবে তচ্ু হোলে! কাল, 

যেতে হবে আজ কি কালি, 

রক্ষা কর রক্ষাকালী স্থান দিয়ে জীচরণে। 


খাদ1।-_চরণ বিনে দীনের আর উপায় দেখিনে । 
ফাকা ।_ পথের সম্বল ছিল যাদের তারা ওগে! তারা মা 


তার! পার হোলো সব অনায়াসে, 

আছি আমি পারে ৰোলে অপার সিন্ধু ভেবে । 
তারা ভাবছি বোসে ভবের কুলে, 
ডাক্‌ছি দুৰ্গা দুৰ্গা বোলে, 

দুর্গা তোমার দয়া! হোলে, পার হোয়ে যাই ভবে॥ 


মেলত! ।-_আমার সঞ্চিত ধন, কিছুই নাই, মা, 


বঞ্চিত কোরো না, 
দিয়ে পদ্ধতর্রি পার কর সা ভবে যেন আসিনে ॥ 


১ চিতেন ।-_জন্মতূমে এসে তারা 


উপায় দেখিনে 


চি ভ্র সঙ্গীতটি শাস্তিপুরনিবাসী ভ্রীহৃদযরনাথ কর মহাশয়ের নিকট হইতে সংগৃহীত 
হইয়াছে । কৰিওয়াল! শ্ৰীহৃদয়নাখ ভাহার পিতৃদেবের নিকট হইতে এই গানটি শিক্ষালাভ 


করিয়াছিলেন । 


জয় জয় কালী কালী কালী কালী মা 
কালীনাম সুখে আনিনে । 
ফু’কা ।__ভেবেছিলেম আছি কিন্বা কালি ওগো তারা মা 
সদা বোলবো মুখে কালী 
বিফলে দিন গেল কালী, 
কালের বশে ভবে । 
দেখি কাল আগত হোলে! কালী, 
ভগ্ন পেয়ে মা বলি কালী, 
সন্ধটেতে রাখ কালী, কালবারিশী শিবে ॥ 
মেলতা ।__-দে ও সকলের মুক্তি তারা বরাভয় দিয়ে, 
আমি কাল ভয়ে মা ভীত হোয়ে শরণ নিলেম চরণে ॥ 
অন্তরা ।__দীনতান্দিণী, তারা, 
তুমি নাম ধরেছ ক্রিলোক-তারা, 
শরণ নিলেম এ চরণে, 
তারা বঞ্চিত না হই শমন-দিনে, 
দীনময়ী শিবে শিবে, 
তানা মা বিনে কার কাছে যাব, 
কার শরণ আর লব তারা। 
২ চিতেন।__কুপুত্র হযেছি মা কালের বশেতে ওগো তারা 
তারা তারা মা, কুমাতা পার কি হোতে । 
স্কু'কা | _কুসম্তানের দয়! কি রবে না, ওগো তারা মা, 
তারা৷ বংশেতে কুপুত্র হোলে, 
মায়ে কি করে না কোলে, 
দয়ানয়ী মা আমায় কালের হাতে সপে দিবে, 
যা কিগো। কুমাত! হবে, 
কার শরণ আর লব তবে, বল দেখি গো! উমা । 
মেলতা।_তুমি শরণ্য জনে তারা কর করুণা, 
যাই ডঙ্ক| মেরে ভবপারে ভয় করিনে শমনে ৪১ 
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মেনকার উক্তি । 
মহড়া ।--ওগো তারা, আয় মা দুখ পাসরি 
বল দেখি ‘মা’ আমারে । 
কন্যে দিয়ে দৈন্তের ঘরে, 
সদাই ভাবতেম তোমার তরে, 
দুঃখে মন পোড়ে ॥ 
জামাই ভিক্ষে কোরে খায়, 
শ্মশানে বেড়ায়, 
কোথা ছিলে তুমি ভিখারীর ঘরে ॥ 
খাদ ।__শুনে তোমার দুঃখের কথা হৃদয় বিদরে। 
ফু'কা ।_-তোমার কথা শুনে, 
ভাবতেম মনে, 
ফেটে যেতো! বক্ষন্থপ, 
মনের কথা৷ বল আমায় বল গে! বল 
আমি শুনে লোক-মুখে, কাদতেম মনোছঃখে, 
চক্ষে না রহিত জল। 
মেলতা ।-_-এখন সে সব দুখ গেলো, 
তাপিত প্রাণ জুড়ালো 
এখন হোয়েছে আনন্দ তব মুখ হেরে ॥ 
১ চিতেন ।-_শুভ সপ্তমীতে শুভ যোগেতে 
উমা এলেন হিমালয় । 
পাড়ন ।-_করে নিরীক্ষণ, চক্ষে হেরে চাদবদন । 
অভয়ায় গিরিরাণী কয় ॥ 
স্কু'কো ।-_আয় মা পূৰ্ণশশী স্র্শশশী বিধি আমায় দিয়েছে 
কপাল ফিরেছে, বল্‌ গো কে আছে, 
একবার বত গো মা কোলে, ভাকো মা বোলে, 
পাষাণেতে পথ ক্ষুটেছে । 
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মেলত! ।-_-গেলো| মনো -দুঃখ দূরে, 
তোমার বিধুমুখ হেরে, 
এলে করুণাময়ী মা করুণা কোরে ॥ 

অস্তরা।__বল মা আমার কাছে, 
জামাই শিব এখন কেমন আছে। 
শিবের স্থমঙ্গল, শুনিলে সকল, 
শুন্লে পরে আমার জীবন বাচে ॥ 

২ চিতেন ।-_-মনে কনডেম আমি সদাহ বাসনা, 
উমাধনে আন্তে যাই । 

পাড়ন ।__ভাবতেম মনেতে, ক।দতেম নিশি-দিনেতে, 
চলিবার কিছু শক্তি নাই । 

ফু'কা ।-_-গিরি প্রাণ বাচালে তোমায় এনে পূর্ণ হলো বাসনা 
খঘুচ.লো বেদনা, সকল যগ্রণা। 
তুমি না এলে এখন, যেতো মা জীবন, 
মায়ে কিয়ে দেখা হোতো না। 

মেলত! ।-_এখন জুড়াল হৃদয়, দু:খ গেল সমুদয়, 
হোলো কোটি চন্দ্র উদয় এ গিরিপুরে ॥? 

ns ou 
সখী সংবাদ 

মহড়া ।__কদস্বতলে কে গো বাশী বাজায় । 
এতদ্দিনো আসি যমুনাজলে 
আমি এমনো মোহনো মূরতি কখনো 
দেখিনি এসে হেথায় ॥ 

চিতেন ।__ অঙ্গ অগ্ুরুচন্দন-চচ্চিত বনমালা গলায় । 
গুঞ্চ বকুলের মালে, বাধিয়াছে চড়া, 
ভ্রমর! গুণে তায় ॥ 

অন্তর! (সই, সজল নবজলদ বরণ, ধরি নটবর বেশ.) 
চরণ উপরে খুয়েছে চরণ 

এই কি রসিক শেষ ॥ 
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চিতেন ।-_ চন্দ্র চমকে চলিতে চরণ নখরের ছটায়। 
আমার হেন লয় মনো, জীবনো যৌবনো 
সঁপিব ও রাঙ্গা পায় ॥ 

অন্তরা ।-_হায়, অঙ্থূপম ক্পমাধুরী সখি, 
হেরিলাম কি ক্ষণে। 
প্রাণ নিলো হরে, ঈৰ২ হেসে 
বন্ধিম নয়নে ॥ 

চিতেন ।--মন্দ মধুরো মুচকি হালি চপল! চমকায় । 
কুলবতীর কুলো, শীলো, গেলো গেলে! 
মন্‌ মজিলে! হেরে উহায় ॥ 

অন্তর! ।--সই, অলক-আবৃত বদন, তাহে ম্বগমদে! তিলকো 
মনোহরো সাজে৷ নাসাগ্রে গন্দোমুকুতার ঝলকে! ॥ 

চিতেন ।-_বিদ্ব ধরে অর্পে বেণু, সে রবে ধেঙ্গ চরায় 
কিবে হন্দর স্বঠামো ত্রিভদ-তভদিমো 
রূপে ভুবন ভুলায় ॥ 

অন্তর! ।__সই, বেষ্টিত ব্রজবালক সবে 
কি শোভা! আমনি হায়। 
গগনেতে তারাগণমাঝে, চাদ যেন শোভা] পায় ॥ 
সই, কেন বা আপন! খেয়ে, আইলাম যমুনায় । 
হেরে পালটিতে আখি, নাহি পারি সখি, 
রঘু কহে একি দায় ॥ 


ren 
মহড়া ।__দীননাখ, দীন ডাকে তোমায় 

হে দীনবন্ধু বোলে । 

পোড়ে অপার অকুলে ॥ 

সে কি এম্‌নি দুঃখে জলে। 
চিতেন।_-গহে নিতান্ত যে সপে মন প্রাণ, 

তব শ্রীচরণকমলে । 


ডাকে সে মনের ব্যাকুলে ॥ 
s—2318 B 


৮১ 


২. 
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অস্তরা ।-_তব হৃষীকেশ কেশব দামোদর 
মুকুন্দ মধুসুদন নাম। 
বিপদে পড়িয়ে যে ডাকে তোমায়, 
হেলে পায় সুখ-মোক্ষ-ধাম ॥ 
চিতেন ।-_ গহে তব দীন প্রতি, এ, যে বিপরীত 
একি হে তব লীলে ॥ 
না পাই কোন কালে ॥ 
lsu 
অহড়া।_ শ্যাম, তিলেকে দাড়া ও, 
হেরি চিকণো কালো বরণ । 
স্যাম, তিলেকো দাড়া ও, 
এ অধীনীর মনের মানস পুরা ও । 
সাধ মম বহুদিনের, আজ পেয়েছি অঙ্গনে, 
চন্্রাননে হাসি হাসি, বাশীটি বাজাও ॥ 
ভিতেন ।__নিঞ্জনে এমন না পাব দরশন 
যায় নিশি যাক্‌ জানুক গুরুজন ॥ 
তাহাতে নহি খেদিতো, 
শুন ওহে ব্রদনাথো ॥ 
ও বংশীরো গুণ কত, বিশেষে শুনা ও । 
অন্তরা! 1 শ্াম, শুন শুন, যাও কেন, রাখছে বচন । 
তোমার বাশীর গান্‌ আমি করিব শ্রবণ ॥ 
চিতেন ।_-কোন রঞ্রে পুরে ধ্বনি কুলবতীর মন । 
কুল সহিতে হে করিলে হরণ ॥ 
কোন্‌ রন্ধে পুরে ধ্বনি, বাধায় কর উদাসিনী, 
সাক্ষাতে বাজাও শুনি, আমার মাথা খাও ॥ 
rau 
মহড়া ।-_আবার এ দেখ বানী বাজেগো কুঞ্জবনে 
শুরগে! সখি, এবার গেল কুলবতীর কুল মান, 
হবে কি, মনে হোলে হৃদি বিদরিয়ে যায়, 
বারে বারে সবো কেমনে ॥ 


চিতেন ।__-একবার্‌ বেজে স্যামের্‌ মুরলী গো, 
সই এ কাল বিপিনে । 
মনো সহ প্রাণো, করেছে হরলো» 
মর্রিতেছি গুরু গঞ্জনে ॥ 
৪ ৮। 
মহড়া ।__অতি কাতরে কিশোরী কয় । 
আয় দোসরী, বনে গিয়ে হেরি সেই বংশীধারী, 
বন্দে সখীর করে ধরি, কহে সবিনয় ॥ 
থেমন্‌ আছিস্‌ তেমনি আয়গো, 
আর বিলঙ্গ নাহি সয়। 
চিতেন ।--মুক্তকেশী, হোয়ে আপি গৃহ-বাছিরে 
সজল নয়নে সাধে সবারে ॥ 
ব্যথার ব্যথী কে আছিস্‌ আমার, 
এসো গো এ সময় । 
5৯৪ 
(এ গানের পান্টা অথচ উত্তর ) 
মহড়া ।_ইথে কারু অসাধ কমলিনি । 
বল শুনি হাগো রাধে, হেন্িতে নীলকান্তমণি 
আমরা তে! সব তব আক্ঞাবন্তিনী । 
যাবে ক্ষণ দর্শনে, এতো ঘা কোরে মানি ॥ 
চিতেন।__কাক্স মনো প্রাণো করো, পদে সমর্পণ ৷ 
সে ধনে হেরিতে আমাদের, আলস্য কখন্‌ ॥ 
যস্পি কাল্‌ বল তুমি, আমরা! প্রস্ততো এখনি । 
uSeu 
অহড়া ।-_-আজ, বাধবো তোমায় বনমালি 
করিয়ে সখীমণ্ডলী ॥ 
নাগরালি তোমায় যত কর্বব হত 
দিয়ে অঙ্গেতে ধুলি । 
গোরসেরে! অবশেষে! দিব মন্তক ঢালি ॥ 
(অপরাংশ নাই ) 
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॥ ১১ ॥ 
মহড়া | শ্যামের ও গুণেতে ঝোরেগো নয়ন । 
সে যে বিপদে মধুস্থদন ॥ 
নাম ধরে, ত্রিসংসারে, জিলোকো তারণ 
মহাঘোরে বিপত্তি কালে। 
যে ডাকে সীরুষ্ণ বোলে ॥ 
সে সঙ্কটে কুষঃ তারো করেন্‌ দুখো নিবারণ ॥ 
চিতেন ।__সাধে কি আমারে! মনো রুষঃ প্রতি ধায় । 
কি গুণে বেধেছে, পাসরিতে, নারি তায় ॥ 
যত লীলা করছেন্‌ মাধব, । 
অস্থরে জাগিছে সে সব ॥ 
বাচাইলেন ব্রজপুরী, ধরি গিরি গোবর্দ্ছন ॥ 
১২ ॥ 
মহড়। ।-_সখি স্যাম্চাদে করগো! মানা 
(কোন ছলে, যেন আলে না কদম্বতলে । 
ললিত জ্রিভঙ্র্ূপো, হেরে প্রাণো যে বাঁচে না ॥ 
॥ ১৩ | 
মহড়া ৷-_অকুলো পাখারেতে 
ভোবে নৌকা রাখ ওহে রাধানাখ ॥ 
তরি করে টলো টলো, কি হলো, কি হলো 
জলেতে ডুবিলো অকস্মাৎ । 
চিতেন ।-_প্রতিদ্ধিনো হরি, এই তরি, লোয়ে করি যাতায়াত 
এমনো সঙ্কটে ঠেকিনি কখনো 
তোমার চরণো প্রসাদাৎ। 
neu 
মহড়া !-_সখিরে রসেরো আলসে | 
গত দিবলেকো রজনী শেষে ॥ 
অচেতন হ'য়ে স্থখো আবেশে | 
স্যামের অঙ্গে পদ খুয়ে হ্যামেরে হারায়ে 
কেঁদেছিলাম কত হুতাশে । 
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চিতেন ।_ঘে বিচ্ছেদে! ভরে, পরাপো। শিহুরে 
তাহ ঘটেছিলো! সই, ৷ 
অমনি কম্পাস্থিতো হৃদি, হেরে শ্ামনিখি, 
হরে নিলো বিধি কি দোষে ॥ 
অন্তরা ।__বাই, অত্যন্ত কীতরা, নয়নেতে ধার! 
বহিছে কহিছে ওহে স্যাম্‌ । 
তব দরশনো, আকাঙ্ষ্ষী যে জনো, 
তার প্রতি কেন হোলে বাম ॥ 
চিতেন।-_কোন সখী কহে, হেখা থাকা নহে এ বনো অতি ছুর্গম 
আনি স্তনীতল বারি, কোন সহচরী বদন দিতেছে হুতাশে ॥ 


0:১৫ uu 
মহড়া ।__মালিনী শ্যামচাদে, কি অপবাধে 
তুমি হোয়েছো রাখে ॥ 
ঠেকিলাম্‌ আজু.একি প্রমাদে ! 
মানো শশিসুখো কেনগো রাই, হেন্সিগো 
আজু এত আহলাদে ॥ 
ভিতেন।__এই দেখে এলেম সরু সহিতে হান্ত কোঁতুকে । 
ছিলে গো বাই, দৌহে অতি পুলকে ॥ 
ইতি মধ্যে বিচ্ছেদে! অনল্‌, 
উঠিলো কি বাদাহ্ছবাদে ৪৯ 


0 ১৬ 
মহড়া ।-_যদদি স্যাম না এলো বিপিনে ॥ 
তবে কি হবে সজনি । 
লম্পটো ম্বভাবো তারু জানি ॥ 
ওগো! বুন্দে, এই সন্দ হয়। 
সে গোবিন্দ যে আমারো বাধ্য নয় ॥ 
বুঝি কারো সহবাসে পোহায়ে রজনী । 


ড আহা, ! ইহার সংপূর্ণ ও ছ্িতীর পাইলাম না, সঃ-সঃ এ 


প্রাচীন কবিওয়ালার গান 


চিতেন।__ছিলো যে লক্কেতো হরি আসিবে নিশ্চয়, । 
বিলম্ব দেখে তায়, হতেছে সংশয় ॥ 
বহু শ্রমে কুহুমেরি হার 
গাথিলাম্‌ সখি গলে দিব কার্‌ ॥ 
যন্ভপি বিস্বতো হোয়ে থাকে গুণমণি। 
অন্তরা ।-_-র্লফপ্রাণা আমি, আমার অনন্য গতি 
বোলে কি জানাবো তোমায়, তুমি কি জান না দৃতি॥ 
চিতেন ।_ ক্রমেতে ছোতেছে যত নিশি অবশেষ, 
স্যাম বিনে ততই, বাড়িছে ক্লেশ. & 
আসারো আশয়ে এতক্ষণ 
রয়েছি করিয়ে পথো! নিরীক্ষণ । 
মাধবো লা আসে যদি, এসে দিনমণি। 
0 ১৭ || 
মহড়া ।-কি হবে। কোথা গেলে হরি অনাখো করি, 
তোজিয়ে পথ মাঝে । 
তব বিরহে, হৃদয়ো, বিদবে যে । 
আমি একাকী এ বনে বহিব কেমনে, 
হরি মরি প্রাণে যে। 
অন্তরা ।-__হায়। ওহে তরুগণো, মোর শ্যামধনো 
দেখছ কেহ তোমরা । 
বিড়স্বিলে বিধি সেই প্রতিনিধি, 
এই খানে হোয়েছি হারা। 
চিতেন ।-_হায়, এই স্কন্ধে করি, আমারে মূরারি 
লইতে চাহিলে যে। 
আবার কিবে ভাবান্তর, অদেখা আমারে, 
হোলো কি মনে বুঝে ॥ 
অস্তবর!।-_ হায় ওহে তরুগণো, মোর শ্যামধনো, 
দেখছ কেহ তোমরা । 
বিড়স্থিলে বিধি সেই প্রতিনিধি 
এই খানে হোয়েছি হারা ॥ 





হরু ঠাকুর ৬৭. 


৪১৮৪ 
মহড়া (আন বাধার অভিমান কে সবে, বিনে কেশবে ) 
হুরি পরিহরি একি অন্যে সম্ভবে ॥ 
আমি যে সই গৌর্বিনী, তারি গৌরবে । 
চিতেন ।-_যে বংশীর রব শুনি সদ! সর্বক্ষণ । 
যেন মৃতদেহে সখি আমার, আলিত জীবন ॥ 
এখনে! এ পাপ প্রাণ, রবে কি রবে । 
অন্তরা ।- স্যামের গুণের কথা, শুন প্রাণ সই । 
ছলক্রমে এক দিনে অভিমানী হই ॥ 
চিতেন ।__সে মান-ভঞ্জনে হরি পেয়ে কত ক্লেশ । 
আসি মানো ভিক্ষা করি নিলো, ধরি যোগীর বেশ ॥ 
সে সবো স্পনো হোলো! তারো অভাবে ।৯ 


১৯৪ 
মহড়া ।-_-ও সখিরে 
কই বিপিনবিহারী বিনোদ আমার এলো ন! । 
মনেতে করিতে এ বিধুবস্থানো, 
সখি এ যে পাপো প্রাণে ধৈর্য ন মানে, 
প্রবোধি কেমনে তা বল না ॥ 
চিতেন।__সই হেরি ধারাপথো, থাকয়ে যেমতো, তৃষিতো চাতকজনা । 
আমি সেই মত হোয়ে, আছি পথে! চেয়ে, 
মানসে করি সে রূপো ভাবনা ॥ 
অন্তরা হায়, কি হবে সজনি, যায় যে রজনী কেন চক্রপাণি এখনো । 
না এলো কুরে, কোথা সুখ তুঞ্জে রহিল না জানি কারণো ॥ 


১ এই লীতের বছ্ছস ৭০ বৎসরের স্থান নহে, বরং অধিক হইবে। সেই সময়ের এই 
রচনাকে অতি উৎকৃষ্টই কহিতে হইবে । আহ! 1 “এখনে! এ পাপ প্রাণ রবে কি রবে” 
এই পদের পারিপাটা, শব্দ কোঁশল ও যন্তুতার বিত্ত কি ব্যাখ্যা করিব? পরিতাপ এই, 
ইহার অপরাংশ ও দ্বিতীয় প্রাপ্ত হইলাম না সঃ-সঃ ১) 


৮ 
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চিতেন।__বিগলিত পত্রে, চমকিত চিত্তে, হোতেছে স্থির মানে না 
যেন এলে! এলো হুরি, হেন জ্ঞান করি, 
না এলো মূরারী, পাই যাতনা ॥ 
অস্তরা ।__সই, রবি কিরণেরো প্রায় হিমকরো এ তঙ্গ আমারো দহিছে। 
শিখি পিকি রবো, অঙ্গে মোর সবো বঙ্ঞাঘাত সম বাজিছে ॥ 
চিতেন।__সই, করিয়ে সঙ্গ তো, হরি কেন এতো, কৰিলেকো বঞ্চনা । 
আমি বরঞ্চ গরলো, ভি সেও ভালো, 
কি ফলো! বিফলে কাল্‌ যাপন! ॥ 
অন্তর] ।__সখি, দেখ নিজ করে, প্রাণপণে! কোরে, 
গাখিলাম এ কুহ্থম-হার । 
একি নিরানন্দ, বিনে সে গোবিন্দ, 
হেন মালা গলে দিব কার ॥ 
চিতেন ।_সই, খেদে ফাটে হিয়া, কারো মুখো চেয়ে, 
বহিব অবলা জন! । 
আমি শ্যাম্‌ অন্বেষণে, পাঠালাম্‌ মনে, 
তারো সঙ্গে কেন প্রাণো গেল না ॥ 
1২০ 
মহড়া ।__সখিরে গৃহে ফিরে চলো 
শুমে শ্রীমতীর শীমুখো খামিলো ॥ 
নিকুঞ্জে আজু যাওয়া না হোলো ॥ 
এ দেখ না কিশোরী, বৃক্ষ পাখা ধরি, 
কাতরা হোয়ে দাড়ালো ॥ 
চিতেন ।-- কিশোৰী কিশোরে, দোহে একত্ররে, 
হেরিব শাধো ছিল। 
তাহে নিদারুণো বিধি হোয়ে প্রতিবাদী 
সে আশা পূরাতে না দিলো ॥ 
অন্তরা ।-_হায় শরীহরি স্মরিয়ে, স্থযাত্র। করিয়ে 
যেতেছিলাম কুব্র-কাননে । 
তাহে হেন বিদ্ব জন্মিলো গো কেন 
আমাদের কি কপাল্‌ বিগুণে ॥ 





হুকু ঠাকুর 


॥ ২০ক ॥ 
(ক্ৰ গানের পান্টা অথচ উত্তর ৷ ) 
মহড়া অঙ্গ থরো নো, কাপিছে আমারো 
আর না চলে চরণ । 
সেই স্যামে! প্রেমোভরে, পুলক অন্তরে 
সদ্বরা যে ভারো অন্বরো ॥ 
অস্তর।।__হায়, সে যে কটাক্ষেরো অপাঙ্গ ভঙ্গিমো 
বয়ানো কোঁরে তা কি কবো। 
লেগেছে যাহারে প্রবেশি অন্তরে, 
সেই সে বুঝেছে সে ভাবো ॥ 
চিতেন ।__কুলো! শীলো ভয়ো, লজ্জ। তারো যায়ে, 
না রাখে জীবনো আশ । 
তারো জলে বা স্থলে বা অস্তরীক্ষে কিবা 
সন্দেহ নাহি মরিবারো ॥ 


॥ ২১) 


মহড়া আগে যদি প্রাণ সখি জানিতেম্‌। 
স্যামেরো শীন্সিতো, গরলো! মিশ্রিতো 
কারো যুখে য্দি শুনিতেম্‌ ॥ 
কুলবতী বালা হুইয়া সরলা, 
তবে কি ও বিষ ভখিতেম্‌। 

চিতেন ।-_যখন মদনমোহন আলি, 
বাধা রাধা বোলে বাজাতো বাশী, 
যদি মন তায় না দিতেম্‌ । 
সই, আমি ও চাতুরী» করিয়ে যে হবি, 
আপন বশেতে রাখিতেম্‌ ॥ 

অন্তরা ।__হুইয়ে মানিনী, যতেকো গোপিনী 
বিরহ জ্বালাতে জলিতেম্‌ ।৯ 


> হ্বালাতেম্‌। 


= 


তি 
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সই ড়জাল সম, সেবক নয়ন, 
জানিলে কি তায়, এ কোমল প্রাণ 
সমর্পণো করিতেম্‌। 

চিতেন ।__আগে গুরু জনো, বুঝালে যখনো 
তা যদি গ্রহণো করিতেম্‌ । 
রিপুগণো বশে, রহিতো অনাসে, 
মনেরে! হুরিষে থাকিতেম্‌ ৪ 


২২ ॥ 
মহড়া ।--'আছে চন্দ্রাবলীর ঘরে । 
দেখে এলেম্‌ তোমার শ্যাম্চাদেরে 
ভয়ে কু্মশহ্যা! পয়ে। 
নিশির শেষেরো অলসে অচেতন 
কারো অজে নাহি বসনো ভূষণ, 
ভুজে ভুজে বাধা, যুক্ত অধরে অধরে ॥ 
চিতেন ।-- তুমি রাধে, অতি সাধে, করেছ প্রণয় 
সে লম্পটো কভু নয়, সরল হৃদয় ॥ 
তোমারে সক্ষেতো জানায়ে। 
শ্যাম বিহরিছে অন্তেরে লোয়ে। 
দেখবি তো এসো রাধে, দেখাই তোমারে । 
[সব নাই] 


॥। ২৩)। 

মহড়া | আসিছে কিশোরি তোমার রুষণ কুঞ্জেতে । 
স্বখে বঞ্চিল না জানি কোপা, কারো! সহিতে 
বধু ঘুমে ভূমে ঢুলে পড়ে নারে চলিতে । 
শুখায়েছে বিশ্বাধরো, শ্যামটাদেরো বধুর 
এলায়েছে পীতবাসো, নারে তুলে পরিতে ॥ 

চিতেন ।-_যাহারো লাগিক্সে নিশি করিলে প্রভাত । 
ওই সই সেই প্রাপোনাখ ॥ 


প্রভাতো অরুণ সহ উদয় আসি 
বধুর হোয়েছে অকুণো আখি নিশি জাগরপেতে ৷ 
( সম্পূর্ণ নাই ) 
॥ ২৩ক ॥ 
(এ গানের দ্বিতীয় অথচ উত্তর | ) 
মহড়া ।__নিজ দাসের দোষে ক্ষমা কর, 
ওগো কিশোরি । 
পীতবাসো গলে দিয়ে, বলে বংশীধানী ॥ 
যদি হোয়ে থাকে অপরাধে! চরণে ধরি ॥ 
চিতেন ।-_পোহাইলেম্‌ সঙ্কটে রজনী দুখেতে 
কহিব কার সাক্ষাতে ॥ 
বরং তুমি স্থবলে জিজ্ঞাসা কর, 
আমি ভ্রমিপামো বনে বনে হারাইয়ে বাশব্থী । 
॥ ২৩খ | 
(কর সঈতের তৃতীয় অথচ উত্তর | ) 
মহড়া ।__এসেছে। শ্বাম্‌, কোথা নিশি জাগিয়ে 
শৃন্যদেহ লইয়ে, এলে কারে প্রাণ সপিয়ে ॥ 
এখন্‌ কি হইল মনে, শ্রীমতী বোলে 
কি ভাবিগ্গে রাধানাথো, এখন হোলে উপনীতো 
কোথা কৰিলে প্রভাতো, 
গ্রবাধারে ত্যেজিয়ে ॥ 
চিতেন ।__কোন্‌ প্রাণে সে তোমারে, দিলেহে বিদায় । 
তুমি বা কেমনে ত্যেজে, আইলে হেখায় ॥ 
বিদরে আমারো বুকো, তব মুখো হেরিয়ে।' 
॥। ২৪ 0 
চিতেন ।-_চন্দ্রার নিকুরে নিবাসেতে শ্যাম রসময় । 
বরতি-নিশির শেষে 
প্রেমের স্ববাতাসে 
অনায়াসে যামিনী পোহায় ॥ 


ড এই লীতের অপরাংশ ও ছ্িতীয় পাইলাম না, সং-ল: এঃ 


৯১ 


1 


প্রাচীন কৰিওয়ালার গান 

প্রভাতে গেল অন্তাচলে সু্থশশী 
জাগল যত গোকুলবানী ব্ৰহ্ম কৰি 
প্রাতঃস্রানে যায়। 
যত অলিকুল ফুলবাগে ধায়। 
বাজল ভেরী আঙিনাতে 
সাজল রাখাল গোষ্ঠে যেতে 
ভোর বেলাতে চোরবেশেতে 
চললেন রাধার কুক রসময়। 
তখন নিকুজের দ্বারে 
বন্দে শ্যামকে দেখে 
মনের কৌতুকে 
বিনয় করে বলতেছে ॥ 

সুখ ।__ওহে স্যাম রসময় এখন চললে কোথা 


লে চাদে গ্রাস করেছে। 

খোজ ।__ফিবে যাও, যাও হে বধু 
ছিলে কাল কার কাছে। 

২য় ফুকর ।__মাখমচোর গোপীর বসনচোহ কেলেসোনা। 
সে ভাব ছাড়তে পারলে না। 
গেছে জানা ॥ 
জানি মনেত ভাল স্থচরিত বেশ তুরিতে 
তুমি হে চোরা বোছ্ছেটে । 
নবন্ধারের কপাট কেটে 
কোন রমণীর যৌবন লুটে 


ঠাকুর 


বধু ছুটে এলে প্রভাতে । 
তোমার বাশীটি যেন শি-ধেলের কাটি 
কাটে অনায়াসে সি'ধের মাটী । 
জানা আছে ॥ 
অন্তরা ।__ফিরে যাও হে হরি 
রাই কিশোরীর কুঞ্ষে যেয়ো না। 
গেলে মানমন্্ী মান রাখবে না। 
নিকুঞ্জে জেগে প্যারী ॥ 
অভিসার হল না ॥৯ 


0 ২% 1 
মহড়া ।__-ওহে চাতুরী করিয়ে হুরি ভুলাও আমায় । 

ওহে চতুরেরো! শিরোমনি, শ্যামরসরায় | 
বনে নয়নেরো অঞ্চনে! 
তোমার লাগিল কোথায় ॥ 
চিকুরেরে! চিহ্ন হেরি হৃদয় তোমার 
তোমার কক্ষেতে কষ্কণো। চিহ্ন 
এ যে হে দেখা ঘায়। 


২৬ 
মহড়া ও জ্রীরাধে তোমার প্রেমের 
প্রেমী যে হওয়া ভার । 
মহিমা অপার । 
তৰ মায়াতে ত্ৰিজগতো বশো প্যান্ি 
তুমি বশে! বল দেখি কার ॥ 
চিত্তেন ।__গজগামিনী রাই, জালিয়ে তব 
জান না আপনার । 
দেখ ত্রিদ্দশেরো পতি যে জনো 
তারে স্থাপিবারে তুমি মূলাধার 


৯. শান্সিপুরনিবাসী কৰিওয়াক1 শ্ীহদম্বনাখ কর মহাশয়ের নিকট হইতে সংগৃহীত ৷ 


2 


৯৪ 


প্রাচীন কাবওয়ালার গান 


॥ ২৬ক ॥ 
(ক্রি গীতের পালটা ) 
মহড়া ।__রাধে, তুমি কি সামান্তা নারী 
তব প্ৰেমে বাধ! বংশীধারী ॥ 
দেখগো মনে বিচারি 
ভ্রদামেরো শাপে, সেই মনস্তাপে, 
উদয় হইলে গোলোকপুত্রী ॥ 
চিতেন ।-_বৃষভান্ ঘরে জন্সিছে গো রাই 
করিবে লীলা প্রচার । 
রাধাতঙ্ে শুনেছি মহিমা তোমার ॥ 
পূর্ণত্রহ্ষময়ী তুমি বাধে 
গোলকের ধামের ঈশ্বরী ॥ 
( এই দুই গীতের সম্পূর্ণ পাইলাম না ) 


॥॥ ২৭ ॥। 


মহড়া ।_-ওহে, বার বার আর কেন জানাও আমাম্স। 
বুঝিয়াছি তোমারো যে মনের আশায় ॥ 
তুমিতো আমারি আছো 
গিয়েছে কোথায় । 

চিতেন ।-__স্থখে থাকো মনে রাখে, এখন্‌ এই চাই । 
তব গুণ গাই, কোথাও না যাই ॥ 
তুমি যত ভালবাসো ভাবে বুঝ! যায়। 

অন্তরা ।-_ ওহে, তোমারে! ও গুণে! প্রাণে।, 
খাকুকো তোমায় । 

ও বাতাসো যেন হে, না লাগে কারো গায় ॥ 
চিতেন ।-_তব সম, প্রিয়তম, কোথা পাবো আর । 
হেন অসাধারণ, গুণ আছে কার ॥ 

বিবিধ ক্ূপেতে আমি জেনেছি তোমায় । 
অন্তর! ।-_যদদি নারী হয়ে করে কেউ, প্রেম অভিলাষ । 
তোমার মতন রলিক্‌ পেলে, পুরো তার আশ 





হাক 


চিতেন ।__সে রূপো! সুখে সে ভাসে, বিখি-বিধালে । 
কব কেমনে, সেই সে জালে ॥ 
এক সুখো তব গুণো, কোয়ে না ফুরায় । 
অন্তর! ।__ওহে যত দিনে! দেহ-প্রাণো, থাকিবে আমার 
ঘুষিব ঘোষণা আমি নিয়ত তোমার ॥ 
চিতেন ।-- তুমি যেমনো সুজনো রসিকেরো শেষ । 
জানি সবিশেষ, নাহি দোষে লেশ ॥ 
তোমারো বীতো চরিতো, জাগিছে হিয়ায় ॥ 
অন্তরা ।--তুমি ঘৃণাগ্রেতে জাননাকো শঠতা কেমন্‌ । 
আহা মরি মরি, তব কি সরলো! মন্‌ ॥ 
চিতেন ।--_রখুনাথো কহে কেন, ও বিধুমুখি । 
কি দোষে দেখি হোয়েছো দুখী ॥ 
কেন হেন বাক্যবাণ, হানিছো উহায়। 
২০৪ 
মহড়া ।__যৌবনকালে যদি নারী বুঝিতো পীস্থিত। 
তম গুণে না হইত পূৰিত ॥ 
পুরুষেরো হইত বাধিত । 
তবেতো হইত প্রেমে, সুখে! সমুচিত ॥ 
সময়ে প্রেমেরো নাহি করে আকিঞ্চন 
করয়ে কখন্‌ যায় যৌবনো যখন ॥ 
সে প্রণয়ে হয়ে কিনা নান! বিঘটিত ॥ 
॥ ২2৯ ॥ 
মহড়া ৷--ধিক্‌ ধিক্‌ ধিক্‌ তার, জীবনো যৌবন । 
এমন প্রেমের সাধ করে যেই জন্‌ ॥ 
সে চাহে না আমি তার যোগাই মন । 
চিতেন ।-েখানেতে না৷ রহিল, নাহি জনার মান । 
সে কেমন্‌ অজ্ঞান্‌, তারে সঁপে প্রাণ ॥ 
সেধে কেঁদে হুয়ে। গিয়ে কলঙ্ক-ভাজন । 
অস্তরা ৷_ একি প্রণয়েরি বীতি সহ, শুনেছ এমন । 
কেহ সুখে থাকে, কেহ দুখে জালাতন 


ক্ষ্র 





চিতেন ।__শযনে স্বপনে মনে, যে যারে ধ্যায়ায় 
সে জনো তাহায়, ফিরে নাহি চায় । 
তথাপি না পারে তারে হোতে বিস্মরপ । 
অস্তর1।-_সখি পীন্িতি পরমে! ধনো, জগতেরি সার । 
স্থজনে কুজনে হোলে, হয়ো ছারখার ॥ 
চিতেন ।-_সামান্য খেদেরো কথা, একি প্রাণো সই ॥ 
কারেই বা কই, প্রাণে মোরে রই ॥ 
ঘরে পরে আরে! তারে করয়ে লাঙ্ছন ৷ 
অস্তর! ।--যারে ভাবিব আপনো সই, তার এ বোধো নাই । 
এমনে! প্রেমেরে! মুখে, তারে! মুখে ছাই । 
চিতেন ।__হেন অরণ্যে রোদনে, ফলো আছে কি । 
এ হোতে! ন্থখী একা যে থাকি ॥ 
ধোরে বেঁধে করা কিন! প্রেমে! উপার্জন । 
অন্তরা ।-_যার স্বভাবে লম্পটো সই, তারে কি এ বোধ 
আছে, কি করিবে তব, প্রেম অন্থরোধ । 
চিতেন ।-_অতি দৃঢ় উভয়েতে হওয়| এ কেমন । 
এক্সপো মিলন্‌, না দেখি কখন ॥ 
বু বলে কোথা! মেলে, দুজনে সুজন a 
1৩০ 


মহড়1।-_যার স্বভাবে! যা থাকে প্রাণনাথ, ত! কি খুচাতে কেহ পারে। 


নিদৰ্শন্‌ তোমারে ॥ 


শুনেছ কখনো, অঙ্গারের মলিনো, ঘুচে কি দুখে ধুলে পরে ॥ 


চিতেন ।--নিদ্বতরু যদি রোপণো! হয়ো, শত ভারে! শর্করে | 


সে যে মিষ্ট রসো, না হয়ো কখনো, নিজ গুপো প্রকাশে! করে॥ 


॥ ৩১৪ 
মহড়া ।__তুমি কার্‌ প্রাণ, করি দেহ শৃন্য এলে বাছিরে । 
হেরে যেরূপো, বাসনা! কবে ॥ 


করি পরিত্যাগ, আপনো প্রাণ, সেইখানে রাখি তোমারে । 
> পুপ্তরড্রোস্ধার-_পৃঃ ৮০, ২ বাঙালীর গান__পূঃ ১১৬, ৩ সঙ্গীত-সার-সংগ্রহ_ 


(হয় ভাগ ) >*নং পদ, ৪ রাম বসু” হক্ষ ঠাকুর প্রভৃতির গীত সংগ্রহ-পৃঃ ৯৫ । 


১. তৃতীত্বের চাদে! জগতো দেখে" এ কথাক তুলা নাই সঃ প্রঃ । 





হর 
চিতেন।__পদার্পণে যে কমলে পূর্ণিতো করিলে বহুমতী ৷ 
জ্ঞানো হয় প্রাণ, তেমনি । 
নয়নো কটাক্ষে কুমুদে] প্রকাশ পাইত্েছে তব অস্বরে 


৯৯ 


॥। ৩২ ॥ 
মহড়া ৷-_-পীরিতি নাহি গোপনে থাকে । 
শুনলো সনি বলি তোমাকে ॥ 
শুনেছ কখনো, জলন্তে! আগুনো, বসনে বন্ধনো, করিয়ে রাখে । 
চিতেন ।_ প্রতিপদে চাদে, হরিযে বিষাদ, নয়নে না দেখে, উদয়ে| লেখে। 
দ্বিতীয়ের চাদো, কিঞ্চিতো প্রকাশে৷,তৃতীয়ের চাদো জগতো দেখে॥ ২ 
leu 
মহুড়।।-_এই ভয় সদ! মনেতে । 
বিচ্ছেদো বা ঘটে পীরিতে ॥ 
হোতেছে এখন, নৃতনো যতনো, 
কি হুলে| কি হবে শেষেতে। 
চিতেন ।-_প্রাণ নব অঙ্গরাগে, পীরিতি সোহাগে,আছে আলাপনেতে । 
বিনি আবাহনে ও বিধুমুখো, পাই সদ! দেখিতে ॥ 
হেন ভাবো যদি, থাকে| নিরবধি, তবে যাবে প্রাণ খেতে । 
॥॥ ৩৪ ॥ 
মহড়া ।-_রহছিল লা প্রেম গোপনে । 
হোলো প্রকাশিতে ভাল দায় ॥ 
কুলকুলক্ষী লোকে কয়। 
আগে না বুঝিয়ে, পীরিতে মজিয়ে ; 
অবশেষে দেখো প্রাণ যায়। 
চিতেন ।-_আমি ভাবিলাম আগে, সে ভয় অন্তরে, 
ঘটিল আমারে সেই ভয়। 
গৃহেরো বাহিরো, না পারি হইতে, 
নগরেরো| লোক গঞ্ধনায় ॥ 
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অস্তরা ।__হাঁয়, কতজনে কত, বলেছ নাথো, মোরে থাকি মরমে । 
বদনো তুলিয়ে কথা নাহি কই সরমে ॥ 
চিতেন ।-_হায় কি পুরুষো নারী, করে ঠারাঠারি, 
যখন তারা দেখে আমায় । 
ভাবি কোথা যাব, লালে মরা যাই, 
বিদরে ধরণী যাই তায়। 
অন্তরা।__হায, হৃদয়ো মাঝারে লুকায়ে, সদা রাখি প্রেমো রতনে। 
কি জানি কেমনে সখা তথাপি লোকে জানে ॥ 
চিতেন।__হায় পীরিতেরো কিব! সৌরভো আছে, 
সে সৌরভো মম অঙ্গে বয়। 
কলঙ্ক পবনে লইয়ে সে বাসো, 
ব্যাপিলো জগতোময় । 
Seu 
মহড়।।-_-পীরিতের ও কথা, কোয়ে তা ফুরায় না। 
প্রাণ যত কও ততই 
উপজে কতই 
পরিসীমা হয় না ॥ 


॥৩৩॥ 

বিরহ 
মহড়া ।_তোমার আশাতে এই চারি জন্‌ । 
মোর মনো প্রাণো শ্রবণো নয়ন্‌ ॥ 


আছে অভিভূতো হোয়ে সৰ্ব্বক্ষণ । 
দরশো পরশো, শুনিতে স্থাভাষো 


করিতেছে আরাধন্‌ ॥ 
চিতেন।-_অন্তরূপো আখি না হেরে আর 
অবণো, প্রাণো তুমি জুড়িবার ॥ 


শয়নে স্বপনো, মনো ভাবে মনে, কবে হইবে মিলন্‌। 


অন্তন্থা।__প্রীণ, ইহারো কি বলো উপায় । 
আমি যে ঠেকিলাম বিষমো দায় ॥ 





হু ঠাক 


চিতেন ।-_ অস্থির হোলো এ চারি জনে ॥ 

প্ৰবোধি প্রবোধো নাহি মানে ॥ 

ইহার বিহিতো, যে হয় তুরিতো, 

কর প্রেক্গসি এখন্‌ । 
অন্তরা ।_ প্রাণ, জীবনো যৌবনে! ধনো 

এতো চির পৰ নহে জানো ॥ 
চিতেন ।__এ তুমি শুনেছো জান তো প্রাণে|। 

অন্থগতেরো রাখ সন্মানো 

ও মৃগলোচনি, ও বিধুবদনি, কর সুধা বিতরপ, ॥ 
অন্তরা ।__প্রাপ.ঃ এরূপো| আশ্ম/সো কথায় । 

বল কি ফল আছে তায় ॥ 
চিতেন।__প্রতিদিনো আসি বিমুখে খাই । 

নিবৃত্তি না হয়ো এ আশা বাই ॥ 

তুরিতে সান্বনা, কর সুলোচনা, 

আরে] না সহে যাতন॥ 

usu 

(ক গীতের দ্বিতীয় অথচ উত্তর ) d 
মহড়া ।-_প্রাণ স্বিরো নীবে বেধে প্রন্তরো 

তুমি চঞ্চলো কেন এতো 

যাতে জন্মিবে তব মনে! প্রীতো 

তাই কিনা হবে, বুঝ নাহে ভাবে আছিতে! অঙ্কগত । 
চিতেন ।__আয়াসো পেয়ে হয় যে স্থখো লাভ । 

সেই সে স্থখেতে সুখো প্রভাব ॥ 

দেখো| তার প্রমাণো, চাতক নবঘনো 

ব্যাভারে কি কি মতো । 

li cru 
বিরহ-পুরুষোক্তি 

মহড়া ।__বুঝেছি মনেতে । 

ব্মণীর প্রেম কেবল্‌ ধন্‌ । 

মিছে মিছি সে মিলন । 
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তাদের ধন্‌ লয়ে কথা, পীরিতি বা কোথা, 

কা কন্ত পরিবেদন । 
চিতেন।-__তুমি হৃদয় চিরে প্রাণ. নারীরে কর সমর্পণ 

তবু কেমন চরিতো, তাহে কদাচিতো 

নাহি পাওয়া যা মন ৷ 
অন্তরা! ।--কূপে কাম্‌ সদৃশো, পুরুষো অর্থহীন যদি হয়। 

সেই রসিকো জনে, নারী নগ্মনে না ফিরে চায় ॥ 
চিতেন।-_অতি নীচ যদি হয়, নিত্য ধন দেয় যেচে তারে সঁপে যৌবন । 

তাছে কুৎসিতো কুজনা, নাহি বিবেচনা, স্বকাধ্য করে সাধন ॥ 
অস্তরা ।-_কেবল অর্থেতেই পোভো, 

মৌখিকো সে সবো, 

কহে যে প্রেমো কখন। 

পীরিতি ব্বসেরো, রসিকো নারী, সহস্রে মেলে একজন ॥ 
চিতেন ।-_-সকলেরি এ আশায়, কেবা প্রেম চায় হোলে হয় স্বর্ণভূবণ । 

তাদের্‌ সেই হয় প্রিয়তমো, সেই মনোরমো, ধন্‌ দে তোবে যে জন ॥ 
অন্তরা! ।__যার স্বামী অক্বতী, তারে লে যুবতী, নাহি করে মান্যমান । 

- বলে ধিক্‌ ধিক্‌ পিতামাতারে এমন দকিত্রে দিয়েছে দান ॥ 

চিতেন।__যদি কপাল গুণে, পুনো সে জনে অর্থ করে উপার্জন । 

তখন হেসে কয় যুবতী, পেয়েছি এ পতি কোরে হর-আবাধন ॥ 
অন্তরা ।-_ দেখে অর্থ আছে যানে, সদ! নারী তারো, করয়ে মনোরঞ্জন | 

বলে পাদপপ্ে স্থানো, দিও ওহে প্রাণো, আমি করিব সহগমন। 
চিতেন ।-_পূরাতে বাসনা, ললনা ছলনা, কথাতে করে কেমন্‌। 

করে আগেতে যেমনো, না থাকে তেমনো, 

হোলে পত্রে পুরাতন । 





॥॥ ৩৯ ॥ 
মহড়া ৷-_এত ছখো অপমান । সাধেরো! পীরিতে প্রীণ। 
নিতি নিতি প্রাণো, স্থতনো আগুনে! উঠে না হয়ো নিৰ্ব্বাণ ॥ 
চিতেন ।-_'অতি সমাদরে, জুড়াবারো তরে, কোরেছিলাম পীরিতি । 
আমার সে সকলো গেলো, শেষে এই হোলো 
সদ! ঝুকে দুনয়ান ॥ 





হক ঠাকুর 
Ab ৪০ ॥ 
শ্রীরাধার বিরহ 
মহড়া |-_এ সময়ে সখা দেখা দেওহে। 
তব অদর্শনে ব্ৰজনাথ, 
আমার আখি মনে! সদাই দয় হে॥ 
হরি তোমার বিচ্ছেদে প্রাণ যায় 
হায় হায় হায় হে। 
চিতেন ।-_গীরি্ন, বর্ষ, হিমো শিশিরে যত ছুখো হে 
সব সন্বরণো কোত্রেছি, রুষ্ণ 
বসন্ত যাতনা প্রাণে না সয় হে। 
অন্তরা ।--প্রায় ব্যাধজাল হোয়ে, ঘেরেছে আমায় 
কোকিলের স্বর-জাল্‌। 
তাহে পোড়ে আমি, হুরিণী সমানো 
ডাকিহে তোমারে নন্দলাল্‌ ॥ 
চিতেন ।__জীবনো। যৌবনো, ধনো প্রাণো হুরি, 
সঁপেছি সব তোমারে হে। 
বিপত্তে মধুস্থদনো, আমা প্রতি কেন 
নিদয়ো জনাদ্দন হে ॥ 


৪৪১৪ 
বসন্ত 


মহড়া ।__-এমন স্থখদ সময়ে কোথা হে, ত্যজিয়ে এ স্থখো 
ত্াজিয়ে এ স্থখো বৃন্দাবন । 
দুখিনী রাধারে মদন করে দগ্ধ হে মদনমোহন ॥ 
এ সময়ে সখা, দেও হে দেখা, 
নিরাখ তোমার চন্দ্রানন ॥ 
চিতেন।_-একেতো সহজে এ অজধাম, সদ! স্ুখেরে| আস্পদ। 
তাহে কালগুণেতে, পূর্ণ হুখো সম্পদ ॥ 
রসিক নাগরো, তোমা বিনে আরো, 
কে করে এ রসের উদ্দীপন । 


১০২ 


প্রাচীন কবিওয়ালার গান 


অন্তরা ।__ প্রতি কুঞ্জে কুঞ্চে কিবে স্থশোভন, 
সব মুগ্তরিল তকগণ। 


পুনবর্ধার যেন, এ ত্রজধাম ধন্দিল নব যৌবন ॥ 
চিতেন ।__সুকুলে মুকুলে, কোকিল-জালে করে কুহু কৃক্ক 


করে কুহু কুহু রব! 
কুস্থমে কুসুমে গুরুরে অলি সব ॥ 
আমরি আমরি, এই শোভা হেরি, 
হইলো কি সবে ! 


৪২ || 
মাথুর 
মহড়া ।-_ ইহাই কি তোমারি, মনে ছিল হরি, 
ব্র্কুলনান্বী বধিলে। 
বল না কি বাদ সাধিলে । 
নৰীনো পীরিতো, না হইতে নাখো, 
অস্কুরে আঘাতো করিলে ॥ 
চিতেন ।__একি অকস্মাতো, ব্ৰজে বঙ্গাঘাতো 
কে আনিলে! রখো। গোকুলে । 
অক্তুরো সহিতে, তুমি কেন রথে 
বুঝি মখুরাঁতে চলিলে ॥ 
অন্তর] ।- শাম, ভেবে দেখ মলে, তোমারি কারণে 
ব্রজাঙ্গনাগণে উদাসী । 
নাহি অন্ত ভাবো, শুনহে মাধবো, 
তোমারি প্রেমেকো প্রস্মাসী ॥ 
চিতেন ।-- স্যাম, নিশিভাগ নিশি, যথা বাজে বাশী, 
তথা আসি গোপী সকলে। 
কিনে হলেম্‌ দোষী, তা তোমায় জিজ্ঞাসি, 
কি দোষে এ দাসী ত্যজিলে ॥ 
( এই গানটি সমুদায় পাই লাই ) 





হক ঠাকুর ১০৬ 
॥৪২ক ॥ 
(ক্রি সীতের পালটা মহড়া ) 
অহড়া ।__যদ্দি চলিলে মূরারি, ত্যজে ব্রজপুতী 
ব্রজনারী কোথা রেখে যাও । 
জীবনো উপায় কোলে দেও । 
হে মধুস্থদনো, করি নিবেদলো। 
বদনো! তুলিয়ে কথা কও । 
চিতেন ।-_ স্যাম যাও মধুপুৰী, নিবেধো না করি, 
থাক হরি যথা স্থখো পাও । 
একবার সহাস্য বদনে, বঞ্ধিম নয়নে, 
ত্ৰজগোপীর পানে ফিরে চাও ॥" 
(গীতটী সম্পূর্ণ পাই নাই ) 
un ৪৩ ॥ 
মহড়া ।__কি কাজ আর ত্রজভুবনে । 
হায়, সে নীলরতনো দর্শানো বিহনে ॥ 
রোয়ে রোয়ে ভিতো, হয় চমকিতো 
কেঁদে কেদে প্রাণ, উঠে সঘনে । 
চিতেন ।-__হায়, যদবধি হরি, গ্যাছে মধুপুত্ী 
অনাথিনী করি গোপীগণে । 
সেই হোতে প্রায়, আছি ম্বৃতবং 
পরাপো গিয়েছে তাহারি সনে। 
অন্তরা ।__হাক্স, কোথা গেলে পাবো, সে প্রাণো মাধবো, 
কিরূপে মিলিব তারো চরণে । 
গৃহ পরিবারো, সকলি অসারো, 
সেই মনোহরো, নাগরো। বিনে ॥ 
চিতেন ।-_হায় রজনী কি দিনে, হোয়ে জালাতনে! 
এই আরাধনো, করিগো! মলে । 


হোয়ে বিহঙ্গমো, যাই সেই ধামো 
দেখি গিয়ে শ্যামো বংশীবদনে ॥ 





তব আতিবিক্ত পাঠ : জনমের যত; শ্রীচরণ ছুটি, হেরি হে নয়নে প্রীহরি । আর হের্রিৰ 
আশা না করি । হৃদয়ের খন তুমি গোপিকার, হৃদে বজ্রহানি চলিলে সঃ প্রঃ । 





প্রাচীন কবিওয়ালার গান 


অন্তরা ।-_হায়, সে স্যাম লোহাগে+ যারো অঙ্গরাগে 
আমি সোহাগিনী, সকলো স্থানে । 
হে শ্যামের গুণো. দেব ত্রিলোচনো, 
সদ! করেন গানো, পঞ্চ বদনে ॥ 

চিতেন ।-_ হেন প্রাণেশ্বরো, ছেড়ে গ্যাছে মোরে, 
কি কাজো| এ ছারো, দেহ ধারণে। 
চল সবে মিলি, হোয়ে গলাগলি, 
ঝাপ, দিব যমুনা জীবনে ॥ 

আঅন্তব! ।--হায়, এই যে স্থখেক্ো, গোকুলো নগরো 
হোয়েছে আধারো, স্যাম কারণে । 
কদস্বেরো তলো, বিহারেরো! স্থলো 
হেরে আখি জলো, বহে সঘনে ॥ 

চিতেন ।--হায় ঘটায়ে প্রমাদো। গিয়েছে, বিনোদে, 
এ খেদে সম্বত্থি হি কেমনে ! 
হে যছুনন্দনো, বিপদে! ভঞ্জনো, 
দিয়ে দরশনো, বাচাও পরাণে ॥ 

॥ 





মহড়া ।__কেহ নাহি আর । 
হরি তোমা বিনে ছাখনী রাধার ॥ 
ইখে যে উচিত তোমার । 
করছে সুন্বারি অধীন তোমারি সকলি 
তোমারে লাশে ভার ॥ 

চিতেন ।-_-আাগেতে বাড়ায়ে গৌঁরবো, সে সবো, 
পুন করিলে সংহার । 
জগতেবো পতি, তোমারো সে ক্ষতি, 
যে দুখো হলো অবলার ॥ 

স্তর! ।-_ওহে স্যাম, ভাবি দেখো! একোবার, 
গোকুলেরো সে লীলে। 
কিরূপ ব্যাভারো, হোতো নিরস্তরো 
সকলি বিশ্মবরিলে ॥ 


ভি 
হরু ঠাকুর 
চিতেন ।--হোতেম্‌ যখন্‌ মালিনী, 
আপনি করিতে যে ব্যবহার্‌ । 
সে সবো এখনো, হইলো স্বপনো, 
স্মরণার্থে রয়েছে আমার ॥ 
"অস্তর! ।_ ত্রজনাথ_। এক্ষণে, ব্রঙ্রভূমেরো, 
হোয়েছে হে যে দশ! । 
উত্ধৰো| সকলি, দেখেছে ববশেবো, 
কি কহিব সহসা ॥ 
চিতেন।-_আগমন কাপে মাধবো, আসিবো, 
কোয়েছিলে এই সার । 
কেবল্‌ মাত্র এই আশা, ত্রজেরে। ভরসা, 
নতুবা হে সকলি আধার ॥ 
অন্তরা কেবল এই হেতু প্রাণো আছে গোপিকার শরীরে । 
ত্ৰিভঙ্গ মুরারি, রাধা বনমালি, জাগিতেছে অন্তরে ॥ 
চিতেন ।--দ্বিবানিশি এই ধ্যানো, বাহৃঙ্জানো হারা 
হোয়ে অনিবার । 
কখনো। চেতনো, পেয়ে ডাকি প্রাপোরুফণ 
কোথায়, দু:খ কর পার ॥ 
অন্তর! ।-_আর কি হবে হে এমন দিন্‌, 
পুন যাবে ব্রজ্েতে । 
আর কি হে হরি, হুইবে কাণ্ডারি, 
যমুনা পার হোতে ॥ 
চিতেন ।--আর কি কদন্বতলে, কৌশলে, লবে দান পশরা ॥ 
কহে রঘুনাথো, হবে মনোনীতো 
সকল ব্ৰজবাসী জনার ॥ 


অহড়া ।-_পুন হরি কি আসিবে বৃন্দাবনে গো 
সখি কও শুভ সমাচার । 
জীবনো জুড়া ও বাধার ॥ 


১০৬ প্রাচীন কবিওয়ালার গান 


মধুর! নগরে মাধবেরে! দেখে এলে 
কিরূপ ব্যবহার ॥ 
চিতেন ।-_না হেরে নবীনো জলধরো রূপো 
আকুলো চাতকী জ্ঞান । 
দিবানিশি আমার সেই স্যাম ধ্যান ॥ 
জীবনে! যৌবনো ধনো প্রাণো 
হরি বিনে সকলি আধার ॥ 
অস্তঃ। ।__হায়, ভূপতি নাকি হয়েছে হরি 
মধুপুরে স্থখোবিলাসী । 
স্বরূপে কহু না, সেখানে রাজার কে রাজমহিষী । 
seh 
মহড়া ।--বোক! গেপ না, হরি কেমন্‌ তোমার করুণা 
মরিহে কি বিবেচনা ॥ 
দিয়ে রাধার প্রেমে ভুরি, এলে মধুপুরী, 
পূরাতে কুবুজার মনোবাসনা ॥ 
চিতেন।--সকলি বিস্বতো, কি ব্র্নাথো, হোলে! একোকালে । 
ভেবে দেখহে গোকুলে, হোলো! কি কি লীলে, 
তাকি তোমার মনে পড়ে না ॥ 
অন্তর! ।- শ্যাম, নন্দ উপানন্দ, স্থনন্দ আরো, রাণী যে যশোমতী । 
হা কষ, জো রুষ, কোথা প্রাণো রুষ্ণ, বোলে লুটায় ক্ষিতি ॥ 
চিতেন ।-_-আর শুন হরি, নিবেদন করি, ব্রজেরো৷ সমাচার । 
ব্ৰঙ্গ গোপিকা সকলের, নয়নের জলে কেবলো 
প্রবলো হেরি যমুনা ॥৯ 
nsan 
মহড়া ।--মনে জানি গো সই, 
প্রতিকূল আসবে না আর এই গোকুলে । 
যখন অঙ্গকুল ছিলেন হরি, ব্রজপুরে 
নু সাধলেন মানের দায়, ছুটি চরণ ধনে । 
৯ শ্যাডালীর গ্যনে” এই পদটি একবার হকুঠাকুের, অন্তবার তবানী হেপের নামে 
্াছে। অন্যান্য এস্থে হক্ুঠাকুরের নামে, ‘জঃ নী: গ্রন্থে ভবানী বশিকের নামে আছে। 








হুরু ঠাকুর 
হানায়ে কালাচাদে, মরি সই তার বিচ্ছেদে, 
চিতে সাজিয়ে দে প্রাণ ত্যজি তা কু বলে ॥ 
খাদ । -শোন গো শোন বলি সই সাহায্য করো সকলে। 
ফুকা11__এখন খুলায় আন্তে নারায়ণ, শ্রবণে করি অবশ, 
দেখ ভুল না, তুমি ভুল না গো ওগো । 
হরি ব’লে মৃত্যু হলে, গোলকধামে যাব চলে 
ম’লে ক্রম্চ নামের ফলে, চরণ ছাড়া হব না ॥ 
মেলত! ।__সখি বল নাম বল মুখে, অঙ্গে দাও নাম লিখে, 
ক্ষণ নাম লিখে, হয় গে! সাপক্ষ, আমার প্রাপান্তকালে ॥ 
> ডিতেন।__ব*লে কি জানাবি আর জানা গেছে। 
ব্ৰজে স্যাম আসা, ঘুচলো মনে আমার আশা, 
সখি, সে আশার বাসা ভেঙ্গেছে ॥ 
পাঁড়ন।__মধুপুরে লীতাঙ্গর হয়েছেন রাজরাজেশ্বর | 
স্থখের সীমা নাই, সখের সীমা নাই, গো এগ! ॥ 
স্কা'ক1।-__রাখাল ছিল এ গোকুলে, মথুরাতে বাঁজ্য পেলে, 
এখন রুষেের জামা জোড়া, চূড়া ধড়া নাই ॥ 
মেলত! ।__এখন কু বাণী তার, ত্রিভগ ভঙ্গী তার, 
ভঙ্গী চমৎকার । 
বাকাত় বাকায় এখন গেছে মিলে ॥ 
অন্তর! ।-_সখি শ্যাম আসার আশা আর করিনে। 
তেবে যে রূপ মনে, আমি প্রাণ ত্যজি শ্রবৃন্দাবনে ॥ 
আহক বা না আস্থক হরি, স্থখে থাকুক লয়ে কুক্জা নারী, 
ওগো বৃন্দেসই, ত্যজে মধুর ধাম, যদি আসে শ্যাম, 
বাই মরেছে বলো মানে মানে ॥ 
২ চিতেন।-__গোপীর থা ভাগ্যে ছিল হয়ে গেল। 
হলো! দশম দশা, আর কেন সহ প্রেমের আশা, 
আমার আজ হ'তে আশ! ফুরালো ॥ 
পাড়ন ।-_ঘটলো আজ নাম কলঙ্ধিনী, 
শোন গো শোন বলি সজনী ॥ 
খুচলো| না গহনা, গুরুগঞ্জন! গে! ওগো ॥ 
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স্কাকা।_ শ্রীবুন্দাবন পরিহর্রি, গিয়াছেন সে বংশীধারী, 
আমি জীবন পরিহরি, ঘুচাই যজ্রণা ॥ 
মেলতা ।__মনে ছিল সই চিরদিন, খেতে যাবে দিন, 
বাকী যে কদিন । 
আমার সে সাধে বিঘাদ বিধি ঘটালে ॥৯ 
৪৮৮৪ 
লতা ।__জান্তে এলেম তাই হে বল স্যাম শ্যাম শ্যাম হে 
মধুর রাজ্যে মধুস্থদন । 
তোমরা ছুই রাজ্যের দুজন রাজা, 
আমরা কার হব প্রজা, 
বল শুনি, বল ওহে চিন্তামণি, 
আমরা কোন্‌ রাজার রাজোতে বাস করিব এখন ॥ 
খাদ ।__শুনবো তোমার সুখে বাক! মদনমোহন ॥ 
কাকা ।_ কফ ক্ষ বিচার কর তুমি, 
ধ্মভার দিলাম আমি, ওহে দয়াময়, 
ও দীন দয়াময়, লয়েছি এ পদাশ্রয়, 
করো না অবিচার হরি, ধরি এ ্রীচরণ ধরি 
গুণনিধি থাকে যদি তোমার ধশ্মভয় ॥ 
“মেলত! ৷-_-এবার জানিব শ্যাম কেমন তোমার করুণা । 
ওহে করুণাময়, করুণাময়, 
কর হে বিপদে বক্ষে বিপদভঞ্ন ॥ 
> চিতেন।__বৃন্দে গে! মধুপুরে গোবিন্দের পদারবিন্দে কয় ॥ 
পাড়ন।-_ওহে বংশীবদন, মদনমোহন, 
শুন হে দীন-দয়াময় ॥ 
ক্ষাকা ।__ক্ুফ্চ আমরা জানি বৃন্দাবনে, 
রাই রাজা সেই নিধুবনে, 
ওহে স্যামরায় শ্য।মরায়, নিবেদি এ রাদ্দা পাক্স। 
ব্রজধামে ছিলে যখন, রাজবেশ ছিল ন! তখন, 
রাখাল ছিলে রাজা হুলে, এ মধুপুরে ॥ 


> প্রাঃ ওঃ কঃ 





মেলতা ।__নৃতন বাজ্যেতে নৃতন রাজা! হয়েছ, 
বাণী পেয়েছ, স্যাম স্যাম, 
ভুলেছ ব্রজলীলা, ত্ৰজের জীবন ॥ 
অস্তরা__তোমায তাই শুধাই শ্যাম দক্সাময়+ 
ওহে নিবদয়, হয়ো না নিদয়, 
বঞ্চনা করে] না হি, শুন ওহে সময় বাঁকা! শ্যাম হে। 
করতে হবে এমন দিন, কুদিনের সুদিন, 
পাব এ পদে পদাশ্রশ্ন ॥ 
২ চিতেন।-_শুনলেম এই রাজ্যে এসে হয়েছ নৃতন ভূপতি ॥ 
পাড়ন ।-_এই খে নৃতন বাজ্যে, পাইয়ে নূতন ভারে, 
মনে আর নাই সে প্রীমতী ॥ 
ফু'কা ।__কুষ* আমরা তোমার দাসীর দাসী, 
আমরা তোমায় ভালবাসি, 
দেখিতে আসি তাই দেখিতে আসি তাই, 
শুন হে নাগর কানাই ; 
কোথায় তোমার পীতধড়া, কোথায় তোমার মোহন চূড়া ॥ 
ব্রজের বেশ আর নাই হে তোমার, 
রাজার বেশ শ্যাম দেখিতে পাই ॥ 
মেলত! ।__এসে মথুরাক হলে ছত্রধারী শ্যাম, 
গুণের গুণধাম ওহে গুণধাম হে। 
কে দিলে তোমারে এ রাজসিংহাসন ॥১ 
৪৪৯) 
উদ্ধব সংবাদ 
মহড়া ।__-ওছে উদ্ধব, আমার এই রাজধানী মনে ধরে না ॥ 
মনো সে প্রেম পাসরে না। 
যখন ভাবি ব্রজপুত্রী, ধেয়ায়ে কিশোরী 
উপজয়ে কত ভাবনা & 
চিতেন ।__-আমার মনে যে কি ভাবো, উদয় উদ্ধবো 
তাতে তুমি বুঝ না। 


> প্রাঃ ওঃ কঃ 


১১৯ 


প্রাচীন কালার গান 
আমার এ মন মন্দিবে?, সদা শৃন্ত/ কারো, 
বিহনে সেই ব্রজাঙ্গনা ॥ 

॥ ৪৯ ক॥ 
(ও গতের পালটা ) 
মহড়া ।__ওহে উদ্ধৱ, আমি সেই রাধার প্রেমেরি প্রেমাধীনো 
সেই নিত্যবন্ত হে জেনো ॥ 
আরে! সকলি অনিত্য, সেই সত্য সত্য 
এ তত্ব তুমি তো না জানো] । 
(পদটি সম্পূর্ণ পাওয়া যায় নাই ) 
Leen 


প্রভাস 


মহুড়!।--হরি, ব্রজনারী চেন না এখন 
বাধার প্রাণধন । 
প্রভাস তীর্থে দরশন পাইয়া! রষ্ণের, 
'অভিমানভারে কহে করে ধরে গোপীগণ ॥ 

চিতেন।__নাহি পীতধটি-মূরলী, গোচারণের সে ভূষণ 
এবে যদুপতি, হয়েছো ভূপতি দারকার পতি সোনারো তবন ॥ 
যছুনাথ, আর কেন ছখিনীগণে ; 
স্মরণ হবে। 
গিয়াছে সে সবো, অঙ্দেবো ভাবো, 
মজেছে! গৃহ ভাবে ॥ 

চিতেন ।-_রুন্মিনী আদি রাজঙ্বতা, বশতা, 
সবে সেবে ও চরণ । 
বাধা কুব্ধপিশী, গোপের রমণী, 
বনবাসিনী কি লাগে মন ॥ 

অন্তরা ।__€হে শুনেছি, দ্বারকাতে তব, 
সে স্থপ্বোবিলাস ৷ - 
মহিষীগণেরো, বিবিধ প্রকারো, 
পূরাতেছ অভিলাষ ॥ 2 





চিতেন ।_সত্যভামার মানে! রাখিলে, 
রোপিলে পারিজাতেরো! কানন । 
তাহে আছ বাধা, সাধো প্রিয়ো সাধা 
ভুলেছ রাধার প্রেমধন ॥ 

অন্তরা ।__-তোমারে, আকিঞ্চন জন নাখো, 
কৃষ্ণ জগজনে কয় । 
এই হেতু নাথো, অকিঞ্চন যতো 
ও পদে আশ্রয় লয় ॥ 

চিতেন ।--সে নামে কলঙ্ক রাখিলে, ত্যজিলে 
যখন শ্রীববন্দাবন । 
আর ও চরণো, না লবে শরণো 
দুখে গেলো প্রাণ দুখিজন ॥ 

অন্তর! ।--শুনহে বহু কালান্তরে, 
প্রাণবধু পেক্সেছি দেখা । 
জীবনে মরণে হরি তোমা বিনে 
আর নাহিকে! সখা 
অ্খো দুখো ক্ষণ তব হাত, 
রঘুনাথ, করয়ে নিবেদন । 
চলহে নিলাজে, গোপিকা সমাজো 
ব্ৰদরাজে! নন্দেরে! নন্দন ॥ 

1 ৫১ 01 

অহড়া ।__সত্যভামা দেখ গো, মুনির সঙ্গে আজ গো» 
মনের ধন শ্যাম এ যাচ্ছেন বনে । 
কষ্ণ ত্যজেছেন আভরণ, ভোব-কৌপীন কলেন ধারণ, 
বংশীধারী, নেজেছেন বাম জটাধারী, 
এমন কে কলে বনচানী কষ্ণধন ॥ 

খাদ ।__রুষ্ণের কষ্ট দেখে কষ্ট স্ন না প্রাণে ॥ 
কুক ।-_একবার ত্রেতাযুগে এ বেশ ধরে, 

শিরে জটা বাকল পরে, গেলেন বনবাসে । 
কজেন বনে বাস, মনে হ’লে হয় হতাশ, 


১১১ 





১১২ বালার গান 


দ্বাপর যুগে সেই বৈলক্ষণ, শ্যাম করেছেন বামরূপ ধারণ, 
কোন অভাগী আমার কজে সর্বনাশ ॥ 
মেলতা ।-_ মুনির সঙ্গেতে, কঠিন পথে হেঁটে যেতে, 
পথে পথে গো, কুশাস্কুর বাজবে কত শচরণে ॥ 
১ চিতেন ।__কন্সিলেন সত্যভামা পারিজাত ত্রত ছারকায় ॥ 
পাড়ন ।__ত্রত উদযাপনে, নারদ তপোধনে, 
দক্ষিণে দিলেন শ্যামরায় ॥ 
ফু'কা ।_যেমন অমূল্য ধন পর্শ-মণি, 
তার অধিক ধন চিন্তামণি, নারদ মুনি পায়। 
বনে লয়ে যায়, কুলবধু দেখতে পায়, 
কে ও কেঁদে ধায় পথ-অগ্রে, কে ও কেঁদে যায় পথ-অগ্রে, 
কেও বা শোকে মনোছুদখে মুনির আশ্রে ধায় || 
মেলত! ।__বলে রুক্মিণী ডেকে সত্যভামাকে, এ দায় কলে কে, 
কে দিলে গরল আমার সরল প্রাণে ॥ 
অন্তর] ।__রুষ্ষের মুখ দেখে বুক ফেটে যায়। 
কেঁদে কেঁদে যায়, ফিরে ফিরে চায়, 
অরুণ কিরণ লাগে কালার কাল গায়, মরি হায় হায় গো» 
কাজ কি এ সক্্ষাএখন, দিয়ে বহু ধন, 
ধরি গিয়ে দুজন মুনির পায় & 
২ চিতেন ।-_-কোন দিন গৃহ হ’তে রাজপথে যেতে দেখি নাই । 
পাড়ন ।-_আদ্ গো সেই হৃষীকেশ, সেজে সক্গ্যাসীর বেশ, 
বনের বেশ চক্ষে দেখতে পাই ॥ 
ফঁক! ।-_যে জন দেবের দুর্লভ, দেবীর দুর্লভ, 
নরের দুর্লভ নানীর দুর্লভ, পরম দুর্লভ ধন, 
যোগীর যোগের ধন, হার! চক্ষে তার! ধন । 
দিবা নিশি এ ধন লাগি, ব্রন্ধা হলেন ব্রচ্ষযোগী, 
শঙ্কর হয়ে সর্ববত্যাগী করেন যোগ সাধন ॥ 
মেলত! ।__লোকে অস্তিমে যার নাম বলে কর্ণমূলে, 
আজি কি ছলে গো মুনি তার মন্ত্র দিলে কাঁপে ॥* 





> প্রাঃ: কঃ 
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কেগ্রামুচি 





মাথুর 
হরি কে বুঝে তোমার এ লীলে । 
ভাল প্রেম করিলে । 
হইয়ে ভূপতি, কুবুজা যুবতি পাইয়ে পতি, 
ভ্রমতী বাধারে বহিলে ভুলে । 
শ্যাম সেজেছ হে বেশ, ওহে হৃষীকেশ, 
রাখালের বেশ, এখন্‌ কোথা লুকালে । 
মাতুল বধিলে, প্রতুল কন্সিলে, 
গোপ-গোপীকুলে, গোকুলে অকুলে ভাসায়ে দিলে ।” 


1 


সাতু রায় 





Nu 
সখী সংবাদ 


মহড়া ।__তাই শুধাই গো জধামূখি রাই তোমায় । 
হোয়ে বিবাগী কি বিবাগে, 
কি ভাবের অঙ্গরাগে ॥ 
অলিরাজ ধরে তার তবো রাঙ্গা পায় ॥ 
ও যে ধন্য যট্পদ অন্যদিকে নাহি চায়। 
কতো প্রফুল্প ফুল রাধার কুঞ্জে, 
তাহে স্থখে নাহিকো। সুখ ভুঞে, 
পাইয়ে ও পাদপদ্বের সুধা । 
ঘুচেছে অন্য ক্ষুধা 
মুখে জয় রাধে শররাধের গুণ গায় ॥ 
চিতেন।-_ত্রিভঙ্গ ভঙ্গ হোয়ে 
ভঙ্গ লুকায়ে 
বঙ্গে নিকুরে উদয় । 
ভঙ্গি হেরি চমতকার 
্বন্দে বুঝি সার 
চক্নুখীর প্রতি কয় ॥ 
ওগো রঙ্গদেবি একি রঙ্গ 
পদোপাস্তে কেন ভ্রমে ভৃঙ্গ । 
ও যে সাধিছে সাধের কাম 
কি সাধে অলিরাজ 
পদপস্ধদ রজ মাখে গায় ॥ 
্ন্তরা।__-ও রাই কি কালো মাধুরী সৌন্দর্য 
এ আশ্চর্য্য অলি কোথাকার । 
হ’য়েছে শরণাপন্ন দেখি চরণে তোমার ॥ 





সাতু 
চিতেন ।-_অরণ্যের অলি বলো 
কি জন্যে ব্যাকুলো 
অন্য শুধালো না কয় । 
অতি কুষ্ঠিতেরে! প্রায়, 
লুষ্ঠিত প্রায়, 
কোলে তবাঙ্দে আশ্রয় ॥ 
ও কে শুধা ও দেখি গে! রাজকন্যে, 
অলির বাঞ্চা কি ধনের জন্যে । 
করে ত্রহ্মাদি তপোধন, 
যে ধনের আরাধন 
সে ধন পেলে আবার কি ধন চায় ।” 
RAL 
মহড়া ।__এখন স্যাম রাখি কি কুল রাখি গো সই । 
যদি ত্যজি গো কুল তবে হাসে গোকুল 
যদি রাখি গো কুল, রুষ্ণে বঞ্চিত হুই ॥* 
চিতেন ।-_-হা গো বৃন্দে ! প্ীগোবিন্দের পায়; 
কারে প্রাণ সমর্পণ; 
১ পরচিতেন ।--হ’ল এ গোকুল, আমায় প্রতিকূল 
অঙ্থকূল কেবল শ্যামধন । 
১ স্ুকা।__সে ধন সাধনে, হই বুঝি নিধন ;_ 
সই, চারিদিকে গঞ্জনা, পাপ লোকে তা বুঝে না 
ক্ুষ্ধন কি ধন ॥* 





> গুপ্তা, 
২ কোন কোন পুস্তকে এই গানের প্রথম তিন ছজের পর, নিলিখিত পঙ্ক্তিগুলি 
অতিরিক্ত দেখ! যায় ৮ 
উদ্ভৱ সঙ্কট সম্প্রতি, সসঙ্রযে বল কিসে বই। 
সীতার হরশে মারীচ যেমন । 
গেলে বধে শ্রীরাম, না গেলে বাব 





পাঠ আছে ৮ আমার মন চাহে বাখি কুল, 


১১৬. 


মেলতা 


প্রান কবিওয়ালার গান 
।__আমার মিথ্যাবাদ অপবাদ দেয় কালার পরীবাদ 
আমি কি রূপে গৃহমাঝে তিঠে রই ॥ 
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মহড়া ।__অপরূপ একি রূপ, কুষের রূপ 


চিতেন ॥- 


লিখেছ গো রাই । 

যে চরণ দেবের পূজ্যধন, গতি নাই সে চরণ বই, 
লে চরণ কই গো কই, রাই, রাই গো । 
ওগো ভক্তের ধন চরণ কেন লেখ নাই । 
কি ভাব স্থধাংশুমুখি তাই সুধাই । 

বল কি ভাবে এ ভাবের হু'লো উদয়। 
কিশোরি স্যামেশ্বরী লিখে লিখলে না কেন পদঘয়, 
আমরা যে চরণের শরণ, লয়েছি সর্বজন, 
রাই কাই গো, 

আজ কি সেই চরণ লিখতে তোমার 
স্মরণ নাই । 

কৃষ্ণ বিচ্ছেদে খেদে কিশোরী, 

কুষ্ণরূপ কঢিয়ে মনন । 

অতি নিচ্জনে, শ্যামধনে 

দেখবার হ’লো| আকিঞ্চন । 

ভূমে ত্রিভঙ্গের শীমঙ্গ করে লিখন, 

কি তেবে, কি ভাবে, কি ভয়ে লিখে, 
লিখলেন না যুগল চরণ । 

সে রূপ করিয়ে নিরীক্ষণ, জিজ্ঞাসে সখীগণ 
রাই রাই গো, ওগো রঙ্গময়ি, 

একি হজ দেখতে পাই । 


পাইনে অকৃল পাখারে কৃল জীকৃষ্ণ বই ॥ 

ও কিকর্বো তা তো বঝিতে নারি ॥ 

শ্তামের প্রেম ত্যাগ করবে! কি কুলত্যাগ করবে 
আমার মিখ্যাবাদ অপৰাদ, দেয় কাল! পরীবাদ 
সই আমি কুলে খাকি কৃলের নারী ॥ 
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অন্তর] ।__এই বিনয় করি লেখ গো কিশোরী 
শ্রীহরির চরণ। 
অঙ্গহীন মাধুরী শহরির করিতে নাই দরশন । 
শ্যাম কি সামান্য তোমার কিশোরি, 
তুমি কি সামান্য নারী 
এ বিচ্ছেদ মনোভেদ, স্যাম নিতান্ত তোমারি । 
তবে করবে কি, আছে সেই জ্রীদীমের শাপ, 
তাইতে রাই, উপায় নাই, 
মাহুষী লীলায় পাচ্ছ মনস্তাপ । 
বিচ্ছেদ-যস্্ণা-পারাবার, যা হ'তে হবে পার, 
বিশেষ জেনেও কি কপালক্রমে ভুল্‌লে তাই। 
যে চরণ লাগি, প্রহলাদ বৈরাগী, 
বিরাগী শ্ৰুব হয়, সকলি ত তুমি জান রাই । 
যে চরণ সাধন কারণ, 
সদাশিব যোগধশ্ম করেছেন আশ্রয় । 
ত্রিভঙ্গের সর্ব্বাঙ্গের সারা২সার সেই পদদ্। 
যদি সেই চরণ লিখ.তে হলি বিস্মরণ, 
দুঃসহ বিরহ কিশোরী কিসে করবি নিবারণ । 
ঘদি এড়াতে যন্ত্রণায়, লিখছে কুঞ্চের কায়, 
রাই রাই গো। 
যাতে বিপদ যায়, সেই পদ 
কই গো দেখতে পাই ॥ 


isu 
উত্তর 
অহড়া। ।-_নিরদয় পদদ্বয়; লিখি নাই সেই আশঙ্কায় । 
সই, সময় যখন মন্দ হয়, চিত্র-মযুরে গেলে হার, 
বিচিত্র কি গো তার, 
যদি চিত্রশ্ত।ম চলে যায়। 
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চিতেন ।__গোবিন্দের পদারবিন্দে, 
বৃন্দে গো, হৃদয়ে করেছি ধারণ । 
অস্ত সব অবয়ব, ভূমেতে করেছি লিখন ॥ 
লিখে লিখি নাই ত্রিভঙ্গের সেহ চরণ । 
কি কারণ, বিবরণ, শুন গো, 
তার চরণের কি আচরণ। 
শ্যামকে লয়ে গেল মথুরায়, 
আন্লে না আর পুনরায়, সহ সই গে", 
রইলে। সচল গিয়ে, অচল হয়ে মথুরায় ॥ 

[ লেখক অজ্ঞাত ]* 
eu 
মাথুর 

মহড়া ।__কও কথা বদন তুলে হও সদয় এই ভিক্ষা চাই ॥ 
রাধার অধৈর্য্যে, এলেম অপা্থ্যে, 
তোমার কংস রাজোর অংশ নিতে আপি নাই ॥ 

চিতেন ।--সঙ্গীনী প্রধানা, রূ্দিনী যে জনা, 
ভঙ্গি ক্রমে” রুষে' কয় ; 
ছিলে নব্য * রাখাল. হ’লে ভব্য ভূপাল 
এবে সভ্য এই কংসালয়* । 
আমার এই দশা (দেখ হে) 
আম ব্রজের সেই বন্দে ;_ 
'বিক্রীত ভ্রমতীর পদারবিন্দে। 

মেলত! ।__পাঁর কি চিনতে কেন সচিস্তে 
তোমার চিন্তা কি চিন্তামণির চিন্তা নাই ॥ 

খাদ ।-_ অধো বদনে রবে যদি বকা মদনমোহন, 
তোমার কুবুজার দোহাই ॥ 
৯ ৰাঃ গাঃ_>১৯* 
প্রঃ কী: 
২ গুপ্ত ব্রজের; ০ ও, বাক্যচ্ছলে; * ও, সত্য এখন কংসালয় ॥ 
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দোলন ।-_তোমার সহাস্ত বদনে নাহি রহস্ত 
কিসে এত ওুদাস্য । 

মেলতা ।--_তোমার চন্দ্রাস্ত নহে আজি প্রকাশ্য । 
যেন সৰ্বশ্থ নিতে এলেম ভাবছ তাই ॥ 

অন্তরা ।-_ অন্য মনে কেন রইলে, কথা কইলে 
ক্ষতি কি তোমার । 

(স্যাম হে ) যেতে হবে ন! পুনঃ বৃন্দাবন 
নিতে হবে না রাধার ভার । 
পরচিতেন ।__তোমার দাসত্ব গিয়েছে, রাজত্ব বেড়েছে” 
তত্ব করেতে হয় একবার ; 

আমরা অর্থলোভে আসি নাই ছে 
কেবল স্বার্থ ভেবে শ্রীরাধার ॥২ 
সে ত রাজার নন্দিনী, আর রাজ্যোশ্বর 
তুমি ত নৃতন রাজা বংশীধর || 
তোমার কি ধৰ্ম্ম, তোমার কি ক্শ্ম 
মৰ্শ্ম জান্তে পাঠালেন ত্রজ্দের রাজ! রাই ॥* 
৬৪ 
উদ্ধব-সংবাদ 
বল উদ্ধব! তোমার মনে আবার কি আছে? 
একবার এসে অক্ত্রমূনি, কর্জে রুষ্ণ-কাঙালিনী, 
ত্রজ্জের ধন নীলকান্তমণি, হ’রে লয়ে গিয়েছে। 
উদ্ধবের আগমন দেখে বৃন্দাবনেতে ; 
বৃন্দে ধায়, গিয়ে খেদ জানায়, পথমধ্যেতে । 
কও হে উদ্ধব, কও কিমর্থে আগমন 1 
আসা স্থলক্ষণ, কি হে বৈলক্ষণ, 
কোন ছলে গোকুলে আসি করুলে পদাপণ ! 

ড গুপ্ত, রাজত্ব হয়েছে প্রভৃত্ব বেড়েছে ॥ ২ ওঁ, অতিরিক্ত পাঠ_অতি শত্রু এসে 
যি শরণ লক, সম্ভাষণ করতে হয়, তাতে মহতের বাড়ে আরে! মহত্ব; * বাঃ গা: সাতু রায়ের 
নামে, জী লীঃ-তে কিন্তু কৃম্ষমোহন ভট্টাভার্ধ্যের নামে প্রচলিত । গুপ্তঃ ২১০ পৃষ্ঠার কৃষ্ণমোহন 
ভট্টাচার্যের নামে, কিন্ত উক্ত গ্রন্থের ২৭৭ পৃষ্ঠাত সাতু বাতের প্রণীত বলিত! বণিত রহিষ্থাছে ৷ 
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© 
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দেখে মথুরানিবালী ভয় হয়, 

একজন এসে ছদ্মবেশে, 

প্রেম ভেঙ্গে, বাদ সেধেছে। 

সাধু হও যন্যপি, তথাপি সন্দ হতেছে ॥ 

যেমন সেই অক্রুর দেখতে ্ধাম্রিক১ ১ 
তোমায় ততোধিক, দেখ.ছি শতধিক, 

স্থধার!, বৈষ্ণবের ধারা, সজ্ঞানী সাত্বিক । 

কিন্ত কুগ্রামনিবালী যার! হুয়; 

ধণ্ম রহিত, তাদের চত্ডিত, বন্্মশাত্রে লিখেছে ॥২ 


nau 


ফেরে! উদ্ধব ! শুক্ত ব্রজে প্রবেশ করো না। 
কু্ণ বিনে গোষ্ঠ শুন্য, কানন শূন্, নগর শূন্য, 
কমলিনীর কুঞ্জ শূন্য, সকল শুন্য দেখ না ॥ 
কুফর কথায়, আজ হেখায় আগমন তোমার ; 
গোপিকার বিরহ-বিকার, কর্তে শ্রতীকার । 
কুষণ প্রেমানল, মনানলময় ;_ 

সে কি নিৰ্ব্বাণ হয়! দেখ গোকুলময়, 

হতেছে খাগুবের মতন অগ্নিবৃটিময়। 

দিলে প্রবোধ-বারি, কি হইবে তায়! 

দাবানলে যে বন জলে, জল দিলে তা নিবে না। 
করি ক্ুতাগ্রলি বলি হে, কথা ঠেলো না 
দেখলে ত উদ্ধব, ভ্রজের ছু:খ সব ১ 

আমর! গোপী সব, জীবন থ.ক্তে শব ; 

সবার দশা সমান দশা, করেছেন কেশব। 

খুচবে সকল জালা, এলে সেই কালা; 

নৈলে বেচে কি হুথ আছে ম’লেই ঘোচে যন্ত্ৰণা ॥* 


> জ্রীঃ গী:_-সৎ অধিক 
২ জ্রপ্তঃ। ২৭৯, বাঃ গাঃ_২৯২ 
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৮৪ 
মহড়া ।_ দেখে এলাম শ্যাম, তোমার বৃন্দাবন ধাম, 
কেবল নাম আছে। 
তথা বদন্ত তু নাই, কোকিল নাই ভ্রমর নাই, 
জলে কমল নাই, শুধু রাই কমল ধুলায় পড়ে রয়েছে। 
বনের কথা৷ মনের কথা কহ তোমার কাছে । 
স্কুলে-মূলে* জলে-স্থলে, সকলেতে সমান জলে, 
নয়ন জলে ভাসে অনিবার । 
হাহাকার সবাকীর, গোপিকার প্রেমবিকার, 
না হয় প্রতীকার । ক” 
তোমা বিহনে গোপিকার, হয়েছে অতি ঈর্পাকার 
দুঃখের অলঙ্কার অন্দে সবাহ পরেছে । 
চিতেন।__বসন্তকালে ত্রজে আসিয়া হেরিয়! দু:খ সমুদয় 
পুনরায় মণুরাগ্ রাজসভ।য় উপনীত হয়ে উদ্ধব কয় । 
শুন গুহে বনমালি, বৃন্দাবনের বাত! বন্ছি 
পত্মাবলী করে এনেছি । 
ভাণ্ডীরবন, তমালবন, মধুবন আর নিধুবন, ভ্রমণ করেছি। 
করতে গোচারণ যে বনে, সে বন বন হয়েছে এক্ষণে, 
তোমা বিহনে বনের শোভা গিয়াছে। 
অন্তর] ।__হুখশূন্ক সবে শোকাকুল, তোমা বিহনে বনমালি হে, 
যেমন শএাম বিহনে, অযোধ্যা) ভবনে, 
ব্ৰজ্দের গোপীগণ তৎ্প্রাস্স সকলি হে । 
সানন্দ, উপানন্দ, শীনন্দ কহিছে মনের বিষাদে । 
গোবিন্দ, গোবিন্দ, গোবিন্দ কোথারে আছিস্‌ দেখা দে। 
যশোদা রোহিনী আদি, রোদন করে নিরবধি, 
বলে বিধি কি করিলি হায় ! 
মূৰ্ছা যায়, চেতন পায়, আয় গোপাল কোলে আয়, 
আয়রে গোপাল আয় । 
লেখা ছিলে ব্রজের রাখাল, এখন হেখা হয়েছে ভূপাল, 
ব্রজের রাখাল সব গোপাল বলে কার্দিছে ॥ 


ld 
1 


বলহুরি দাস 





৪১৪ 
ভবানী বন্দনা 


ও মা আতন্াশক্তি মহামায়া 

তব ছি হরজায়া। 
কটাক্ষে হের নয়নে 

ওমা, গতির গতি এই যে অধীনে । 
জঙ্গরমন্্র জানি না মা 

আমি ত অতি অভাজন॥ ধুয়া । 
অভয়া নামটি ধর 

রিপুজয় কর্তে পার 

পুরায়ে আকিঞ্চন ॥ ধুয়া। 

ওমা কালপজ্র কালশমন 

এল কালভগ্ম কর মোচন ॥ 
একবার মোর হৃদয়মাঝে 

অভয়া দাও গে! দরশন ॥ 

আমি আছি তিমির অন্ধকারে 

কি লাঞ্ছনা দাও আমারে, 

এ আন্ধার যাবে দূরে 

ও মা কাগান্বী বিনে 

কে করে দুঃখ নিবারণ ॥ 

ওমা কেবলমাত্র ভরস! আমার 

তব জীচরণ ॥ 

জগত্-জননী তুমি, আমি ত জগহ-ছাড়া নই । 
কেন মা গৃহজালে আসিবে বন্ধ ফেলে 
বল মা আমি এ জালে কিসে মুক্ত হই । 
তুমি শক্তিকূপা মুক্কিদাতা 

জানি নামের গুণাগুন । 


বলহরি দাস ১২৩, 


[নিজ গুপেতে কর পার । 
যেমন শ্রীমস্তে সিংহল পাটনে 
মা তুমি করেছ উদ্ধার । 
আমায় যদি নিজগুণে পার কর এ ভব 
নইলে এ তঙ্থ-তরী অগাধে রৈল পড়ে 
বিনে তুমি কাণ্ডারী কিসে যাই পারে ॥ 
ওম! পারের কর্তা জগত্মাতা 
আমায় যা কর এখন ॥১ 
uu 
বিজয়! সঙ্গীত 
হ'ল নবমী যামিনী গত দশমী উদয়। 
গিছ্দিবর হ'য়ে সকাতর অভয়ারে কয় ॥ 
আমার মা তুমি গো ত্রিপুরেশ্বরী । 
তব পিতা আমি গিরি ॥ 
কপা করবি ডাক পিত! বলে। 
দয়ামস্সি গো মা, মা তারা গো মা, 
আমার সৌভাগ্য ফলে, 
গিরিপুরে উদয় হলে। 
মহানন্দ প্রকাশিলে সুখময় সকলে ।। 
তবে আজ কেন মা অধোনুখ । 
নেহারিতে ফাটে বুক ॥ 
ও গো জননি বুঝি গিরিপুরী শূন্য করি 
কৈলাসে যাবে । 
তারা গো মা তোমায় বিদ্ধায় দিয়! 
নিরানন্দ অন্ধকার হবে । 
ও মা হেরে তোমার চান্দবদন 
দিতে হবে বিসৰ্জন ॥ 
3 হি হইতে সংগৃন্ধীত 


১২৪. 





প্রাচীন কৰিৎয়ালার গান 


বুকে প্রাণ বেদ্ধে আমরি শঙ্ধরি 
আমার তাই ভেবে প্রাণ কান্দে 
মেনকারাণী শুনি শিবের শিক্ষার ধ্বনি 
হলো অচৈতন্ত নিমিখশৃন্ত 

কি ক'রে প্রাণ ধ'রে রবে ॥ 

কেমন ক'রে যাবে ছেড়ে কি হবে 
তাই বল গো মা শিবে॥। 

হিমালয়ে সব আছে সুখে 

মনের স্থখে আছে এ সকলে 

দয়ামন্ী গো মা, মা তারা ॥ 

এ সুখেতে বিদ্ন করি যাবে নাকি হরপুরে 
তাই ভেবে মা প্রাণে মরি 

ভাসি নম্মনজলে ॥ 

ওমা ছিলে হাস্তবদনে । 

এক্ষণে হেন্সি মলিনে হেরে বাচিনে ॥ 
ও বদনকমলে পিতা বলে আর কবে 
আমায় ডাকবে। 

তব মহিমা 

কি জানি মা আমি অতি হীন । 

কি আছে আমার 

কি আছে মা ভক্তি-শক্তিহীন 

মা ও মা কি ধন আছে 

দিব আমি তোমায় জগৎ্-জননী । 


দয়াময়ি গো মা, তা তুমি আমায় দিলে যেমন 


তোমায় আমি দিলাম তেমন । 
বিন্বপত্রে পূজিলাম চরণ 

দিয়ে গঙ্গাজল অন্যথা ভেব না মনে ॥ 
ভক্তিহীনে রেখ মলে । 

ও গো জননি, বলহরি দাস কহে 
শুন ওগো ভবানী ॥ 





প্রেমবৈচিত্ত্য 
বৃন্দে কহে শুন ওহে ললিতে 
এ কি আজ অপরূপ হেরি । 
আজ শ্ামের বামে সেজেছ ভাল 
বাধে রাজকুমারী এই কুপ্ধবনে | 
বাধাহ্ামে ঘেরে সব সখীগণে ॥ 
‘রাই’ বলে রাই কেন সই করিছে রোদন 
রাধাকুফঃ ছুই জনে ॥ 
বসিয়ে সিংহাসনে বিভোর দেখিলাম নয়নে ॥ 
ও জ্রীরাধিকার নয়নজলে 
ভাসে বদ্ধ সিংহাসন ॥ ধুয়া ॥ 
এই রেখ * * * বলদেখি 
আমি তাই ভাবি সর্বক্ষণ । 
থেকে শ্যামের সঙ্গে প্রেমতরজে 
কেন হ'ল এমন ॥ ধুয়া ॥ 
এত বড় জালা হ'ল শুন গো ললিতে. 
‘রাই’ বলে রাই কৰিছে রোদন 
এ বসে রুষ্ণের বামেতে ॥ 
এত সুখে ভ্রীমতীকে মনের ছুঃখ 
কে দিল বুঝিতে নারি । 
আমি জানি যে এ প্রেমমরী রাই 
রাধে গুণকে স্মক্ি 
কেনে কিসের জন্য কুঞ্চবনে অধৈর্ধ্য হ’ল মন ॥ 


18a 

গোপী-বিরহ 
উদ্ধবে দেখি ব্ৰজে সব গোপীগণ । 
নয়নজলেতে অতি গলিত হ'য়ে 
কাতরে শুধায় বিবরণ ॥ 


১২৫ 


প্রাচীন কাবকুপ্পালার গান 


আমরা! যত সব ব্রজ্নারী প্রাণে মরি 
কাছি দু:খে ধারা বয় চক্ষে 

উদ্ধব কি কান্দিস গোকুল চারিদিকে 
ব্রজপুরে এমনি বেশে অক্রুর নাে । 
কুষণবিচ্ছে্ধ শেল হেনে গেছে 

আমাদের শরাধায় । 

উদ্ধব বলরে বল কার অন্থচর হ'য়ে 

এখন ব্রজেতে এলি কি আশায় ॥ 

কপট বেশ ধরিয়ে কংসের দূত হ'য়ে 
অক্রুর আনিয়ে প্রাণে দুখ দিয়ে 
নয়নের নিধি রুষং ল’য়ে 
গেছে সেই মথুরায় | 
কদস্ষতলায় এই ব্ৰজে নাই বনমালী 

সব ব্রদ্গাঙ্গন! প্রাণে বাঁচে না। 

কিছু বুঝতে নারি উদ্ধৰ তোর মঙ্রণা 
বিধি অক্রুর মৃদ্তি ধরি 

করলে কাল-মাণিক চুরি 

মনে মনে তাই ভাবি আবার নিয়ে যাবি বাধিকায়॥ 
উদ্ধব অতএব দেখে তোকে সবাই ডরায় । 
এ দশায় কি ঘটাবি আবার বা কারে কান্দাবি 
সকলে মনে ভাবি তাই ॥ 

ক'রে ছলনা এই গোকুলে অক্র,র নিলে 
কুষ্ণধনে, বীচি না প্রাণে । 

তাই ভাবি মলে, 

পাছে রাই-রতন লয়ে 

উদ্ধব যায় সেখানে ॥ 

তবে সে ইহা হইবে, 

কর্ণ মাধবের আশা যাবে 

ব্রজগোপীরা রাইয়ের শোকে 

কাপ দিবে যমুনায় ॥ 


নিত্যানন্দ বৈরাগী 








৪১৪ 
সখী সংবাদ 

মহড়া ।--বধুর বাশী বাজে বুঝি বিপিনে । 
শ্তামের বানী বাজে বুঝি বিপিনে ॥ 
নহে কেন অঙ্গ, অবশো হইলো, 
স্থধা বরখিল শ্রবণে। 

চিতেন ।-_ব্ক্ষডালে বসি,পক্ষি অগণিতো, 
জড়বতো কোন কারণে। 
যমুনারো জলে, বহিছে তরঙ্গ, 
তরু হেলে বিলে পবনে ॥ 

অস্তর। ।--একি একি সখি, একিগো! নিরখি, 
দেখ দেখি সবো, গোধনে । 
তুলিয়ে বদনো, নাহি খায়ে তৃণো, 
আছে যেন ছীনো| চেতনে॥ 

চিতেন ।--হায়, কিসের লাগিয়ে, বিদরয়ে হিয়ে, 
উঠি চমকিয়ে সঘনে । 
অকস্থাতো| একি, প্রেম উপজিলো 
সলিলো! বহিছে নয়নে ॥ 
আর এক দিনো, স্যামেরো| এ বাণী, 
বেজেছিল কুঞ্জ-কাননে । 
কুল লাজ! ভয়ো, হুরিলো তাহাতে, 
মন্ষিতেছি গুরু গঞচনে ॥ 


1২ 
মহড়1।--_আমার মনো নাহি সবে তায়। 


তুষি প্রেম করিবারে বলিছ আমায় ॥ 
শুন সজনি, বলি তোমায় । 


© 


=য়ালার গান 


ইহা জেনে শুনে, ফণির বদলে, 
কর দেয় কে কোথায় ॥ 

চিতেন ।-- বারে বারে পীরিতে সই, 
বিধিমতে পেয়েছি পুরস্কার । 
ইহাতে যত স্থখো সম্পদে, 
নাই অবিদিতো আমার | 
স্থধারো কারণে, বল কোনোখালে, 
কে কোথা গরলো খায়। 


১২৮ প্রাচীন 





usu 


মহড়া ।__সই কি কোরেছ হায়। 
তোমারো সরলো পরাণে! সঁপেছ কারে । 
চেন না উহারে প্রাণো সখিরে & 
-কত রমনীকে! বধেছে জীবনো, 
এ শঠজনো, শীন্সিতি কোরে । 

চিতেন ।-_নগ্নেরো বশ হোয়ে প্রাণসখি, 
পোড়েছো! যে দেখি, বিষম ফেরে। 
হৃদয়ে! মণ্ডলে, কারে দিল স্থান, 
পুরুষো পাঁধাণো চেন না ওরে । 
তুমি লো যেমনো, রমণ ফাজনো, 
তোমার এগুণো, কেবা বুঝিবে । 
ও সে অতি শঠ, ক্ষতি কুরীতো, 
পরেরে মজায়ে সদাই ফেরে । 


usu 

মহড়া ।--পীরিতি নগরে বিষমো সখি, 
মনোচোরেরো সে ভয় | 
বসতি ইহাতে দায় ॥ 
নয়নে-নয়নে সন্ধানো, 
মনো অমনি হরিয়ে লয় । 
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নিত্যানন্দ বৈরাগী 


চিতেন ।__সন্ধানে| করিয়ে মনোচোর্‌, 
ভ্রমিছে নগরময় । 
কুলেরো বাহির হও না, 
থেকো সাবধানে লো, সদায় ॥ 
Hen 
মহড়া ।__হেনি প্রাণ রে, তব মুখো কমলে, 
নয়নো খঞ্জন্‌ । 
ওলো হবে দুখে! নিবারণ ॥ 
তি স্মমঙ্গল হেরি আজ, যুবতি, 
বুঝি ভূপতি হবে এখন । 
চিতেন ।__কমলোপরেতে খঞ্জন, যদি দেখে কোনে 
যদি দেখে কোনো জন। 
অবস্থা তাহারো হয় রাজ্যলাভ, 
এলো! এইতো! বেদের বচন্‌ ॥ 
অস্তর1।-_হায়, ইহার কারণে, যাত্রাকালেতে, 
শুন ওলো স্বন্দরি । 
বামে শব শিবা কুন্ত, 
দক্ষিণে মৃগ দ্বিজ হেরি।। 
চিতেন ।-_তারি ফলো বুঝি আমারে আসি, 
ফলিলো এখন্‌ । 
ছত্রধারী হব তোমারো হৃদয়ে, 
পাব হৃদি সিংহাসন্‌।॥ 
ren 
মহড়া ।__যে কালে সলিলে বটপত্রে 
ভাসেন জ্রীপতি । 
তখন কোথায় ছিলেন শ্রীমতী ॥ 
ইহার তত্ব কথা কই সম্প্রতি ও দূতি । 
রাধা ছাড়া হরি নয় সবে কয় । 
সই আমার এ সন্দ হয় ॥ 


১২৯ 


১৩০ 


EE TE 
জানি রাধা রুষ্ণ একই আত্মা, 
ভিঙ্ন ভিন্ন আকুতি । 
চিতেন ।-__তুমি চতুরা গোপী মধ্যে, বৃন্দে জনি । 
সবিশেষ আমার কও দেখি শুনি ॥ 
মহাপ্রলক্ষ যেদিন্‌, সে কালীন্‌। 
স্যাম সঙ্গ রাই কেন রিহীন্‌। 
জানি শীকৃষ্ণ পুকুষোতম, 
প্রধানা রাই প্ররুতি । 


৪১৪ 
মহড়া ।_কও দেখি সখি রাধারে কেন, 
যা বাধা কেউ বলে না। 
ভ্রমতি বটে সজনি, প্ররুতিকপে প্রধানা ॥ 
যদি ভাবি মনে, মা বলি বদনে, 
জড়তায় হয় বসনা । 
চিতেন ।_যে সীতে সে স্বাধা, 
্রদ্ধক্পিনী একই জানি দুজন! । 
জগতো মণ্ডলে, সীতারে সকলে, 
মা মা বলে করে সাধন! 10 


৪৮৪ 
মহড়া ।__পরাণো থাকিতে প্রেক্মশি 
তোমারে কি ত্যজিতে পারি । 
এমতি মলেতে কেন ভাবো স্বন্দরি ॥ 
কি তব মনেতে, হইলো উদ স্লো, 
ইহারে! কারণো, বুঝিতে নারি । 
চিতেন ।_-ছলো! ছলো! করে নয়নো, 
দেখে প্রাণো ধরিতে নারি । 
কি ছখো ভাৰিয়ে, রয়েছ বলিছে, 
বিধুমুখো মলিনো করি। 
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১৩১ 


অহুড়া ।-_-ওরে প্রাণে ॥ 
কহু কুমুদিনী পগ্মিনী কোথা আমার ॥ 
এ সরোবরে, না হেরে তারে, 
আমি সবো হেরি শৃল্তাকার ॥ 
আমায় কে দেবে মধু দান্‌। 
কার মুখো নিরখিয়ে জুড়াইব প্রাণ, ॥ 
তাহারো বিচ্ছেদে, মনো প্রাণো কাদে, 
চারিদিকে অন্ধকার । 

চিতেন ।-_পগ্মিনীরো সখা ভ্রমরো, 
জানে এই জগতে | 
এই সরোঁবরে আনসিতাম, 
তারো মনো রাখিতে ॥ 
বিধি তাহে নিদয়ো হোয়ে 
এমনো স্থখেরো| প্রেমো, দিলে খুচায়ে । 
কি হোলো, কি হোলো, কমল্‌ কোথা গেলো, 
তারে কি পাব না আর ॥ 

১০৪ 

মহড়া ।__সে কেন বাধারে ; কলস্কিনী কোরে রাঁখিলে । 
বুঝিতে নারি সখি, স্যামের এ লীলে । 
দ্বারিকা হইতে আসি শীহরি, 
ত্রৌপদীর লক্জা নিবারিলে । 

চিতেন ।- ইন্দ্রযজ্ঞ তঙ্গ কোরে সই, যে জনে! গিরি খরিলে । 
শিশু বস ধেহু কারণে, 
আরো মায়াতে ব্রহ্মার মন্‌ কুলালে ॥ 

অন্তরা ।--হায় দেখ প্রাণ সখি, যোগীজন যারে, সদা করে ব্যান্‌। 
যাহারো বাশীর গানেতে, যমুনা বহে উজান্‌ ॥ 
যার বেগু রবে ধেঙ্গ সবে, ধায় পুচ্ছ তুলে । 
যারে দরশন করিতে, হর পার্বতী, 
আসিতেন এই গোকুলে ॥ 


১৩২ 
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অন্তরা ।_হায়! ত্রেতাযুগে শুনেছি সখি কর দেখি প্রপিধান 
যাহার গুণে পশু পক্ষীর্‌, কুরিতো ছুটি নয়ান্‌ ॥ 
চিতেন ।_সীতা উদ্ধান্সিতে যে জন, জলেতে ভাসালে শিলে । 
যার পদদরেণু পরশে দেখো, 'অহুল্যা মানবী দেহ পেলে & 
অস্তর]।__হাক্ সবে বলে দয়াময়, পঞ্চ পাণ্ডবের লখা জহি । 
প্রেমের বন্ধনে হোলেন্‌, বলিবাজার দ্বারেতে ছারী ॥ 
চিতেন ।-_হিরণ্য বধিতে যে জন, নৃসিংহ রূপ ধন্ধিলে । 
শ্রহলাদ ভক্তের কারণে শ্রীহরি, স্ফটিকেরি স্তম্ভে দেখা দিলে ৯ 
অস্তরা ।_ হায়! জিপুরারি যার নাম জপে অবিশ্রাম দিবা রজনী। 
বীণাধজ্জে যার গুণো গায়, সেই নারদ মুনি ॥ 
চিতেন ।--শমন দমন হয় যার নামে, বামজী দাসে বলে। 
মিত্রভাবে যে জন কোরেছিল কোলে গুহক চণ্ডালে ৷ 


Inu 
মহড়া ৷ রাই এলো তোমারে, রাজা করি নিধুবনেতে । 
বহুদিনের এই সাধো আছে মনেতে ॥ 
দোহাই স্বাধারো, বোলে স্যাম নাগরো, 

ফিরিবে নগরেতে । 


Un 


মহড়া ।__পীরিতে সই, এমন্‌ বিব।গী হই, 
ভাবি তারে! মৃখে! নিবি না। 
এ মৃখো| তারে দেখাব না ॥ 
বিরহে প্রাণ গেল, তবু কথা কব ন!। 
প্ুনো হোলে দরশনো, করয়ে কি গুণো, 
তখনো সে মনো থাকে না।। 

চিতেন ।--সখি না জানি কি ক্ষণে, সে লম্পটো সনে, 
হইলে! বিখিরো! ঘটনা । 
অস্তথরো সদা উদাসী, 
দিবানিশি এ ভাবনা ॥ 
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সখি হেন নাহি কেহ, 


নিবাবে এ দেহ, 
কালী হোলো দেহ দেখ লা। 


tou 
অহড়া ।--_-প্ৰেম ভাঙ্গে কি হোলে । 
যার ভাঙ্গে তার নাছি বাচে প্রাণ, 
তারে লোকে প্রেমিক বলে ॥ 
জীবনেরো সাথী, হয়ো যে পীরিতি 
জীবনে মরে পীরিতি গেলে। 
চিতেন ।-- প্রেমরসে যেই জনো হুয়ো রসিকো। 
নিরবধি ধরে সে যে মিললো জ্থো ॥ 
স্বপনে না জানে কারে, বিচ্ছেদে! বলে। 
অন্তর! ।--প্রাণ., সতীরো পীরিতি দেখ পতির সহিতে । 
চিরদিনো সমভাবে যায়ো স্থেতে ॥ 
চিতেন ।_ন্সাশ্চর্ঘ্য মিললো হয় সেই দুজনে | 
বিচ্ছেদে কাহারো নাম, লা শুনে কাণে ॥ 
জীয়ন্ডে মিলনো আবার মিলনো মোলে । 
128 
মহড়া ।-__সখি এ মনোচোরো| মোরে, 
মনো লয়ে যায় । 
কেমনে গো! প্রাণ সখি, ধরিব উহায় ॥ 
আখিরো অস্তরো, হোতে স্তরে লুকায়। 
চিতেন ।-_চোরেরো চক্রিত্র সখি, না জানি এমন্‌ । 
নয়নে নিদালি, মোরো দিলেগো কেমন ॥ 
জেগে যেন ঘুমাইলাম, 
কি হলো! আমায় ॥ 
teu 
অহড়া ।--তুমি কার্‌ প্রাণ, মম মনো হরিলে এসে । 
মবৃগনয়নি, নঙ্গনো বাণে হানো অনান্মালে ॥ 


১৩৩ 


১৩৪ 
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জয় জর জর, কোরে কলরব, 
বীধিলে ধনি প্রেমো ফাস । 
চিতেন ।__ তোমারে হের্রিয়ে, আমারে! মনেরো 
তিমিরে! বিনাশে । 
স্বরূপে বল না, ও শশিবদন! 
ছিলে কার্‌ হৃদয় বাসে ॥ 
১৬৪ 
মহড়া ।_প্রাপ, আমি তোমারি ৷ 
নিতান্ত জেনো স্বন্দরী ॥ 
তুমি যত কর অপমান্‌, 
অঙ্গেতে ভূষণে! করি । 
চিতেন । 
অন্তরা ।_ প্রাণ, তুমি কাদস্বিনী, মনেতে মানি 
আমি তে চাতকী । 
স্সন্তা মৃত মোরা, নাছিকে| মনেতে, 
বিচারিয়ে দেখ দেখি || 
চিতেন।__পিপাসাতে পীড়িতো হোয়ে, যদি ত্যজি 
এ জীবন্‌ ৷ 
তথাপি অন্ত নীরো, না করি ভক্ষণ ॥ 
উদ্ধ কণ্ঠ হোয়ে ডাকি, কাদস্বিনি দেহু বারি ॥ 
১৭৪ 
মহড়া ।__প্রেক্সসি, তোমার প্রেমধার্‌, আমি শুধিলে 
কি তাহা শুধিতে পারি। 
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১৮৪ 
মহড়া ।--কমল কম্পিতো পবনে । 
অলি কাতরো প্রাণে ॥ 
চিতেন ।_-এই সরোবরে নিত্য করি যাতায়াত । 
এমনে! কখনে! নাহি হয় বঙ্জাঘাত। 
অস্থির নলিনী প্রাণে সহে কেমনে । 
অন্তরা ।--হায়., যে দিকে নলিনী হেলে, 
মধুকরো ধায়, । 
পবনেতে বাদো সাধে, 
বসিতে না পায় পায় ॥ 
চিতেন 1_ হায়, গুণ, গুণ, স্বরে কাদে অলি, অধোবদনে । 
ধার! বহিছে অলির ছুটি নয়নে ৷ 
অলিবো দুৰ্গতি দেখি, হালে তপনে ॥ 
॥১৯॥। 
মহড়া ।__নয়নো সন্ধানে নয়ন মজ্জালে। 
কূপে মন্‌ ভুলালে। 
তুমি প্রাণো যে আমায় 
কিনিলে বিনিমূলে ॥ 
চিতেন ।--প্রাণ, যে দশ ইঙ্জিয়, মম শরীরে 
তোমারে হেরে বিভোর্‌ । 
রলিকে রমণী তুমি রসের সাগর্‌ ॥ 
বস আলাপনে মনো হরিয়ে নিলে। 
২১ 
মহড়া “ফিরে ফিরে চায় ফিরে চায় এ প্তামধন । 
পিয়ারী খানিক বই, বলবে রুষ্ণ কই কই, 
তখন কোপা যাব, কোথা পার স্যামের অন্বেষণ । 
অভিমানে রয়েছেন মানিনী ব্রতন ! 
মানের অধীন হ’য়ে কোন দিন 
কি ঘটিবে মানে, মান যাবে, প্রাণ যাবে, মাধব যাবে, 


১৩৬ 


© 
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না মন্ধিব দেখিব তখন। 
পেয়ারী কেমন না হেরে কালবরণ ॥ 
চিতেন ।__ঘা করে তা করুক রাই সই তাহে ক্ষতি নাই, 
কেন্দে কষ্ণ যায় ফিরে, চাইতে চাইতে রাধারে, 
খন যাই বাই যাই রাই মাধব বলে, 
অমনি বস্ান ভাসে স্যামের নয়নজলে । 
ক্ষণেক কুক্পের বাহিরে যায়, ক্ষণেক দাড়ায় 
চলিতে লা চলে চরণ ॥ 
স্তর রাধার একি মান সই গো, ব্বাইকে মানা কর, 
মানে মজে রাই, শ্যামের আর সে পিরীত নাই, 
এখন মানের সঙ্গে পিরীত হল । 
মানিনী রুষ্ণ প্রতি, কোপে মঙ্জে হয়েছে অধীরা অতি, 
এবে হয়ে রাধা মানগ্রন্ত 
মনি প্যামের প্রতি হুল খড্গহনস্ত । 
পরচিতেন ।-_নিকুক্ষেতে ললিতে সই বৃন্দের প্রতি কর, 
মানময়ীর মান হেরে হয়েছে হে বিশ্মস্স। 
বাধার যুগল চরণ-কমল করে ধরি, 
অমনি ধুলায় লুষ্টিত বংশীধারী, 
তথাচ মান নাহি গেল 
উলিল ছু মান-সরোবর । 
॥২১)। 
মহড়া ।_মনো জ্বলে মানো অনলে, 
আমি জলি তারো সনে ॥ 
এ শী্িতি মিলনে । 
তুর দুখে আসি দুখী কি অদুখী, বিধুষুখি 
ইহা বুঝ না কেনে । 
চিতেন ।-_ক্মভিমানো দূরে, না ত্যজিলে প্রাণে, 
কি কর, কি কর, বলি এক্ষণে । 
প্রলয়ো লক্ষণো, হোতেছে এখনো, 
ছই জনো পাছে মরি পরাণে ॥ 
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অন্তরা ।__হায়, কাননে অনলো! লাগিলে যেমন্‌, 


মহড়া ।__ক্সামান মনো চাহে যারে, 


নয্ননো চকোরো, পিয়ে সুধা যারো, 
সেই জনো তারো, শারদ-শশী ॥ 
চিতেন ।-_তব বিধুমুখো, হেরিয়ে আমার, 
খুচিলো মনেরো তিমিরো রাশি । 
যে হয়ো! অন্তরে, কহিব কাহারে, 
স্বখোসিন্ধ নীরে অমনি ভালি। 
ন্স্তরা ।__হায়,কালো৷ কলেবকো, দেখিতে ভ্রমরো 
তাহে বটপদো, কুত্সিতো অতি । 
এ তিনো ভুবনে, সকলেতে জানে, 
নলিনীরো মনো, তাহারো প্রতি ॥ 
চিতেন ।--কমলিনী মনে ভাবে নিরস্তরো, 
নাহিকো স্ন্দর্বো অলি সদৃশি । 
দিবসেতে হেত্রে, সাধো নাহি পুরে, 
মানসেতে হেরে, হইলে নিশি ॥ 
৬০. ॥ ২৩ ॥ 
_ সহড়া।__একা নহে প্যারী, তোমার ভ্রহরি, অনেকেনি তুমি জেনো 
জগত সংসারে তারো, সকলি বে আপনো ৷ 
অগক্জাখো নাম, কোরেছেন্‌ ধান্সপো” হন্ি জগতেরো! প্রাণ । 


1 
1৬ 


৬৫ 
৯৩৮ প্রাচীন কবিওয়ালার গান 
চিতেন।_যে ভকতি করে, সে পায় কুফেরে, রুষণ ভক্তেরো অধীনো ॥ 
নিতাস্ত তোমারো, প্রেম বশো হরি, তেব না তুমি কখনো 
অস্ত! ।__নন্দালয়ে দেখ, নন্দ যশোদারো অতিশয় প্রেমবশো। 
যমুনাঝো, তীরে গোধন চারণো, আশ্চর্য্য লীলা প্রকাশো । 
চিতেন ।__ভ্রাতৃভাবে দেখ, বলরাম সনে, হয়েছে প্রেমো ঘটনো । 
দরদাম, স্বদাম, বস্থদাম সনে, রাখাল ভাবে মিলনো ॥ 
1২৪1 
অহড়া ।__আগে মনো কোরে দান ফিরে যদি লই 
লোকে দত্রহারী কবে সই ॥ 
চিতেন ।--তাল বলে ভালবাসি যায়, প্রাণো সঁপি তায়। 
সে কি মন্দ হোলে তারে, মন্দ বলা যায়| 
এত তারো শঠতা ব্যাভার ৷ 
তবু সে অত্যজ্য আমার ৷ 
সখ্যতা কোরেছি আগে কেমনে বিপক্ষ হই | 
iliac 1 
মহড়া ।__তুমি হে ব্রক্ষ/সনাতল । 
অপার মহিমা জনার্দন | 
শুনহে শীমধূস্থদন | 
ইন্দ্র যজ্ঞ ভঙ্গ করিয়ে মুঝারী, 
ধোরেছিলে গিরি গোরছ্ছন । 
চিতেন ।__কত কূপে কত লীলে করেছ, ওহে দৈবকীনন্দন ৷ 
গোলোকো তাজিয়ে, গোকুলে আদিয়ে 
প্রকাশে! করিলে বৃন্দাবনে || -- 
অন্তরা ;__হার, শিশুকালে শকটো ভগন কোরেছিলে শ্ামরাক্স। 
অনন্ত ব্ৰহ্মাণ্ড উদরো! মাঝে, দেখাইলে যশোদায় | 
চিতেন ।--_-আরো একদিনো, কুঞ্ধকানলে, লোয়ে ব্রজগোপীগত .. 
মহারাস কোরে, অন্তর্ধান হোয়ে, হোলে চতুভুজ.নারায়ণ | 
অস্তরা (হায় কাঞ্চন হোলো! কাষ্ঠের তরী, শুনেছি পুরাণেতে | 
অহল্যা! পাষাণী মানবী হোলো পদরেণু হইতে ॥ 
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চিতেন ।__ত্রৌপদীরে যখন্‌ বিবন্রা করে 
দুষ্টমতি দুঃশাসন । 
বন্তধাবী হোয়ে বস্তু দান দিয়ে, 
করেছিলে লজ্জা নিবারণ ॥ 
অস্তর]।__হাক্স শুনেছি তুমি পাগুবসখা, 
বনমালী কালিয়ে । 
বহিলে বলির দ্বারেতে দ্বারী, 
প্রেমবশো হুইয়ে ॥ 
চিতেন ।-_হিরণাকশিপু করিলে বধ নৃসিংহ রূপোমোহছন । 
প্রহলাদ ভক্কেরো কারণে দিলে 
স্কটিকেরি স্তস্ডে দরশন ! 
12৬ 
ওঁ গীতের পাল্টা 
মহড়া ।--তোমারি প্রেম কারণে 
আমি অবতার ব্রজভবনে ॥ 
বাই বুঝিয়ে ‘দখ মলে । 
বাঁধা বাধা বলি, বাজায়ে মূরলী 
গোচারণ করি বিপিনে ৷৷ 
চিতেন।-__বংশীধারী কহে কিশোরি, 
এত, বিনয় কর কেনে, 
বাঁধে বিনোদিনি, জানতো আপনি, 
যত লীলা করি যেখানে ॥ 
অস্তরা ।-_হায়, অযোধ্যায় দশরথ গৃহেতে, রামর্ূপে অবতার । 
জনক দুহিতা, তুমি হে সীতা, গৃহিনী ছিলে আমার ॥ 
চিতেন ।__জটাধারী হোয়ে, তোমারে লোকে ভ্রমিলাম কাননে । 
বন্ধন করিয়ে সাগববারি, 
বধেছি লক্কার ব্বারণে ॥ 3 
অন্তরা ।--হায় দেখনা ব্রহ্ধাণ্ডের লারীগণ আসিয়ে বৃন্দাবনে । 
প্রেমে কত-জ্ধনা, করে আরাধনা 
চাহিনে কারো পানে ॥ 


১৩৯ 


চিতেন |--নিকুঞ্জ কাননে করিয়ে মহারাস, 
প্যারি তোমারি সনে। 
পরশুরামরূপে নিক্ষত্রিয় করি জানে তিন্‌ ভুবনে || 


9) ২৭ 0 
মহড়া ।__ওতে নারায়নো, আমারে কখনো 
বোলো না জানকী হোতে । 
সে জনমের বহু দুখো আছে মনেতে ॥ 
ছজ্জয় রাবণো! করিয়ে হুরণো 
রাখিলে অশোক বনেতে। 
চিতেন।-_-কহিছে কন্সিণী, ওহে চক্ৰপাণি 
আসিছে পৰনো সুতে । 
বামকরূপে স্রাম দেহ দরশনো 
আমি তো হুব না সীতে ॥ 


॥ ২৮ uu 
মহড়া 1 যে রুষণচন্দ্রায় হের না ও বয়ান। 
রেখো সখি, ছুটি আখি কোরে সাবধান। 
ও পুরুষে, করে নাশো, নারীর কুলো-মান ॥ 
চিতেন ।--নব ঘনশ্তাম রূপ, মরি কি বন্ধিম নয়ান 
রাধার মনোমোহন্‌, মুরালী বান । 
মোজনা রূপসি, শশি দেখে রূপবান ॥ 


॥ ২৯ ॥ 
মহড়া ।_মামি তোমার মন্‌ বুঝিতে করেছি মান । 
দেখি আমায় কেমন তুমি ভালবাস প্রাণ ॥ 
মনে তোমায় একবারো, 
নাহি বিভিন্নতা জ্ঞান । 
অন্তরে হরিবো, মুখেতে বিরসো, 
কপটে ঝুরিছে এ ছুটি নস্রান ॥ 
চিতেন।__তুমি বল প্রেক্সসি, আমি তোমার প্রেমাধীন । 
অন্ত নারী সহবাস, নাহি কোন দিন || 
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প্রত্যক্ষে সে কথা, করি এঁক্যতা 
সরলো কি তুমি পুরুষো পাষাণ ॥* 
৩০৪ 
মহড়া ।__এ কালো! রূপে এত রমণী ভোলে । 
না জানি কি হোতো। আরো! বাকা না হোলে । 
হন্মি তোমার আশ্চর্য্য লীলে ॥ 
যার কাছে যাও নারায়ণ । 
পতিরূপে লে তোমায় করে আরাধন ॥ 
নারী নাহি পারে ধৈর্য্য ধরিতে এই বর্ম গুলে ॥ 
চিতেন ।__কত রূপে হোলে তুমি, কত অবতার 
না জানি তোমার লীলা অতি চমৎকার ॥ 
দ্বাপরেতে হোয়ে অবতার । 
করিলে হে মনো চুরি যত অবলার ॥ 
মোহন বাশীক্ষ গানে বৃন্দাবনে ব্রজাঙ্গন! মালে ॥ 
৩১৪ 
মহড়া ।__মনের আনন্দে, গো বন্দে চল, 
প্বৃন্দাবনে হরি দরশনে । 
একাকী মাধব সেখানে ॥ 
উ্ভযমেতে হেরি গিয়ে, জুড়াব হৃদয় । 
ইহাতে হইবে কত স্থখোদয় ॥ 
মনেরো তিমিরো! যাবে মনো: মিলনে । 
চিতেন ।__সাঁজগো। সাজগে! সাজ, সাজ তুন্িতে । 
স্থচিত্রে চম্পকোৌলতা, আর ললিতে ॥ 
রঙ্গদেবী, স্থদেৰী গো, যত সখীগণ । 
আমার সঙ্গেতে সবে করহ গমন ॥ 
রাধা বলে বাজে বাশী শুনি শ্রবণ ॥ 
৪ ৩২ ৪ 
মহড়া ।-__পিরীতের কি ধারো! ধারো। তুমি, 
সেতো নবীনা! নারীরো কাজ নয় । 


১ লনা ঠাকুরের প্রশীত-_প্রাচীন কৰিগান সংগ্রহ 


১৪১ 





১৪২ প্রাচী: ওয়ালার গান 
কখন রাজা, কখনো! প্রজা, 
কখনো বা যোগী হতে হয় ॥ 
সখি, আখি-মনোশ্রাণো, সদা সাবধান, 
ধ্যানো শবদাধনেরো প্রায় ॥ 
চিতেন ।-_আগে মাথায় করিয়ে কলক্ষের ডালি, 
কুলো জলাঞ্চলি দিতে হয়। 
মান-অপমানো, 
সইরে নাহি থাকে কুলো লাজোভয় ॥ 
দ্বীপে পতঙ্গ যেমন, হয়লো পতন, 
দহন করয়ে নিজ কায় ॥ 
অন্তরা ।-_সখ্ি, পিরীতেরো অনস্ত আকার, 
অন্ত নাহি তার, অন্তরে থাকে। 
চিতেন ।_-আগে অতি অন্তরঙ্গতা জানাবে তোমারে, 
অথচ অন্তরে তাহা নয় ॥ 
অপরূপ অসস্ভব অবিরত হইবে উদয়, 
সখি আখির নিষিখে, কতো বিভীষিকে 
সুখে দুখে হালায় কাদায় ॥ 
1 ৩৩ ৪ 
মহড়া ।__আমি তো সজনি জানি এই, 
যে ভালোবাসে ভালবাসি তায় । 
পরেরি সনে কোরে প্রণয় 
পরের লাগিয়ে, প্রাণে মরি গিয়ে, 
পর যদি আপনান্মি হয়॥ 
[ চিতেন।_ প্রেক্সসির দুখে যে নহে দুখী, 
আপন স্থখে সুখী সদায়। 
তৰু তার মুখ না! হেরিলে সখি, 
আখি জলে আখি ভেসে যায়॥ ]* 
অন্তরা ।__আমারে যে জন করয়ে মমতা, 
সরলতা ব্যাঁভারেতে সই । 
১. প্র বসতে এ অংশ নাই। 





বিনামূলে দাঁসী হই ॥ 
চিতেন ।--কিঞ্চিৎ চাতুরী যাহার হেরি, মনেতে বিবেক উপজয় ॥ 


নি টি ও 

মহড়া ।__কমলিনী নিকুপে কি কর, 

তোমার নব প্রেম ভাঙ্গিলো । 

ত্রজ্ছের বসতি বুঝি উঠিলো, 

মথুরাতে যাবে কুষ্ এ, নন্দের ভেরী বাজিলো ॥ 
চিতেন।__সহচরী কৃহে কিশোরি, জে প্রমাদ হহুলো। 

মমথুরা। হইতে, প্রাপনাথে-হোরে নিতে, অক্ত্র আইলো ॥৯ 
অন্তরা 1_-যে শ্যামচাদ সোহাগে তোমায় আদরিণী বলে ্রজেতে 

সে শ্যামঙ্ন্দর মণুরা নগরে যাকে নিশি প্রভাতে ॥ 
চিতেন ।--সেই বংশীধারী, যাবে গো প্যারী, ত্যজে গোকুলে । 

নিধুবনে রাধা রাধা বোলে কে বাশী বাজাবে বলে | 


1 Seu 


মাথুর 
মহড়া ।__গমনো! সময়েতে 
কেন কেঁদে গেল মুরারি, 
তাই ভাবি দিবা শর্ব্বনী । 
জনমেরো মত রাধারে কাদালে সই, 
বুঝি ব্ৰঞ্জে আসিবে না হরি ॥ 
চিকেন হি জিত কিৰ কস চা) 
মনে সন্দেহ করি । 
যদি মধুপুরী হেসে যেতো হরি, 
পুনো আসিতে! বংশিধারী || 
অন্তরা ।-_ হায় ছুটি করে ধরি, যখনো আমায়, 
যাই যাই বধু কয় । 


১-> পাঠাস্তর-_-“কংসেরে! প্রেরিতে, অক্রুর খৃড়া রখে, রামকৃষ্ণ হোলে লইলে” ॥ 


১৪৩ 
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তখনো স্যামেরো কমলো বদনো, 
নয়নজলে ভেসে যায় ॥ 
চিতেন।-_এভই মমতা স্যামেরো', যাইতে মধুপুরী । 
সজলো নয়নে, উঠিলেনো রথে, বিধুমুখো মলিনো করি ॥ 


0 ৩৬ 0 
মহড়া ।__ আমার কুচ্ছ হোলে কি লজ্জা সে পাবে না। 
একি পাতির ব্যাভার সই, 
ভেবেছ তাহার্‌ আমি কেউ নই, 
মিছে ছলে বন্ধি কোরে, সে গেল আমারে, 
আমি তার পেলেম্‌ না ॥ 
চিতেন।-_ প্রবাসেতে গিয়ে 
পুরুষের্‌ বাজ্য লাভ যদি হয়। 
সে সবে! সম্পদে। তেজিয়ে, 
আনসে বসন্ত সময় ॥ 
আমি তাই ভাবি প্রাণ সখি । 
সে এমন্‌ ইন্দ্ত্ব পেয়েছে কি ॥ 
বিরহ দাহনে, মদনেরো বাপে, 
মনো কি চঞ্চলো হয় না ॥ 


॥। ৩৭01 
মহড়া ।__কেন সজনি, মোরো| মরশো নাহিক হয় । 
স্খোকালে স্থখো ধাতু, 
দুখো দেয় অতিশয় । 
তথাচ এ পাপ প্রাণো, 
কি স্থখে এ দেহে রঙ্গ || 
চিতেন।__যারো অহুগত প্রাণো, 
সে গেল, তাজে আমায়। 
তারো সাথে, সেই পথে, 
প্রাণ কেন নাহি যায় ॥ 


নিত্যানন্দ বৈরাগী 
অস্তর| ।_মরিলে এ দেহ সবি, জলে চিতা আগুনে । 
দুখে| বোধে নাহি হয়ো, শব অঙ্গ দহনে ॥ 
চিতেন ।__সজীব শরীরে! এ যে বিরহ অনলে দয়। 
দগধিয়ে মন্ধি সখি, ইহা কি পরাণে সয় ॥ 


1 


Seu 
মহড়।৷-_-পূকুষো নিদক্সো সজনি কি জান লা । 
সমাদরে রাখে না । 
আমি যারে ভাবি আপনো, 
সে আমান ভাবে না ॥ 
চিতেন ।-_যে দুখো যুবতী জনার, সখি 
তাহা জাত নয়। 
জানিতো যন্যপি আলিতো নিশ্চয় ॥ 
ধনলোতে আছে ভুলে, 
প্রিয়ে বোলে তোষে না ॥ 
অন্তরা ৷-_আপনি রামচন্দ্র দয়াময় নারায়ণ । 
উদ্ধারিয়ে শীতে অনলে করে দাহন্‌ ॥ 
চিতেন ।-_অযোধ্য। নগরে গিয়ে, 
ঝাজা হলেন শেষেতে । 
বনবাসে দিলেন পুনো সে সীতে ॥ 
নারীর পঞ্চমাস গর্ভ কালে 
কিছু দয়া হোলো না। 
অন্তরা ।__নল নরূপতি তার, 
দময়স্ধী ভাৰ্য্যা লোয়ে । 
প্রবেশিল বনে, দুইজনে একত্র হোয়ে ॥ 
চিতেন ।-_ অর্দ্ধেকো বসনো পোরে, নিজ্রাগত যুবতী । 
বসনো ছড়িয়ে যায় নৃপতি || 
কাননেতে, রেখে যেতে, 
তিলেকো ভাবিল লা ॥ 
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॥। ৩৯) 


মহড়া ৷--সখ্ি, এই বুঝি সেই রাধার মনোচোর, 
নটবর বংশীধারী । 


তাজে সেই বৃন্দাবন্‌, স্যাম এলেন্‌ এখন্‌ মধুপুরী 


আম! সবা পানে, কটাক্ষে চেয়ে, 
কোরে নিলে চিতো চুরি ৷৷ 
চিতেন ।__অথুরা-নাগরী, কহিছে সবে, 
কুষের লাবণ্য হেরি । 
অক্ররো সহিতে, কে এলো হে বথে, 
কালো রূপে আলো করি ।। 
অন্তরা ।__অবণে যেমন শুনেছিলাম্‌ সই, 
দেখিলাম আন্ছু নয়নে । 
আখি-মনেরো বিবাদো আমার, 
ঘুচে গেল এতদিনে ॥ 
চিতেন ।--এত গুণোন্ধপে। না হোলে সবি, 
পগুণময়ো হয় কি হব্বি । 
এমনো মাধুরী, কু নাহি হেরি, 
আহা মৰি মবি ৷৷ 


sel 


মহড়া | ত্রজে মাধবো এলো ন! । 
কি হবে বলনা ॥ 
কি ক্ষণে গমনো, করিলো মদনমোহলো, 
প্রাণ, থাকিতে মিলনো হোলো না । 
চিতেন !-_হুরি আসিবে আসিবে বলিয়ে মিছে 
মিছে করি দিন্‌ গণনা । 
এইকরূপে গত, শিশিরো হেমন্ত, বসন্ত 
বসস্ত উদযো দেখ না ৷৷ 
বঅস্থরা।__আখি জলে, তরুমূলে, 
সিঞ্চিলাম হাম ব্রজ্ান্গন! | 





নিত্যানন্দ বৈরাগী 


চিরো দিনো বধু, মণুরা রহিলো, 
আশাতরু তো ফলিলো না ॥ 
॥। ৪১0 
মহড়া ।__কাল নিশিতে দেখিছি স্বপনে । 
বুঝি প্রাণনাথ এসেছেন জীবৃন্দাবনে ॥ 
চিতেন ।__নিশিতে নিদ্রিত, অচৈতন্যগত, 
চৈতন্য ছিল ন] প্ৰায় । 
রাধা রাধা বোলে, করেতে ধোরে 
জাগালে বধু আমায় ॥ 
স্ব স্বদ হাসে, বসি বামপাশে, 
ধন্য দরঅঙ্গ আলাপনে । 
5২0 
মহড়া ।-_ধিক, ধিক, ধিক আমারে ললিতেগো, 
ধন্য কুবুজায়। 
যোগী যারে ধ্যানে নাহি পায় । 
হেন গুণসিদ্ধ হরি, 
কি গুণে ভুলালে তায় । 
চিতেন।_-এতদ্দিন অবধি সামর! কোরে আবাধন । 
হইলাম বঞ্চিতো সে হরির চরণ |1 
গৃহে বোসে অনায়াসে, 
অতুল চরণে! পায় ॥। 
1H Seu 
বিরহ 
মহড়া ৷-_ত্ৰজ্জে কি সুখে রোয়েছে, 
কি দশা ঘটেছে । 


সে শ্যামস্থন্দরো বিহনে দেখ না ওগো রাহ, 
বনের পশু পক্ষি আদি ঝুরিছে ।। 


= ইঞাতে_উগতন্ঞ ছিল ন। হবার’ _দ্বতা যধ্ার্ঁলক্ষল বরা । পহ বৰং 


১৪৮ 
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চিতেন ।- হাক সহজে শ্রীমতী 
তোমার কোমল অঙ্গ যে দহিছে 
স্যামেরো! বিচ্ছেদে, সামান্য কি খেদো, 
পাষাণো বিদারে! হতেছে। 

অন্তরা ।--হায় ! ভ্রমরার দশা দেখ, 
এ স্বখথে! বসন্ত সময়ে । 
ধুলায়ে ধুসরো, হোয়ে কলেবরো ভূমেতে 


চিতেন ।__হায় সখি কোকিলের! না করে গানো, 
অজ্ঞ নো হোয়ে রয়েছে। 
রুষ্ণ বিরহেতে দেখ না প্যারী, 
খেদে কুহরা ভুলেছে ৷ 
1 ৪৪ un 
মহড়া ।-_ কোকিল রে, কিছু দয়! ধণ্ম নাই তোমার শরীরে । 
হয়ে মদনের অঙ্চর, বাধায় জালাবে নিরন্তর, 
তবে স্বীহত্যার ভাগী করবো! তোমারে ; 
দেখবে ব্রজনগরে || 
সেই কুক প্রেমে মজে ত্রিঙ্গগৎ মাঝে কালাকলঙ্কী হল নাম, 
আবার কাল তমাল ডালে এ কাল কোকিল, 
বসন্ত কালে জালাগ্ন আমারে ৷৷ 
চিতেন ।--নিষেধ করিলে তোমায় ন! শুন কথা, 
দেখি তোমার ব্বীত একি বিপরীত, 
দেহ বারে বারে অস্তরে ব্যথা ; 
যদি তোমার রব শুনে মরিবে পরাগ্রে 
তবে তোর গতি হবে কি; 
বিহঙ্গ তুই কাননের পাখী ; 
তুমি না চেন আত্মপর হানতেছ পঞ্চশব, “ 
ছুঃখিনী কমলিনীর হৃদপিজরে ৷ 
বস্তর11_-গরে কোকিল রাখরে কমলিনীর মিনতি, 
কুষ্ণপ্রেমের অনল জলে আবার তায় দিতেছে আহুতি ; 






নিত্যানন্দ ৮ 


বাধার হয়ে মধুপুরে যেতে ত পালে না 
এহ প্রমতির হ'ল কি দুর্গতি । 

মনের খেদে প্রাণে বাচিনে, 

যদি আছ হে কুঞ্জবনে শীরুষ্ণবিহুনে, 
প্রাণেতে মরি, তবু অস্তে পাব শ্হরি । 
ওরে তোমার কি কঠিন প্রাণ 

জালালে রাধার প্রাণ 

একাকী পেয়ে কুঞ্জ-কুটীরে ॥ 


5৫ uu 

মহড়া ।-- তুমি ক্ষণ বোলে ডাক একবার । 
শুনরে কোকিলে, শুন শুন, বলি শুন, 
বলি, শুন মিনতি আমার ॥ 
হরি হারা হোয়ে আছো মৌন বসিয়ে, 
মধুর বঝো শুনি যে আর ॥ 

চিতেন ৷--_-এই দেখো! বৃন্দাবনে, বসন্ত এলো ৷ 
নীরব রোয়েছ কেন, ওরে কোকিলে | 
হরি গুণো গানো পিক করনে এখন, 
শুনে প্রাণো জুড়াক শ্ররাধার ॥ 


U seu 


অহড়া__-তোমা। বিনে গোপীনাথ, কে মাছে গোপিকা । 
জরনন্দের নন্দন রুষ্চ, কোথা হে আমার ॥ 
ওহে ব্রজহুরি, মরে বাধা প্যারী 
দেখা দিয়ে প্রাণ রাখ একবার ৷। 
চিতেন ।--দীনবন্ধু, হুখোভ হলো] 
অকিঞ্চনো! জনেরো| ধনে! । 
কেন হোলে হে, হেন নিদাকণে। ৷ 
কুলাইতে পারো, ব্রক্ষাণ্ডের ভারো 
বাধার ভারত কি হোলো। এত ভার্‌ || 


না প্রাচীন কাবওয়ালার গান 
tsa 
মহড়1।-_ কোথায় যুবতীৱ যৌবন 
তোমা বিনে নানীর মান গেলো । 
নবীন কালে দেহে ছিলে 
প্রবীণ কালে কোথা গেলে 
তোমায় হোয়ে হারা 
হয়েছি কাতবা 
আপন্‌ বধু এখন্‌ পরের হোলো ॥। 
চিতেন।__নবীন বয়সে, রঙ্গরসে 
দিনে দেখা হতো শতবার । 
নীরস নলিনী বোলে এখন্‌ ভ্রমর 
চায় না ফিরে একবার ॥ 
আগে প্রাণ হোলো 
তার্‌ পরে হোলে! যৌবন ঘটন] ৷ 
বিধাতার এ কি বিবেচনা! 
যৌবন্‌ গেল প্রাণ তো গেল না ॥ 
আমি কি ছিলাম, কি হুলেম্‌ 
আর বা কি হই, অন্ুতাপে তন শুখালে! ॥৯ 
0৪৮0 
বৃন্দাবন লীলা 
মহড়া ।-__যেতে বলো মুরারি বৃন্দাবন ৷ 
স্যাম্‌, তোমার ব্রজবালকগণ ॥ 
তোমারে না দেখে, অস্থির ক্ষণেকে, 
ক্ষণে ক্ষণে হয় অচেতন । 
চিতেন ।_-কহিছে দৈবকী প্রিয়বচনে, 
শুনরে প্রাণ গোপাল্‌। 
শুনেছি বৃন্দাবনে, তব সব রাখাল্‌ ।। 
> ‘প্রাচীন ওস্তাদি কৰিব গানে’ কাতব-ন্থসিংহের নামে “রসভাগার" ‘বাঙালীর গান’ ও 


“সঙ্গীত লার-সংগ্রহে' রাম বসুর নামে ও ‘জুপ্তন্ধোন্ধার', “রামৰবসব হুকুঠাকুর প্রভৃতির গীত 
সংগ্রহ’ এস্থে নিত্যানস্দের নামে এই পদটি চলিয়া আসিতেছে । 





নিত্যানন্দ বৈরাগী 


হায় কৃষ্ণ বলিয়ে, ভূতলে পড়িয়ে 
সকলে করে রোদন ॥ 

অন্তর ৷ সে ব্রজনগরে, নস্দেরো ঘরে 
কাতরা নন্দরাণী । 
নবনী করে, ডাকে উচ্চন্বরে, 
কোখারে নীলমণি ॥ 

চিতেন ।-_ঘরে ঘরে ফেরে, তোমার তরে» 
কখনো গোষ্ঠতে ধায় । 
ভ্ৰমিতে পথে পথে, ডাকিছে কুষ* আয় | 
শিৱে কন্বাঘাত করে, যমুনার নীরবে 
ত্যজিতে যায় জীবন । 


ueaun 

মহড়া ।--হরি ব্ৰহ্মাণ্ড দেখালে বদনে, 
কুষঃ কি-গো জানে । 
বালকে! হোয়ে গোকুলে, স্বস্তিকা ভোজ্দন ছলে, 
মায়া করে মায়েরে সনে ॥ 

চিতেন ।-শোদা কহিছে ওগো বোছিশি, 
কেমন বালকে! কুষণ কিছুই জানি না 
শকট-ভঞ্জন সে দিনো করিলে চনে ॥ 


05০ | 


মাথুর 
মহড়া ।_ ওহে কৃষ্ণ, বাই কেন ক্ুষ্বর্ণ জে হলো । 
কুবুজা কুত্সিতা নারী, হলো হপ্দ নী, 
হেমাঙ্গিনী রাধার ভ্রী্গ কালো ।। 
চিতেন ।-_শীকষ্ণের প্রতি বৃন্দে দূতী, 
বিনয় বাক্যেতে কয় । 
কালাচাদ, কিছু ব্ৰজের সংবাদ 
শুন দয়াময় ৷৷ 





প্রাচীন কবিওয়ালার গান 


রাধারো রূপেরো গৌরব কত ছিল স্যাম । 
সেই রূপে প্রাণ সৌপে 
তোমার প্রেমে বৃন্দাবন ধাম । 
গমনো কালেতে, কংসেরে| বাজতে 
বাহু যেন আলি শশ্বী ঘেরিলো। 
অন্তরা তাই জানতে এসেছি, বলতে এসেছি, 
বল্‌-তে হবে তোমারে । 
কিসে এমন হলো, কি সে সেরূপ গেল 
স্যাম, ছায় হায় কি কালে! দংশিলে! রাঁধারে || 
চিতেন ।--যেদিন হইতে মখুরাতে করিলে পদার্পণ ।' 
সেই হইতে প্যারী ধরণীতে করেছে শয়ন || 
তোমার প্রেমের দায়ে রাধার এই হলো । 
কলে কালি, মানে কালি, 
ছিল রূপ তাও কালি হলো ।। 
সে যে ত্যন্জে তাস্থুল বেণী, ওহে চিন্তামণি, 
ভ্রমতীর শ্রীমঙ্গ কৃষে মিশালো! ৷৷ 
৫১0 
মহড়া 1 বধু কও দেখি কোন্‌ ভাবেতে 
ত্যজে মধুপুর, 
আইল অক্ৰ,র, জীবৃন্দাবনেতে 
চিতেন।_ব্বন্দে বলে কালাচাদ হে, করি নিবেদন । 
কখনো দেখিলে বধুহে অক্রুরের আগমন ॥ 
বাম! জাতি গোপরমনী, 
পলকেতে প্রমাদ গণি, 
নিরানন্দ দেখি কেন নন্দের আলয়েতে ৷ 
tex i 
মহড়া ৷--রাধারো বধু তুমি হে, 
আমি চিনেছি, তোমায় শ্যামরায় । 
ব্বাজার বেশ, ধরেছ হে মধুরায় ৷ 
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বাখালেরো বেশ লুকায়েছ বধু, 
বাকা নয়ন লুকাৰে কোথায় । 
চিতেন ।_-এত অন্বেষণ, করিয়ে মোহন, 
দরশন পেলেম্‌ ভাগ্যোদয় । 
পাঠালেন্‌ কিশোরী, ওহে বংশীধারি, 
প্রতারণা কোরে! ন! আমায় ॥ 
অন্তরা ।__এত যে মুরারি, জামা জোড়া পরি, 
বার দিলে গজ পরেতে ৷ 
ত্ৰিভঙ্গ ভঙ্গিমো, রূপো ঠামো শ্যামো 
ডাক নাহি যায় তাহাতে ৷৷ 


teen 

মহড়া 1_-যদি বৃন্দাবনে এসেছেন্‌ হবি । 
তোমায় দয়া কোরে ওগো কিশোরি | 
সবে মেলি হেরি গিয়ে ক্বপো! মাধুরী । 
কেন গো! বিলম্ব করো, এ দেখ বংশীধরো, 
বাধা বাধা বোলে সদা, বাজাইছে বীশন্বী | 

চিতেন ।--বিধাতা সাজালেন্‌ শ্যামে অতি চমত্কার ৷ 
বাঝো একো সাধো ছিলো, শমতী বাধার ॥ 
ভ্রকষ্ণের চরণে দিতে, তুলসীরো মঞ্জরী ॥ 

অস্তরা |--হায় ! কাননেতে তরুলতা, ছিল শুখায়ে। 
সকলে প্রকল্প হইলো, বধুরে পাইয়ে ॥ 

চিতেন ।__কোকিলো। পঞ্চম স্বরে করিতেছে গান্‌ । 
কমলে বলিয়ে অলি, করে মধুপান্‌। 
অনন্দে মগনা হোষে, নৃত্য করে মযরী ॥ 








মহড়া ।__ভাল ভাল হে স্যাম, 
কালা-কলঙ্কী নাম 
থাক আমার ব্রজপুবে ৷ 
আমাক কাজ কি আর সতী নামে, 
মন ঘেন তোমার প্রেমে 
সদাই রয় হে। 
বলে বলবে কলক্ষিনী হে। 
ছলের জল নিতে এলে 
না পারি কপ্দদোষে, 
তবে কালামুখ দেখাব শেষে 
কেমন করে।। 
খাদ ।-- প্রেমে না মজিলে কলক্ষিনী হ'লে 
পায় না তোমারে ॥ 
ফু'কা ।--_-আমি প্রেমসাগরে ডুবেছি 
কাল ভালবেসেছি 
সুখে আছি গোকুলে গোপকুলে । 
কেবল জালায় কুটিলে ॥ 
তাহ ব'লে কি কষ্ণনিধি, 
স্থজিলে চিন্তাজর-ব্যাধি, 
আনতে মহাজন ববি 
ছিত্রঘট দিলে ॥ 
মেলত1।-_তোমার এই কি হে উচিত হয়, 
অসাধ্য দায়, কি দায় ঘটালে ॥ 
হয়ে কলঙ্কী সতী হই কেমন করে ॥ 
> চিতেন।__কলঙ্ক খুচাবে স্যাম বলে আমায় । 





ভবানীচরণ বণিক 
পাড়ন ।__-তোমার দৈব কথা, পেলেম মনে ব্যথা । 
স্ককা ।__তোমার এ কষ্ট তা দাসীর প্রেমের দায় ॥ 
আমার কলক্ষিনী নাম ঘুচাবে, 
সতীত্ব সব জানাবে, 
দেখাবে এই নন্দালয় । 
শ্যামরায় মনে মনে সন্দ হয় ॥ 
ব্রজে যাবা সতী আছে, 
তাদের গৌরব ভেঙ্গে গেছে, 
আমার গৌরব রাখিতে পাছে 
তোমারও গৌরব যাক্স ॥ 
মেলতা ।_-আছে সকল অহ আমার ॥ 
কলক্ষের অলঙ্কার, কালাচাদ হে। 
আমি ডুবেছি প্রেম-কলক্ষের সাগরে ॥ 
অন্তর] ।-_প্রেম-কলছ্দিনী হ'লে কি শ্যাম পাওয়া যায়। 
সতী নারী হয়ে হরি, ধ্যান করে কেউ পান্ধ না তোমায়। 
তার সাক্ষী গোলক-ধামে, 
ছিল একজন নারী বিরজা। নামে, 
উন্মাদিনী তোমার প্রেমে 
হলো জলসই তার ভাগাক্রমে । 
শুন তার প্রমাণ বলি, 
একদিন ভজ্ঞাবলী, 
প্রেম কলক্ষের ডালি 
নিলে মাথায় ॥ 
২ চিতেন ।__কলঙ্ক হলো বলে পেলেম তোমায় 
পাড়ন ।-_যুগযুগেতে স্যাম 
কুষ্ণ-কলঙ্কী নাম । 
যেন বলে শ্যাম 
আমায় জগতময় ॥ 
ফাকা যদি শুক বন্ত কালি হয়, 
উত্তম শোভা দেখা যায় 


মেলতা 1 





প্রাচীন কবি ওয়ালা গান 


শুনিতে কেমন চমতকার 

আর এক প্রমাণ আছে তার 

প্রেমের দায় গগনচাদে 

কলঙ্কের দাগ পদে পদে 

পরেছি তাই মালা সাধে 

শ্তাম-কলক্কের হার ॥ 

এ দাগ জন্মে আর মিটবে না, 

ঘুচালে ঘুচিবে না 

কালাচাদ হে। 

যেন কলঙ্ক হয় জন্ম জন্মান্তরে” ॥ 

২ 

সখীসংবাদ 

মানিনি শ্ামচাদে রাধে কি অপরাধে । 

কে বল গে শুনি এ বাদ সাধে ॥ 

ঠেকিলাম আজ এ কি প্রমাদে । 

সরান শশিমুখী কেন লো ঝাহ, 

হেরি গো আজ এত আহলাদে ।। 

এই দেখে এলাম, 

প্রুফ সহিতে হাশ্কৌতুকে, 

ছিলে গো রাই অতি পুলকে । 

ইতিমধো বিচ্ছেদের অনল 

উঠিল কি বাদাঙ্গবাদে ॥* 


॥৩॥ 


মহড়া ।__সখি একি হল দাক্স। 


শাম বুঝি নিতি নিতি এসে ফিরে যায় ॥ 
চিতেন ।__নিশ্িতে ঘুমায়ে থাকি হয়ে অচেতন, 

কোথা হতে স্যাম আসি দেয় দরশন । 
> শ্রাহ ও: কঃ 


২ বাঃ গা হইতে সংগৃহীত 
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অলস ঘুমের ঘোরে ধরিতে ন! পারি তারে 
আমারে পাগল ক'রে চকিতে পলায় ॥ 
অস্তরা ।__কু মোর কাছে আসে, কভু দূর হ'তে হাসে, 
কভু ব্বাধা-রাধা বলে বাশবী বাজায়। 
বানী শুনে প্রাণ মোর ছাড়ি দেহ তারি পিছু ধাল ॥ 
চিতেন ।__যদ্দি সখি বাগ-তরে শুয়ে থাকি মান-ভরে, 
তখনি সে দুই করে ধরে মোর পাঁয়। 
ছি ছি সখি লাজে মরি কথা না জুয়ায় ॥ 
সারানিশি এইক্ূপে কেটে যায় চুপে চুপে, 
প্রভাত না হু'তে সে যে অমনি পালায়। 
কেদে মরি হায় সখি, পাগলিনী-প্রায় ॥* 
UBM 
বিরহ 


মহড়া ।-_ শীরাধায় বনে পরিহরি কোথা হে হরি । 
লুকালে কি প্রাণহুরি ও প্রাণহরি ॥ 
এনে বনে কুলো হরি, কে জানে বধিবে হরি; 
হরি ভয় কি মনে করি, মরি বলে হবি হুরি ॥ 
চিতেন ।-_হরি নিয়ে বিহরি বনে, এই ছিল প্রয়াস ৷ 
বনমালী, বনকেলি, করিলে নিরাশ | 
না জানি কি অপরাধে, 
ত্াজিলে ছুঃখিলী রাধে। 
সাধে বাধে স্থখে-সাধে, 
গেল হে বিষাদিত করি ॥* 
ren 
মহড়া ।_একবার কুঞ্চবনে ক্ষ্ণ বলে ডাক্‌ রে কোকিলে ৷ 
মধুর কুহুধ্বনি শুনে, তাপিত প্রাণ, 
জুড়াবে গোপীগণে 
নীরব হয়ে বসে কেন রইলি তমাল ভালে ॥ 
৯ কচ ৰঃ লঃ ২ বাঃ গাঃ 


১৫৮ 
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জুড়াবে প্রাণ গোকুলবাসী গোপীসকলে, 
শুনাও মধুমাখা মধুন্বর, ওরে পিকবর 
রাধার কর্ণকুহরে । 
স্তমধুর স্বরে কণ কৃষ্ণ রুষ্* বল । 
জানি দুঃসহ বিরহ ও নামে নিৰ্ব্বাণ হয়, 
কুষ্ণ প্রেমের জালা যাবে ক্রষ্ণনাম নিলে | 
চিতেন ।--বসন্ত সময় ব্ৰজে হল না বসস্তের অভ্যুদয়, 
দৃতী কুষ্ণবিচ্ছদ্দে মনের খেদে কোকিলেরে কয় 
সেই বৃন্দাবনচন্দ শ্যাম বৃন্দাবনে নাই, 
দুঃখের কি দিব সংখ্যে, কফণপদ পক্ষে, 
অঙ্গ ফেলে আছে রাই ; 
জড়ায় কমলিনীর জীবন । 
ব্যাথার ব্যথী এমন কে, 
ওরে পক্ষ, হও স্বপক্ষ+ দুখিনী বলে ॥ 
অন্তরা! (আমরা দুখিনী গোপী বিরছিলী রুষ্ণবিরহে, 
দেখরে বিহঙ্গ, বনে জিভ, অনঙ্গে অঙ্গ দহে, 
রুষ্ণ হয়েছে বাধার কপেবর, 
শোনবে ওরে পিকবর 
সে পায় জীবন এখন ওকে রুঞ্চনাম শুনালে ৪৯ 
৬0 
৬1 
মহড়া ।-শুন ওলো রাই নিবেদি তোমায় । 
যেইখানে কুক বয়, সেইখানে স্ুখোদয় 
সুখ বুঝি রুষের সঙ্গে সঙ্গে যায় ॥ 
চিতেন ।_ঘতদিন ছিলেন কুষ এই বৃন্দাবনে 
কতই সুখেতে ছিল ব্রজ্বাসিগণে, 
কোকিল গাহিত, মযুরে নাচিত, 
ব্রজনানী যত আনন্দে ভালিত, 
মধুর বাজিত বীশনী নিশায় || 


= ভাই লেঃ, বাহ গাই 








ভবানীচরণ বণিক ১৪৯ 


অন্তর] ।-__ষবে হ'তে শ্যাম গেছে মধুরাক্স+ 
কেবা সুখে বল আছে গো হেখায় । 
এক কুফ বিনে সকলি আধার, 
যেদিকে ফিতাই আখি সব শৃহ্যাকার ; 
ব্রজনারীগণ ছুটে পাগলের প্রায় ॥ 
চিতেন ।_বন উপবনে, গোষ্ঠ নিধুবনে 
তত্র তন্ন কৰি খুজে রুষধনে 
কোথাও না পেয়ে ক্রদণ, মনে বড় পেয়ে কষ্ট 
প্রাণ ত্যজিবারে ধায় ওই যমুনায় ॥৯ 


৭৪ 

মহড়া আব দেখে এন কষ এবে আছেন মুক্বা্স। 
কি আনন্দ সেথা বলা নাহি যায় ॥ 
প্রালাদে কুটিরে পথে কিন্বা বনমাঝে 
কু পেয়ে তুষ্ট ছোয়ে সবে আনন্দেতে নাচে । 

চিতেন।আবর যেই রুষঃ হেথা চরাত গোপাল, 
কংস বধে মথুরায় হয়েছে ভূপাল । 
কুব.জা নামে ছিল যেবা কংস রাজার দাসী, 
এবে তিনি হয়েছেন শীরুফ্চরাজমহিষী । 
কি বলিব এলো রাই; সেথা দাসীর দাসীত্ব নাহ, 
দাসী হল রাজরাণী দেখে হাসি পায় ॥* 

৪৮৪ 

মহড়া ।_আব তুইলো! প্যারি রাজকুমারি 
কুলের মাথা খেয়ে 
তুষেছিলি সেই শ্যামে মন প্রাণ দিয়ে। 
তাই তোরে ছেড়ে সেই কৃষ্ণ, 
কুবজ্ঞা নিয়ে হয়ে তুষ্ট, 
মনের স্থখে এখন রুষণ আছেন মধুরায় 
ছি ছি প্যারি কাদিস্‌ নাকো পড়িয়ে ধরায় ॥ 


২ গঃ ৰঃ পঃ 


১৬০ 
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অন্তরা ।__তোমার কথায় বড়ই আশায় 


গেছলাম রুষে দেখিতে, 

বৃথা হল সকল কষ্ট তোমার রুষ্ণ 
পারল নাক চিনিতে । 

বলে কে সে বাই মনে নাই 
কাজ কি আর সে কথায়? 
নয়নের বারি নয়নে নিবারি 
ফিরে একক নিরাশায় ॥ 


চিতেন ।--তাই বলি ওলো রাই, তার কথায় আর কাজ নাই, 





শঠ-শিরোমণি সেই নহেক প্রেমিক, 
তার কথা ভালবাসা সকলি অলীক, 
আমরা অবলা বালা! কি কর্রিব তায়, 
“উঠে আয় ওলো রাই, উঠে আয় আয় আয় ॥"* 
12 
মাথুর 
সখি, কও শুনি সমাচার । 
কআআপিবেন সে হরি পুনঃ কি ব্রজে আর ॥ 
হবে কি আমার হেন কপাল আবার ! 
মথুরা নগরে মাধবের দেখে এলে কিরূপ ব্যবহার ॥ 
না হেরে নবীন জলধরকূপ, আকুল চাতকী জ্ঞান। 
দিবানিশি আমার সেই শ্যাম ধ্যান ॥ 
জীবন-যৌবল ধনপ্রাণ হবি বিনে সকলি আধার! 
হায় ভূপতি নাকি হয়েছে হরি মধুপুর স্থখবিলাপী 
স্বরূপ কহ না সেখানে রাজার কোন মহিষী । 
ব্রজের চূড়া-ধড়1 নাকি ত্যজ্জেছেন শ্যামরায় । 
কুব্জা নাকি বামে শোভা পায়। 
ব্রজের দুখের কথা শুনে হরি 
কি দিলেন উত্তর তার ॥* 


২ পৰং পঃ 





বাম বন্ধ ১৬১ 
8১০৪ 

বোঝা গেল না হরি, তোমার কেমন করুণা 

জানা গেল নাহি নারীবধের ভাবনা ॥ 

তান্দে ব্রজেতে কিশোরী, এলে মন্ুপুরী, 

পুরাতে কুবুজার মনো-বাসনা । 

সকলি বিশ্বত, ব্ৰজনাথ, হোলে কি এককালে 

তোমার দোষ নাই, গোপীর ছিল কপালে । 

ভেবে দেখ হে গোকুলে, করিলে কি লীলে, 

তা কি তোমার পড়ে না মনে । 

শ্যাম, নন্দ, উপানম্দ, সুনন্দ, 

আরো! বাণী যশোমতী । 

হা ক্ষণ যো ক্ষণ, কোথা প্রাণরুষঃ 

বোলে লুটায় ক্ষিতি ॥ 

আরো শুন হরি, নিবেদন করি, ত্রজেরে! সমাচার । 

কি কৰ মাধব গো। অতি চমৎকার । 

ত্রঙ্গ-গোপিকা সকলের নয়নের জলে, 

কেবল প্রবল হেব্বি যমুনা ॥* 


রাম বনু 





॥১৪ 
আগমনী 
গত নিশিযোগে আমি হে দেখিছি সুস্বপন । 
এল হে সেই আমার তারাধন । 
দাড়াস্সে দুয়ারে বলে মা কই, মা কই, 
মা কই আমার, দেও দেখ! হুখিনীরে ! 


> গহ ৰঃ পঃ 
235 B. 
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অমনি ছু'বাহু পসারি 
উমা কোলে কৰি 
আনন্দেতে যেন আমি নই । 
ওহে গিরি গা তোল হে, 
উমা এলেন হিমালয় । 
য় হু্গা দুর্গা বলে 
ছুর্ণা কর কোলে, 
মুখে বল জয় জয় দুর্গা জয় ॥ 
কন্তা-পুত্র প্রতি বাৎসল্য, তাক্স তাচ্ছিল্য কর! উচিত নয়। 
আচল ধ'রে তারা বলে, বলেছি মা কি মা, 

মা গো, ও মা বাপের কি এমন ধারা! 
গিরি তুমি যে অগতি 

১... বুঝে না পার্বতী 
প্রস্থতির অখ্যাতি জগত্ময় ॥ 
মা হওয়ার যত জ্বাল! 
যাদের মা বলবার আছে, তারাই জানে 
তিলেক না হানিয়ে মন্ে ব্যথা পাই 
কণ্ধস্থত্রে সদা স্বেহ টানে । 
তোমাকে কেউ কিছু বল্বে না 
দেখে দারুণ পাষাণ, 
"আমার লোক-গঞ্জনাক্স বাক্স প্রাণ। 
তোমার ত নাই জেহ, 
একবার ধর কোলে কর 
পবিত্র হ’ক পাষাণ দেহ। 
আহা এত সাধের মেয়ে, 
আমার মাথা খেয়ে, 
তিন দিন বই রাখেন না মৃত্যুক্রস্ন ॥ 

121 
মহড়া ।__গিরি হে, তোমায় বিনয় করি আনিতে গৌরী, 

যাও হে একবার কৈলাসপুতে । 





বাম 
শিব কে পূিবে বি্দলে, সচন্দন গঙ্দাজলে, 
ভুলবে ভোপার মন। 
অগ্নি সদয় হবেন সদানন্দ আস্তে দিবেন হারা তারাধন । 
এলে! কাৰ্তিক গণপতি, লক্ষ্মী, সরস্বতী 
ভগবতী এলো মস্তকে কোরে ॥ 
খাদ ।-_ জামাই যদি আসেন এনো সমাদর কোরে । 
ফাকা ।--শুনি পুরাণ চণ্ডীতে, 
পুর্ব জন্মেতে উম! ছিল দক্ষের মেয়ে, প্রস্থতির মেয়ে, 
শিব নিন্দা শুনে, 
দেহ অভিমানে, প্রাণ ত্যজিলেন দক্ষালয়ে ! 
মেলতা।__মামি সেইটে করি ভগ্ন, 
ঝি, জামাহ আনতে হয়, 
এলো কৈলাসবাসিনী সব নিমন্ত্ৰণ কোরে ! 
১ চিতেন।_নিশি স্থপ্রভাতে, 
শুভবগরাতে, শুভক্ষণ সময়। 
কুক! ।-_কোরে সন্ধল্পনা, যষ্ঠীর কল্পনা, 
কল্পনা করপেন হিমালয় । 
বলে পাষাণ কে রাণী, সবিনয় বাণী, 
আনতে যাও ঈশানী, মেয়ে দ:খ্নীর মেয়ে, 
আমি দেখেছি স্বপন, যেন উমাধন, 
আশাপথ রয়েছেন চেয়ে ॥ 
মেলতা।_আছে কন্তা-সস্তান যাৰ্গ, দেখতে হয়, আনতে হয় 
সদাই দরামায়| ভাবতে হয় হে অন্তরে ॥ 
অস্তত্বা। কোরো চশ্তীর বোধন বিবমূলে । 
দণ্ডীগণ পোড়বে চণ্ডী, পাব চণ্ডী, চণ্ডীর ফলে । 
ঘটে চণ্ডী, পটে চত্তী, স্থানে স্থানে মঙ্গলচ শী, 
চস্তীর কল্যাণে । 
পাব চণ্ডীর ফলাফল, হবে না বিফল, 
আসবেন মঙ্গল-চণ্ডী সমদলে ॥ 


১৬৩ 


১৬৪. 
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২ চিভেন।-_কন্তার মাক্সাছলে+ ত্রিজগ্য ভোলে, 
যুগান্ত সকলে, দেখলে আনন্দ হয়, নিরানন্দ যায় 
সদদানন্দের মন কুলালে ॥ 

ফুকা1।__শিবের নয়নের তারা ত্রেলোক্য তালা 
ছুঃখ-পসরা ত্রিনয়নী শিব-মোহিনী 
গৌরীর আজ্ঞাকারী শিব, 
নামে তরে জীব, 
ভবতান্ছিণী ভবানী ॥ 

মেলত! ।-_-আমার এমন ঝি-জামাই, 
জন্মে জন্মে যেন পাই, 
সদাই পূজা করি, 
আমার মানস অন্তরে ৪৯ 


৪৩৪ 

মহড়া ।-_গিনি হে তুমি আন্তে আমার গৌরীমাকে 

বিলম্ব আর কোরো না। 

আমি ব্ঠীকল কোরে, 

বোসে আছি শূন্য ঘরে, 

বাচি কি স্থথে কেবল ভাসি নয়ন জলে, 

দুর্গা আমার এলে তবে পূরণ হবে মনের বাসনা ॥ 
খাদ ।__উমা বিনে আমার মন ধৈর্য্য মানে না । 
ফুকা ।--সে যে সামান্যাদ্নয় আমার মেয়ে, 

তিনি থাকেন শিবালয়ে জান তা €হে গিরি। 

ব্ৰহ্মা সদাই ভাবে মনে, 

সাধন করে যোগীগণে, 

সে ধন আসবে কতক্ষণে রয়েছি অধৈর্ধ্য লোয়ে । 
খেলত ।-_তুমি ভক্তি ভাবেতে যদি ভাব মনেতে, 

তবে সিদ্ধ হবে তোমার সকল সাধনা ॥ 


> আঃ ও: কঃ 
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১ চিতেন ।-_ হতে ষষ্ঠী গত হিমালয়ে 
সকল দেখি শৃস্তময় । 
দুৰ্গা বিহনে আর আনন্দ নাই 
খেদে রাণী গিন্িরাজে কয়। 
ফু-কা। :__আমি দিবানিশি ভেবে মরি, 
আমার কোথায় প্রাণকুমারী, 
বল হে ওহে গিরি 
তারাধন হারা হয়ে, 
আছি পথ নিরথিয়ে, 
এত দিনে হিমালয়ে, 
কৈ এলে! আমার শঙ্ষরী ॥ 
“মেলত! ।-_উম! জগত মান্য হয় 
শিবের ঘরে সুখে বয়, 
বুঝি পাযাণীকে মায়ের মনে পড়ে না। 
সঅস্থরা ।-_প্রাণ যায় উমার জন্যে, 
কন্তে মায়ের প্রাণ তা কি জানে ! 
অন্তের সাধনেরই ধন, সে যে পরম ধন, 
জগৎ মাঝে সবাই করে মাক্কে । 
২ চিতেন ।-_দেখ ছুর্গা বিনে গিরি 
ভবনে মনের স্থখে কেহ নাই । 
আন্তে সেই ধনে হে, 
সযতনে তোমায় এক্ষণে যেতে বলি তাই । 
ফ্কা ।-_আমায় বিধি করলে অচল নান্বী, 
মাকে দেখতে যেতে নারি, এ দেহে ওহে গিরি, 
পাষাণ কুলে জন্ম লয়ে 
আমার ভাগ্যে পাষাণ হয়ে, 
ভুলে আছেন শিবালয়ে আমার সেই প্রাণের ঈশ্বরী ॥ 
মেলতা ।__তুমি যাত্রা কালেতে দুৰ্গ! বল মুখেতে, 
গিরি ছুর্গা এলে তোমার দুঃখ থাকবে না ॥” 


> প্রাঃ ওঃ কঃ 


১৬৬ 





প্রাচীন কবিওযালার গান 

sn 

মঙ্গলার মুখে কি মঙ্গল শুন্তে পাই । 

উমা অল্পপূৰ্ণ। হোয়েছেন কাশীতে, 

বাজরাজেশ্বর হোয়েছেন জামাই ॥ 

শিব এসে বলে মা, 

শিবের সে দিন আর এখন নাই । 

যারে পাগল পাগল বলে, 

বিবাহের কালে 

সকলে দিলে ধিস্ধার । 

এখন সেই পাগলের সব 

অতুল বৈভব, 

কুবের ভাণ্ডার তার । 

এখন শ্মশানে মশানে বেড়ায় নাক মেয়ে 

আনন্দ কাননে জুড়াবার ঠাই ॥ 

ফিরে এলে গিরি কৈলাসে গিয়ে, 

তব না পাইয়ে যার । 

তোমার সেই উমা এই 

এলো সঙ্গে শিব পরিবার । 

এখন যঙ্্ণা এড়ালে 

ওহে গিরিরাজ 

গঞ্জনা দূরে গেল । 

“আমার মা কৈ মা কৈ" 

বোলে উমা এ 

বাগ্র হ'য়ে দাড়াল। 

বলে তোমার আশীর্ক্বাদে আছি ম! ভাল । 

হুখিনীর দুখ ভাবতে হবে নাই । 

হোক্‌ হোক্‌ হোক্‌, উমা সুখে রোক্‌ 

সদাই হোতো মনে। 

ভিখারীর ভাগ্যে, পড়েছেন দুর্গে, 

তার ভাগ্যে এমন হবে কে জানে । 





বাম বঙ্গ 


ছুহিতার সখ শুনিলে গিরি 

যে সুখ হয় আমার । 

আছে যার কন্যা» সেই জানে 

অন্যে কি জানিবে আর । 

যদি পিকে কেউ বলে, ওগো উমার মা, 
উমা ভাল আছে তোর । 

যেন করে স্বর্গ পাই 

অমনি ধেয়ে যাই 
আনন্দে হোয়ে বিভোর । 

শুনে আনন্দমন্্রীক আনন্দ সংবাদ 
আনন্দে আপনি আপনা ভুলে যাই ॥ 
এই খেদ হয়, সকল লোকে কয়, 
শ্মশানবাসী মৃত্যুন্য় । 

যে দুর্গার নামেতে দুৰ্গতি খণ্ডে, 

সে দুর্গার দুৰ্গতি এ কি প্রাণে সয় । 
তুমি যে কোয়েছ আমার গিরিরাজ 
কত দিন কত কখা। 

সে কথা আছে শেলময়, 

মম হৃদয়ে গাথা । 

আমার লক্োদর নাকি উপরের জালায়, 
কেঁদে কেদে বেড়াতো । 

হোয়ে অতি ক্ষুধান্তিক সোনার কান্দিক 
ধূলায় পোড়ে লুটাতো। 

গেল গেল যক্ত্রণা, 

উমা বলে মা, 

আমি এখন অন্গ অন্যকে বিলাই ॥॥ 


neu 


তৰে নাকি উমার তত্ব কোবেছিলে ৷ 
গির্রিরাজ ! ওহে শুন, শুন তোমার মেয়ে কি বলে। 
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নারী প্রবোধিয়ে যেতে হে, কৈলাসে যাই বোলে, 
এসে বলতে মেনকা, তোমার দুখের কথা, 
উমা সব শুনেছে । 
তোমায় দেখ তে পাষানী, 
আপনি ঈশানী আসতে চেয়েছে । 
তুমি শিয়েছিলে কই, উমা বলে এ হে, 
আমি আপনি এসেছি জননী বোলে ৷৷ 
তারাহারা হোলে, 
নয়নের তারাহারা হোয়ে রই । 
সদা কই, উমা কই, আমার প্রাণ উমা কই । 
আমার সেই হারা তারা, ত্রিজগতে সারা 
শীবিধি এনে মিলালে । 
উমা চন্দ্রবদনে, ডাকছে সঘনে, মা, মা, মা বলে ॥ 
উমা যত হেসে কগ্ন ওতো হালি নয় হে, 
যেন অভাগীর কপালে অনল জলে ॥ 
ভাল হোক্‌ হোক্‌ ওহে গিরি, 
যাই আমি নারী তাই ভুলি বচনে ৷ 
তোমার কি মনে, হোত না ছে সাধ 
হেরিতে উমার চন্দ্রাননে ॥ 
আশাবাক্যে আমার পাপ প্রাণ রহে বল কতদিন । 
দিনের দিন, তঙ্ু ক্ষীণ, বারিহীন, যেন মীন | 
যারে প্রাণ পাব দেখে, সংবৎসরে তাকে, 
আন্তে তো যেতে হয় 
যেন মা হীনা কন্যে, তিন দিনের জক্তে, 
এলো হে হিমালয় ৷ 
মুখে করি হাহারব, ছিলেম্‌ যেন শব হে, 
গৌরী মৃতদেহে এসে জীবন দিলে ॥ 

ueu 
গৌরী কোপে করে নগেন্দ্ররাণী করুণ বচনে কয়। 
উমা মা আমার স্বর্ণ লতা, স্মশানবাসী মৃত্যুঞ্জয় ৷ 


© 


রাম বস্তু ১৬৯ 
মরি জামাতার খেদে, 
তোমার বিচ্ছেদে, 
প্রাণ কাদে দিবানিশি । 
আমি অচলা নারী, 
চলিতে নারি 
পারি না যে দেখে আসি । 
আছি জীবন্স,ত হ'য়ে 
আশাপথ চেয়ে 
তোমায় না হেরিয়ে 
নয়ন ঝরে । 
ক দেখি উমা, 
কেমন ছিলে মা, 
তিখারী হুরের ঘরে ? 
ঘরে ঘরে বেড়ায় ভিক্ষা! করে | 
শুনে জামাতার দুখ খেদে বুক বিদরে ॥ 
তুমি হন্দুবদনী কুবঙ্গনয়নী কনকবরণী তার! 
জানি জামাতার গুণ 
কপালে আগুন 
শিরে জটা বাকল পর! । 
আমি লোকমুখে শুনি ফেলে দিয়ে মণি 
ফণী ধরে অঙ্গে ভূষণ করে ॥ 
মরি ছি! ছি! ছি! একি কবার কথা৷ 
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দেখে খেদে ফাটে বুক 
তোমার এত দুখ, 
সে ছুখ ঘুভাতে নার । 
তুমি রাজার বালিকা 
মায়ের প্রাণাধিকা 
ভাগ্যেতে মা হুলি শিবদারা। 
মরি ছুখেতে শঙ্ষরী 
শঙ্কর ভিখারী 
উপজীব্য ভিক্ষা করা । 
সদা বলি মা, গিরিকে 
আন গে গৌরীকে 
কত কষ্ট উমার কৈলাসপুরে ৷ 
0» 
মহড়া ।__-একবার্‌ আয়, উমা, তোমারে মা, করিগো কোলে ॥ 
ৰিধুমুখি ওগো জননি, ডাকো জননী বোলে । 
তুমি তো তাব’না মা বোলে ৷৷ 
তোমা বিনে যে দুখ গেছে । 
সে সব কথা কব উমা তোমারে] কাছে। 
বর্ধাবধি, পরে যদি, অঙ্গনে দেখা দিলে ॥ 
চিতেন।-_-মেনকা কছিছে উমা, তোমা বিহনে । 
অন্ধকার ছিলো! সব, গিরি ভবনে ॥ 
ঘুচিল তিমির নিশায়; 
উমা আসি পুর্ণশশী হইল উদয় । 
অঞ্চলে অঞ্চলের নিধি, বিধি আনি 
মিলালো ॥ 
Ue 
সখী সংবাদ 
মহড়া ।_কলে কি জলে, কি দোলে, দেখ গো সবি 
কি হেলে হিলোলেতে । 
পারিনে ঘে স্থির নির্ণয় করিতে |) 


নিশ্মল যমুনা! জলেতে । 
চিতেন ।__নিতি নিতি লই এই যমুনার জল সখি । 
জল মধ্যে কি আজ একি দেখ দেখি ॥ 
জলে কি এমন “দখেছ কখনো বল 
দেখ ওগো ললিতে । 
অস্তরা।__সই দেখ দেখি শোভা, কিসের আভা 
হেরি জলের মাঝেতে । 
প্রস্ফুটিত তমাল বৃক্ষ যারো কালো 
এ ছায়া কি ইথে ॥ 
চিতেন ।-_আরে! সখি কালাচাদ কি আছে । 
গগন মণ্ডলে, কি পাতালে রয়েছে ॥ 
বল দেখি সখি, কালাাদ কি 
উদয় হয় দিবসেতে ॥ 
nan 
ঝর সীতের পাল্টা 
মহড়া ৷-_ওগো! চিনেছি, চিনেছি চরণো দেখে এ বটে সেই কালিয়ে । 
চরণে চাদ্‌ ছাদ্‌, দীপ্ত হয়েছে, 
যে চরণ ভজে ত্রজেতে আমায়, 
ডাকে কলক্ষিনী বলিয়ে ॥ 
চিতেন ।-_ভুবনমোহন, না দেখি এমন, এ বই ৷ 
কূপ কি অপরূপ, রসকুপ, আমরি সই ॥ 
কুলে শীলে কালি দিয়েছি, 
আমি কালো রূপ, নয়ন হেবিয়ে ৪৯ 
১০৪ 
মহড়া ।__নাথো, কোন গুণে মন চায় তবু তোমাকে । 
কোরে প্রাণ আমার ভুনস্সান্‌, 
এক তিলও না দেখে ॥ 


ত কাম বস্তুৰ গান নীলু ঠাকুর গাকেন ॥ 


প্রাঃ কঃ সঃ, তীয় সঃ , বাঃ সাঃ প্রস্তি গ্রন্থে হক্র ঠাকুরের নামে পাওয়া বায) 
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চিতেন ।--তুমি নারীর বেদন জান না লম্পট আপনি । 

প্রীতি ভোরে বন্দী কোরে বধ কর রমণী ॥ 

হানো দারুণে বিচ্ছেদ শেল যুবতীর বুকে ॥ 
অন্তর] 1 গুলে প্রাণ, আমি অবলা বুঝিতে না পারি। 

কথায় কথায়, তুমি আমায় কর চাতুরী ॥ 
চিতেন ।-_আমি সরল ভাবে তোমায় 

প্রাণ, রাখবো কেমন্‌ কোণে । 

তুমি যে দেবে দুঃখ আমায়, 

জান্বে। কি প্রকারে ॥ 

পোড়া পীরিতি করিয়ে আমার 

জন্ম গেল দছৃখে ॥* 


1১১৪ 


মহড়া ।--আগে প্রেম না হোতে কলঙ্ক হোলো। 
বিধি ঘটালে উদ্যোগে ছুর্ষেযাগ ; 
প্রেমের আশা না পুরিলো ॥ 
উপায় এখন্‌ কি করি বলো ॥ 
তুমি এ পথে এলে । 
করে কুরব কুচক্রী সকলে ॥ 
দিনান্তরে দিতে দেখা, 
বুঝি সখা তাহা ঘুচিলো ॥ 

চিতেন ।-- ন! হোতে তোমার সহ সুখ সংঘটন । 
জানাজানি, কানাকানি করে রিপুগণ ।। 
নয়নের মিলনে । 
এত প্রসাদ হবে তা কে জানে ॥ 
ন! পেনেম প্রাণ জুড়াইতে, 
লাভ হোতে ছুকুল গেল | 

অন্তরা ।_€তার সাধে এত পরীবাদ সয় কি অবলার । 
ঘরে পরে মন্দ বলে, কত সব আবু ৷ 

৯. মোহন সরকার এই গান কত$4_ সঃ-সহ হুঃ 
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চিতেন ।__না করিতে চুরি লোকে চোর্‌ বলে আমায়। 
মনের কথা, মৰ্শ্মের ব্যথা, প্রকাশ করা দায় | 
মনে মনাপশুন 
যেন বোবার স্বপন সম হল়। 
গুমুরে গুমুরে বধু, হৃদয়ে মধু 
হৃদে শুখালো। 
অন্তর! ।-_সরমে মরি মরমে লোক যদি হাসে । 
তোমার লকঙ্জায়, আমার লজ্জায় বাঁচিব কিসে। 
চিতেন ।__ছু'জনে গোপনে যদি অন্য কথা কয়। 
অমনি চমকে উঠে, অভাগীর হৃদয় ॥ 
ফুটিতে না পারি হায়। 
যেন বোবার স্বপ্র প্রায় ॥ 
মনাগুন মনে জলে, নয়ন-জলে, হোয়ে প্রবলে| ॥ 


১২৪ 


উক্ত গীতের পাল্টা 
মহড়1।__এই কোরে] প্রেম গোপনে রেখো! । 
কেহ না জানে, তুমি আমি বই 
কথা প্রকাশ করো নাকো । 
দেখো| প্রাণ, অতি সাবধানে থেকো ॥ 
তোমায় আমায় এক্যতা । 
কেউ শুনে না, যেন একথা 
পথে দেখা হ’লে সখা, 
নয়ন ঠেরে সক্ষেতে ডেকো ॥ 
চিতেন ।-_-পীরিতের আশ! আমার নিত্বাশা বা হয়। 
কুলনারী সদাই করি কলক্ষেি তয় ৷ 
যৌবন করেছি দান। 
তার দক্ষিণা পেলাম কুলমান ॥ 
না হই যেন অপমান, 
শুণমণি, দেখো হে দেখো ॥ 





প্রাচীন কাঁবন্ডরালার গান 


অস্তর1।__অবল! আমি সরলা তায় কুলবতী ॥ 
প্রেমের আশে পাছে শেষে হই অসতী ॥ 
চিতেন ।-__মনের মিলনে মনে থাক্ব দুজনা । 
তুমি কেবা, আমি কেবা, চেনা যাবে না ॥ 
ঘন, চাতকিনী প্রায় । 
প্রেমে সমান ছু'জনায় ॥ 
মেঘে যেমন শশী ঢাকা 
তেমনি সখা লুকায়ে থেকো ॥ 
৪১৩৪ 
মহড়া ।_ প্রাণ, তুমি এ পথে আর এসো না । 
শুধু দেখা দিবে সখা 
মে তো তা মনেতে বুঝবে না ॥ 
তুমি যার এখন তার পূরাও বাসনা ॥ 
রি তোমা হোতে সুখে যা হবার। 
প্রাণ, তা হোয়ে বোয়ে গিয়াছে আমার ॥ 
দেখা হ'লে, মরি জলে, এ দেখা দিও না।। 
চিতেন।-_সমাগে তোমায় দেখলে সখা 
হোতো! পরম আহ্লাদ । 
এখন তোমায় দেখলে 
ঘটে হরিযে বিষাদ ॥ 
এসো, বসো! বলা হলো দায় । 
কি জানি কি গিয়ে সখা 
বলে দিবে তায় ॥ 
সে তোমাকে আমার পাকে করিবে লাঞ্ছনা ॥ 
অন্তর! ।--তা বলা নয় উচিত হয় না এলে এখন । 
সৃতন র্দিণী তোমার করিবে ভত্'সন ॥ 
চিতেন ।-_-আমার বরং সখা, দিও দেখা 
সুগ-বুগান্ডে । 
অনাদর, নাই কোরো, 
সেই নৃতন পীরিতে ॥ 





১৭৫ 


নবরসের সে যে রঙ্গিণী। 
প্রাণ হয়েছে তোমার প্রেমের অধিনী ॥ 
আমায় যেমন জালিয়েছিলে 
তারে জালা দিও না ॥ 

HU ১৪ | 

মহড়া ।__বধু. কার কখন্‌ মন্‌ রাখ্‌বে। 
তোমার এক্‌ জাল! নয় ছুদিক রাখা 
বল প্রাণ, কিসে প্রাণ, বাচবে 
সমভাবে কেমন রবে ॥ 
সবে তোমার একো মন্‌ । 
তায় কোরেছ প্রেমাধীন 
ছুঠেয়ে ছুজন ॥ 
কপট প্রেমে বল দেখি প্রাণ, 
হাসাবে কায় কাদাবে ॥ 
চিতেন ।__একোৌভাবে পূর্বে ছিলে প্রাণ 

সে ভাব তোমার নাই। 
পেয়েছ যে নৃতন নানী 
মনে! তারি ঠাই ॥ 
রাখতে আমার অহরোধ, 
প্রাণ তোমার প্রমাদ হবে 
সে করিবে ক্রোধ. ॥ 
দ্বেষাদ্বেষি স্ব কোরে কি 
দেশাস্তরী করিবে ॥* 


Leu 


মহড়া ।-_-ওগো ক্ষ্-কথা কবে যদ্দি, ধীরে ধীরে কও 
কেউ যেন না শোনে । 
ও নামে বিপক্ষ বহু আছে এখানে ॥ 


৯ আোহুন সরকারের স্বত্যুর পর বনুঙ্গ ঠাকুরদাল সিংহকে এই গীত প্রদান করে । 
সবল প্রচ 








প্রাচীন কবিওয়ালার গান 
কহিতে বাসনা, বোলো! আমার কাণে কাণে। 
চিতেন ।__-আলম্থাক্রমেতে ভ্রমেতে করি কু রব. 
ও নামেতে খঙ্গহন্ত আমার প্রতি সব, ॥ 
হিরণ্যকশিপুর বাজ্য হয়েছে এই বৃন্দাবনে ।৯ 
Hsu 


মহড়া ।--দেখো ুষঃ তুমি তুল না। 
আমি কালো! ভালবাসি বোলে, 
আমায় ভাল কেউ বাসে লা। 
আমারে প্রীচরণে ঠেল না। 
নাহি কোন সম্পদ "আমার, 
কেবল দিবানিশি এ ভাবনা ॥ 
চিতেন ।__আমি তব লাগি, সৰ্বত্যাগী হোলেম্‌ কালাচীদ । 
রটালে গোকুলে, কালা! পৰ্বীবাদ্‌ ॥ 
আমারে যে আমার বলে শ্রাম্‌, 
এমন্‌ দুখের দোসর কেউ মেলে না। 


0 ১৭1 
মহড়া ৷--মথুৱার বিকিতে যেতে গো! বড়াই । 
ভালো আর কি পথ নাই ॥ 
জানতো এ পথের দানী লম্পটো কানাই ॥ 
যারে ডরাই তাই ঘটে। 
আনিলে তারি নিকটে ॥ 
আপন জোরে যৌবন লোটে, না মানে দোহাই ॥ 
চিতেন ।_-কি করিলে, কি করিলে, আনিলে কোথায় । 
দাড়ায়ে কে গো, কদস্বতলায় ॥ 
দাড়ায়ে ত্ৰিভঙ্গ ছা ॥ 
না জানি কি বাদ সাধে ॥ 
মরি যার পরীবাদে, ঘটে পাছে তাই ॥*২ 


> নীল ঠাকুর গান করেল, রাম বসৃর সখী সংবাদ গান । সঃ প্রঃ 


২ রাম বসুর গান এই সখী সংবাদ মোহন সরকার গাহেন। 
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মহড়া ।__কেন আজ, কেঁদে গেল বংশীধানী 
বুঝি ন্মভিপ্রাক্স বধু ফিরে যায়, সাধেরই 
কালাচীাদ্‌কে কি বোলেছ ব্রজকিশোন্বী ॥ 

চিতেন ।__রাধাকুঞ্ধে দ্বারী হোয়েছিল গোপিকায় 
স্যামের দশা দেখে এলেম রাই, 
স্ধাহ গো তোমায় ॥ 
মণিহার! ফণী প্রায় মাধব তোমার । 
প্রিয়দাসী বোলে বদন তুলে চাইলে! ন! একবার । 
জসুখে শরীরাধ! নাম, গলে পীতবাস, 
দেখে মূখ ফাটে বুক ফাটে, কআআমন্ছি মরি ॥+ 


U2 un 
মহড়া ।_এত ৃক্গ নয়, জিভক্ষ বুঝি” 
এসেছে জ্রীমতীর কুঞ্জে । 
গুণ, গুণ, স্বরে কেন, 
অলি ভীবাধার উপদে গুকে | 
কুষ্ণ বই, কে আরু বসতে পারে সই, 
জ্ররাধার ব্বাসকুজে । 
জানি শীমুখে বোলেছেন্‌, শ্রীকান্ত । 
গীত! যোগ মধ্যে, তিনি খ্তুব মধ্যে বসন্ত |॥ 
আর পতঙ্গেরি মধ্যে তিনি কষ ভূঙ্গরাজ, 
ইনলে ও কেন ও রস ভুঞ্জে । 
চিতেন ।__বসস্ত আসিতে গোঁপিকার কেন প্রাণ জুড়ালো। 
জ্ঞান হয় ঝতু নয়, দয়াময় মাধব এলো? ॥ 


১. শক্মনেকে বলেন, এই গীত রাম বসব রচল? করেন, কিন্ত এই নিজ দলে গান করেন 
কি দল করিবার পূর্বে অন্য কোন দলে_কিছুই নির্ণস হয় ন! । 
অনুমান হয়, রাস বস্ৃ দল করিবার পুৰে নীলু ঠাকুর বা ঠাকুরদাস সিংহ গাহিয়াছিলেন ।” 
সঃ সঃ প্রঃ 
12-2318 B 


৯৪৮ 


দেখ তমালে কোকিল বসে এ । 
মনের আনন্দে, শ্রগোবিন্দে ডাকিতেছে লই ॥ 
আর কমলিনীর কমল্‌, চরণ ধ’রে 
স্থখে গান করে অলিপুক্রে। 
(নিজ দলে এই গান করেন । ) 


॥ ২০ ॥ 
মহড়া ৷-_ ওহে, হে কালে! উজ্জল বরণ» 
তুমি কোথা পেলে। 
বিরলে বিধি কি নিশ্মিলে ॥ 
যে বলে, সে বলে, বলুক্‌ কালে! ৷ 
আমার নয়নে লেগেছে ভালো ॥ 
বামা হোলে শ্যামা বলিতাম্‌ তোমায় 
পুজিতাম্‌ জবা বিবদলে ॥ 
চিতেন ।-_-আরে| তো আছে হে, অনেকে কালো 
এ কালো নহে তেমন্‌ । 
জগতের্‌ মনোরঞন্‌ ॥ 
না মেনে গোকুলে কুলের বাধা 
সাধে কি শরণ লয়েছে বাধা ॥ 
জনমের মত এ কালো! চরণে, 
বিকায়েছি যে বিনিমূলে ॥ 
সঅস্তরা ।-_ওহে শ্যাম, কালো শব্দে কহে কুংলিতো 
আমার এই তো জ্ঞান ছিলো। 
সে কালের কালত্ব গেল হে রুষ+ 
তোমারে হেরে কালো ॥ 
চিতেন ।__এখলো বুঝিলাম কালোরো বাড়া 
হুন্দর নাহিকো| আর । 
কালরূপ, জগতের সাব ॥ 
ত্রিলোকে এমন্‌ আবু, নাহিক হেরি । 
ও কূপের তুলনা কি দিব হরি ॥ 





রাম 


কালোরূপে আলো করেছে সদা, 
মোহিত হয়েছে সকলে ॥ 

অস্তরা ৷ একো! কালো জানি কোকিল, 
আরো ভ্রমরার্‌ কালে! বরণ ॥ 
আর কালো আছে, জল কালিন্দীর 
কাপো তো তামাল বন্‌ ॥ 

চিতেন ।-_আর কালো দেখো, নবীন নীরদ্‌ ; 
ছিল ছে দৃষ্টান্ত স্থল্‌। 
কালো তে! নীলকমল্‌ ॥ 
সে কালোর কালত্ব দেখেছ সবে। 
প্রেমোদয় অশ্রু হয়, কারে বা ভাবে ॥ 
তোমার মতন চিকণ কালো! না দেখি ভূবনম গুলে ॥ 


২১ 0 


অহুড়া ।__ জলে জলে, কেগো! সখি । 
অপরূপো রূপো| দেখি ॥ 
দেখো সহ নিরখি ॥ 
রুষ্ণের অবয়ব সব ভাবভঙ্দি প্রায় । 
মায়ান্ষপে ছাক্ারূপে 
সে কালা এসেছে কি & 
চিতেন ।-_-আচস্বিতে আলো কেন যমুলারি জল | 
দেখ সখি, কুলে থাকি 
কে করে কি ছল ॥ 
তীরের ছায়া নীরে লেগে 
হোলো বা এমন ! 
চকিতে দেখিতে আমার 
জুড়ালো ছুটি আৰি ॥ 
অন্তর! ।__ নিতি নিতি আসি সবে, 
জল আনিতে, 
ওগো ললিতে । 


১৮০ 





বারি মাঝেতে ॥ 
চিতেন 1__আজু সখি একি কূপ 
নিবখিলাম্‌ হায়! 
নীর মাঝে যেন স্থির 
সৌদামিনী প্রায় ॥ 
ঢেউ দিও না কেউ 
এ জলে বলে কিশোরী । 
দরশনে দাগ! দিলে 
হইবে সই পাতকী ॥ 
অন্তরা ।__বিশেষ বুঝিতে নারি 
নারী বইতো। নই, 
ওগো প্রাপসই । 
নিরখি নিশ্দল জলে 
অনিমেষ রই ॥ 
চিতেন।-_-কতশত অঙ্ুতব হস ভাবিয়ে 
শশী কি ডুবিল জলে রাহুরে| ভয়ে ॥ 
আবার ভাবি সে যে শশী কুমুদবান্ধব 
হৃদয় কমলো কেমন তা দেখে হবে স্থখী ॥১ 


0 ২২ ॥ 
মহড়া ।__ নটবর কে গো সখি । 
তার নাম জানি নে কালোবরণ, 
ভঙ্গী বাকা, বাকা আখি ॥ 
যাই যদ্দি যমুনার জলে 
সে কাল! কদস্বের তলে 


5 লাম কমর শ্রশীত এই লাতেক সাট গান করিয়া! নীলু ঠাকুর অনেক সম্বিদ্বান ব্রাহ্মণকে 
মোহিত করিয়াছিলেন । উক্ত কৰিতা রচনার সমন্ব কবির বয়ল বিংশতি বৎসর হুইবেক । 
সঃ প্রঃ 

বল পদটা হক্ুঠাকুরের নামে 
চলিত । 

ভপ্তঃ ও সঃ প্রঃ এ রাম বসুর বলিয়া প্রকাশিত আহে। 





বাম বঙ্গ ১৮৯ 


হাসি হাসি বাজায় বাশী 
বানীর দাসী হোয়ে থাকি । 
চিতেন ।-_ভুবনমোহন ভঙ্গী অতি চমত্কার ! 
সে যে মদন মন্মখরূপ 
ত্রিভস্কিম আকার ॥ 
চাইলে সে চাদ্‌ বদন্‌ পানে ৪ 
নারীর প্রাণ কি ধৈর্ধ্য মালে 
একবার হেরে মরি প্রাণে, 
প্রেমে কোরে ছুটি আখি ॥ 


৪ ২৩৪ 
মহড়া ।--হোয়েছি তোমার বশীর দালী, 
তাই আপি বনে। 
কুলবধু বধ বধু", স্থমধূর তানে ॥ 
মুরারী স্বয়ং গায়ক । 
মুরলী উত্তরসাধক ॥। 
না মানে কূলকীলক গুরুভয় না গণে ॥ 
চিতেন ।-- রাধা, স্বাধা, রাধা বোলে, বশী করে রব। 
বাণী আমার নাশিলেকো, সতীত্ব গৌরব ॥ 
অমনি অরণ্যে আলে । 
মুরলী কি মঙ্জ জানে । 
অঙ্কনো কোরেছি নয়নে গুরুরো গঞ্জনে | 


২৪ ৪ 
মহড়া ।__বাইকে ধোনে তোলো ॥ 
ওগো শ্তাম্‌ সাগরে, কীলোনীরে 
কিশোরী ভুবিলো ॥॥ 
চিতেন।-_জুড়াইতে সখি, চমু, 
দিলে কালো জলে কীপ। 
পরিভাপ- খুচাতে. পেলেন মনস্তাপ u 


প্রাচীন কৰিওয়ালার গান 
কিসে হবে পরিত্রাণ, 
বাই জানে না সে সবো সন্ধান্‌ ৷ 


কুলবতী হোয়ে রাধে, অকুলে পড়িলো । 
(এই গীতের বয়স পূর্ক্দোক্ত গীতের অপেক্ষণ বেশী ) 


Ee 12২৫ 
মহড়া ৷-_লোয়ে দুদ্ধ, দধি পশরাতে সাজায়ে সকল । 
ভাবছি তাই সখি ॥ 
যাব কিনা যাব আজ, মণুরার্‌ বিকি। 
বলেছে নৃতনো দানী, 
নন্দের নন্দন! নাকি । 
চিতেন ।-_বড়াযেরো মুখে একি, গো! সখি. 
শুনি পরমাদ । 
খুচিলো আমাদের্‌ সবো, 
বিকিকিনি সাধ ॥ 
যে শুনি দানীরো কথা, গিয়ে কুল হারাবো কি ॥ 
অন্তরা ।__নিতি নিতি বিকিকিনি করি দখি-সব্। 
গোপজাতি ধৰ্ম্ম এই, ইহাতে দিই রাজকর্‌। 
চিতেন ।-_এ বড়ো বিষমো৷ হোলো, 
বসিলো দানী এ পথে । 
কি দানে! তাহারে সখি, হবে গো দিতে ॥ 
শুনেছি রসিকো দানী, 
লা জানি সেচায়ো বা কি॥ 
[ ৫* বসন পূর্বে রাম বস্তু নীলু ঠাক্কারকে এই গান দান করে ] 
৪২৬৪ 
সখী সংবাদ 
মহড়া ।__এমন্‌ ভাবিক্‌ নাবিক দেখি লাই । 
না হোতে পার যমূনার 
মাঝ খানে বা কুল হারাই ॥ 


হোলে! প্রাণ বাঁচানো ভার ! 
কাপে তরঙ্গে অঙ্গ, ও করে রঙ্গ, 
আমায় বলে ধর রাই ॥ 
চিতেন ।--তুলে তরনীর্‌ উপর, নটবর্‌, করে কত ছল্‌। 
বলে দেখিছ কি রাই, যমুনা প্রবল ॥ 
তুমি পোরেছ রাই নীল্বসন্‌॥ 
মেঘ ভারে বাড়ে পবন্‌ ॥ 
বলে তরঙের্‌ মাঝে, উলঙ্গ হোতে. 
একি লজ্জা পাইগো রাই ॥ 
চিতেন।__তরী করে টলোমল্‌, উঠে জল্‌, 
হেরে হারাই জ্ঞান । 
এ সময় বলে সই ; কই পশরা দান্‌॥ 
আছি ভেবে হোয়েছি আাকুল্‌ । 
অকুলে বুঝি যায় কুল্‌ । 
পেয়ে ঘোর শঙ্কটে, যৌবন লোটে 
না মানে কংসের দোহাই । 
চিতেন ।--স্থখো প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, বল কিসে হোলো 
মরি খেদে, মনের এ বিষাদে, কেঁদে উঠে প্রাণ ॥ 
যখন নবভাৰ ছিলো, সে এক্‌ মন্‌ ৷ 
এখন লে মমতা, সকল কথা, 
হোলে! যেন শরদে মেঘের গঞ্জন ॥ 
কোন কুলটা রমণীর, কথায় তুলে প্রাণ. 
তারো মায়ামেঘের আড়ে কায়া লুকালে৷ ॥ 
॥ ২৭ দী 
মহড়া ।-_গুগে! প্রান্‌ সখি আমার্‌ 
মনের্‌ খেদ্‌ আর খুচলো না । 
এলে বসন্ত, থাকে প্রবাসে কান্ত, 
আবার কান্ত এলে বসন্ত থাকে লা ॥ 


১৮৪ 





প্রাচীন কৰিওয্ালার গান 


ue un 
মহড়া ।--অনেকেতে৷ প্রেম্‌ করে, 
আমার কেন এমন্‌ হয । 
বিনি য্থপাক্স যদি দু'দিন যায় ॥ 
খেন তিন্‌ দিনের দিন্‌ একটা ঘটেছে প্রলয় ॥ 


॥॥ ২৯ ॥ 
মহড়া ।--তুমি হও মহাজন্‌ অবলার ॥ 
বাধা রেখে মন, লব প্রেম ধন, 
আমার যৌবন্‌ হবে জামিল্দার । 
পীরিতেরি খাতক্‌, আমি হবন্ছে তোমার ॥ 
পন্থিশোধ না হবে প্রণয় । 
মন্‌ বাধা থাকিবে আমার, 
প্রাণ ঘত্গিন বক্স ৪ 
স্থদে স্থখে! ভু চিরদিন, 
মোলে এ ধারে হবে উদ্ধার। 


চিতেন।__এসেছি পীর্থিতের দেশে প্রাণ, প্রেমিক না পাই । 


হেন স্বালো! নাভি, প্রাণো, সঁপে প্রাণ, জুড়াই ॥ 
পেয়েছি হে প্রেমিক তোমায় ॥ 
বঞ্চিতো কোরো না বধু, কিঞ্চিতো আমায় ॥ 


অহড়া ৷--মান কোরে মান রাখ তে পারিনে । 


মামি যে দিকে ফিরে চাই, সেই দিকেই দেখ তে পাই 


সজল আখি জলধর বরণে।। 
অতএব অভিমান্‌ মনে করিনে ॥ 
আমি ক্ষ্প্রাণা রাধা । 
কফ্ণপ্রেম ডোরে প্রাণ, বাধা । 





রাম বহ্ছ 


হেরি এ কালো রূপ, সদা ॥ 
হৃদয় মাঝে, স্যাম বিরাঁজে, বহে প্রেম্ধীর1 দুনয়নে ॥ 


চতেন ।--_যদি ওগো বৃন্দে, শীগোবিন্দে করি মান্‌ । 


রাখি মন্কে বেধে, স্যামের খেদে, কেঁদে উঠে প্রাণ 

স্যামকে হেরব না আর সখী । 

বোলে চক্ষ মূদে থাকি ॥ 

সে রূপ অন্তরেতে দেখি ॥ 

কুতাঞ্চলি, বনমালী বলে স্থান্‌ দিও বাই চরণে ।৯ 
(আর পদ পাওয়া যাক্স নাই ) 


1৩১ 


মহড়া ।_-কর্তে রাধার মানো রক্ষে, 


উভয় পক্ষে যেন মান রয় । 

কি করে এ পক্ষে পক্ষপাত, 

যে পক্ষে যাক রাধানাথ, 

জানি প্রেম-পক্ষে শ্যাম, আমার বিপক্ষ নয় ॥ 
স্যামের আদর-মাখা অজ । 

সে ত্ৰিভঙ্গ গো আদন্ধ বাড়ায় 
মান্-তনঙ্গে ঢেলে অঙ্গ ॥ 

আমরা যখন সে মান করি, 

আছে তায় পায় ধরাধরি, 

সখি, আজ কি বাধার আদর নৃতন নয় ॥ 


চিতেন ।--সাধে কি সাধতে বলি মাধবে, 


১ লা 


তার সরস স্বভাবে কাদে প্রাণ । 

এমন হয় গে! হয়, আমা বোলে নয়, 
প্রেমে সবাই সয়, অপমান । 

সখি, আমার মান গেলো গেলো, 

জানা গেলো গো! । 

বংশীধারীর মান থাকে তাহলেই ভালো ॥" 


হব এই শীত রচনার একমাস পরেই আশত্যাগ করেন ॥ (লেঃ প্রঃ ) 


১৮৫ 





প্রাচীন কবিওযালার গাল 
৪ ৩২৪ 
মহড়া ।__এসো নৃভন্‌ প্রেম্‌ কৰি, প্রাণে বাধা রেখে প্রাণ । 
রাখবে! হৃদয় মন্দিরে বেখে প্রেমডোরে, 
প্রেমের প্রহরী থাক্বে আমার দুনয়ান ॥ 
প্রাণে থেকে প্রাণ, রেখে মান, 
হও প্রাণের প্রাণ ॥ 
হবে এ বড় পর্রিবর্ত্ত সম্বন্ধ । 
গেলেও স্থানান্তরে, দেখবে| অন্তরে, 
প্রাণ, বোলে ডাক্লেও আনন্দ» 
যাতে মন্‌ দিলে মন পাই, 
হাতে রেখে হাতে যাই, 
যেন কেউ কারে হান্তে নারে বিচ্ছেদ্‌ বাণ ॥ 
চিতেন ।৷--না হোতে মনে মনে এঁকাতা সখ্যতা, 
না হয় স্থখোদয় । 
বিনে এঁক্যে, হাসে যত বিপক্ষে, 
দুই পক্ষে দুখে প্রাণ দয় ॥ 
যেন এবার আর তা না হয়, 
একভাবে ভাব য়, 
শেষেতে দেশে না হুই অপমান ॥ 


॥ ৩৩৪ 
মহড়া ।-_ তোর] বল দেখি সই পুরুষের মান্‌ যায় কেমন কোরে। 
আমার মান সমাধান কর্লে যে সই পায়ে ধোবে । 
আমি নারী হোয়ে কোন্‌ স্থখে তায় সাধব 
পায়ে ধোরে ॥ 
চিতেন।__ভেবে ছিলাম মনে, মোঙজে মানে আপনার মান বাড়াই 
তাহে একদিকে মান, রাখতে গো সই, ছুদিক বা হারাই ॥ 
যখন মান করে মানিনী হোয়ে, রই গো মনের দুখে । 
কতবার তথন্‌ প্রাণনাথ আমার মানের দায়ে 
ব্যাকুল হোয়ে, প্রাণ দিয়ে মান রাখে ॥ 





নাম বন্ধ 


এখন্‌ আমার মান্‌ ভেঙ্গে দিয়ে উল্টে মান্‌ করলে লই 
এবার তার মানের মান্‌ থাকে কিসে তাই ভাবি অন্তরে ॥ 
( নিজ দলে গাহেন ) 


0 ৩৪ ॥ 


মহড়া ।__ওগে! স্থধাংশুমুখি প্ৰাণ, কি নৃতন মান দেখালে। 
তোমার হাসি শশীমুখে, কান্গা ও আঁছে।। 
চোখে, বদনে মান রেখে প্রাণ জুড়ালে । 
কোরে মান্‌ প্রেমের ছুই পক্ষ সমান জানালে । 
আমার এ পক্ষে না করে বিপক্ষতা 
এক চক্ষে নিদ্রা যাও, আর চক্ষে জেগে র ও, 
সাপক্ষে ছুই পক্ষশীলতা ॥ 
তোমার মানেতে নাই কৌশল, না দেখি কোন ছল, 
শতদল ভেসে যায় নয়ন জলে । 
চিতেন ।-_মান্‌ তরঙ্গে অঙ্গ ডুবালে, প্রাণ তা ভেঙ্গে বলে না। 
আকার-ইঙ্গিতে, ভাবের ভঙ্গিতে, বুঝলাম্‌ যেমন মন্ত্রণা ॥ 
আমায় নিগ্রহ করবে নাকি নিষ্ঠার্ঘয । 
কোরে উদান্ত মান, অধৈর্ধয কোলে প্রাণ, 
আপনায় আপনি নও ধৈর্য্য ॥ 
লো! পূর্ণাচন্দ্রাননে, আধো-আধো পালে, 
আধ চাদ ঢেকেছ প্রাণ অঞ্চলে । 
অন্তরা ।__-তোমার কতবার দেখেছি প্রাণ কত মান্‌ ; 
আজ কি স্ষ্টি ছাড়া সৃষ্টি । 
ভেবে দেখলে সে মান, মলেও রাগ যায় না প্রাণ, 
অথচ আমার প্রাণে দৃষ্টি, আজ কি স্থষ্টি ছাড়া স্ব | 
3 ৩৫ | 
(পূর্বোক্ত গানের পালটা গীত ) 
মহড়া ।__তোমার মানের উপরে মান্‌, কোরে আজ, মান্‌ বাড়াবো ॥ 
আমায় কাল্‌ থেমন্‌ কাদালে পায়, ধোরে সাধালে, 
আমি আজ. তেমনি কোরে কীদাকো ॥॥ 


১৮৭ 





১৮৬ প্রাচীন কবিওযালার গান 


চিতেন ।__শ্রীশ. যে কোরেছ নিদারুণ, মান্‌, 
সাধতে গেল আমার প্রাণ ॥ 
কোন ছুষী নই, তবু সকল সই, 
প্রেম সম্বন্ধে মান্যবান্‌ ॥ 
কেমন্‌ কোরেছ লীরিতে পদানত । 
সঁপিলাম ধন প্রাণ, তবু মন্‌ পাইনে প্রাণ, 
অপমান্‌ প্রাণে সব কত ॥ 
কর কথায় কথায় ছন্দ, কেমন্‌ কপাল মন্দ, 
গোবিন্দ জুড়ান্‌ তো প্রাণ, জুড়াবো ॥ 


1৩৬ 
মহড়া ৷--এতদিনে সই, প্রাণ নাথের আমার মান ভঙ্গ হুয়েছে। 
কদিন কথা ছিল না, ডাকলে দেখা দিত না. 
লে আজ হাসি মুখে আসি বোলে গিয়েছে ॥ 
ছিল যে সন্দ, সে সব ব্বন্থ, খুচেছে। 
যেন পরীক্ষা দিয়ে উঠেছি । 
কোন ছল পেষে প্রাণ, কর্ক্ণে যে মান্‌ বাকা-বাকির 
দফা রফা করেছি । 
গেলে রুষ্ণ দরশনে, সন্দ হোঁতো মনে 
এখন্‌ সে দোষে নির্্দোষী, বিধি কোরেছে। 
চিতেন ।--ভালবাপি বোলে, ছলে-কৌশলে প্রাণ সাথের হোতো মান 
যারে তিলেক, না দেখ লে মর্রি। 
তারে এক্‌লা রেখে. এক্‌লা থেকে, ত্রিরাত্রি কি প্রাপো 
ধন্সিতে পারি ॥ 
যেজন হাসালে, কাদালে, চরণে ধরলে সই, 
লে আজ, আপন সাধে এলে সেধে গিয়েছে । 
সস্তা ।__আমার প্রাপনাথের স্বভাব তাল নয়, কুটিল হৃদয়, 
যেন বিষধর লিজ স্বলাভাসে, 
দংশ এসে যদি সই, জ্োলে মোরব নির্ভর / 7 





বাম বহু ১৮৯ 


nau 

মহড়া ।__মান্‌ ভিক্ষে দাও আমারে প্রিয়ে এখন ৷ 
ধনি, আজকের মত মান করি সমাধান 
একবার বদন তুলে কর বিবাদ ভন ॥ 


1 ৩৮ 0 


মহড়! ৷-_ শ্যাম কাল মান করে গেছে, কেমন আছে, 
দৃতী দেখে আয় । 
করে আমারে বঞ্চিতে, গেল কার কুঞ্জে বঞ্চিতে, 
হয়ে খণ্ডিতে, মন্থি হর্রি-প্রেমের দায় || 

খাদ ।__ছলে আমার মন ছলেছে, 
আগে বুঝাবে মন দূরে থেকে, চক্ষে দেখে গো, 
কয় কি, না কয় কথা ডেকে ॥ 

মেলতা ।--_ধদ্দি কাতরে কথা| কয়, তবে নয় প্রণয়, 
অস্নি সেধো গো! ধরে ছুটি বাঙ্গ। পায়। 

চিতেন ।--সাধ করে করেছিলাম দুৰ্জ্জয় মান, 

শ্যামের তার হলো অপমান, 
শ্যামকে সাধলেম না, ফিরে চাইলেম না, 
কথা কইলেম না, রেখে মান । 

পাড়ন ।--ক্বষ্ণ সেই ঝাগের অস্রাগে, বাগে রাগে গো, 
পড়ে চত্জাবলীব্ব নব রাগে । 

মেলত! ।_-ছিল পূৰ্ব্বের যে পূর্ববরাগ, 
আবার এ কি অপূর্ব রাগ, 
পাছে, রাগে স্যাম বাধার আদর ভুলে যায় ॥ 

অস্তরা।-_যার মানের মানে আমায় মানে, সে না মানে, 
তবে কি করবে এ মানে। 
মাধবের কত মান, না হয় তার পরিমাণ, 
মানিনী হয়েছি যার মানে ॥ 

= চিতেন ।-_যে পক্ষে যখন বাড়ে অভিযান, 
সেই পক্ষে রাখিতে হয় সম্মান ৷৷ 
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পাড়ন ।-_ রাখতে শ্তামের মান, গেল গেল মান, 
আমার কিসের মান, অপমান ! 
ক্কাকা ।__এখন মানাস্তে প্রাণ জলে» জলে জলে গো, 
জুড়াবে কি অক্গ জল্ধরের জলে ! 
ঘেলতা ।__আমার সেই কালো জলধর, হলো আজ শ্বতন্তর, 
বাধে চাতকী কারে দেখে প্রাণ জুড়ায় ॥ 
1 eau 
অহড়া ।-_প্রাণরে প্রাণ 
নইলে হৃদে হানো বিচ্ছেদ্‌ বাণ ॥ 
বুঝি মানের অভিপ্রায়, 
মানচণ্তীর তলায়, 
তুমি নাগন্‌ কেটে দিবে নর-বলিদান । 
নারী হোয়ে কোখ| শিখেছ, 
প্রাণ চাতকী সন্ধান ॥ 
তুমি স্বচক্ষে কি দেখেছ। 
রাগে রক্ষা! নাই আর, 
আমার পক্ষে খড়গ হন্ত হোয়েছ ॥ 
ধোনে মিছে ছলে ছল্‌, 
কোরে কোঁশল, 
করে ছুতায় লতায় কথায় কথায় অপমান । 
চিতেন।-_তুচ্ছ কথায় কোরে অভিমান্‌ । 
যখন কোরেছ বাড়াবাড়ি । 
তখন জেনেছি আজ হোতে 
প্রেম ছাড়াছাড়ি ॥ 
তোমার ভালবাসা এতো] নয় । 
আমার প্রাণ জালাবে, 
দেশ ছাড়াবে, 
তাড়াবে তারি আশায় ॥ 
আমি সর্বত্যাগী হই 
তোমার বাঞ্ছা ও 


রাম বনু ৯৯১ 
তাইতো কোবেছো আজ 
এমন সর্ববনেশে মান । 
(এ গানে পালটা ) 
মহড়া ।এই খেদে কয় ॥ 
তবু বল পুরুষ ভাল নয় ॥ 
যখন দক্ষ যজ্ঞে সতী 
তাজেছিলেন প্রাণ 
তখন ম্বৃতদেহ গলায় 
গেঁথে রাখলেন বৃত্যুক্জয় । 
চিতেন ।_কথায় কথায় কোরে অভিমান 
তিলে তাল । 
ও ধনি না জ্বানি, কেমন পুরুষের কপাল ! 
যদি পুরুষ পাতকী হুবে। 
তবে পাণ্ডবের! নারীর সঙ্গে 
বনে কেন বেড়াবে ॥ 
দেখ তারা এক! নয় 
হরি দয়াময় ! 
মানে ধরেছিলেন ব্রজে 
রাধার পদদ্ধয় ॥ 
Ben 
মহড়া হি উদ্যাপন । 
আনো! বিচ্ছেদেরে কোরে আবাহন || 
দক্ষিণান্ত হোলে ক্ষান্ত হয়ো পাপে! মন্‌ । 
অঘটো| ঘটনা ঘটে 
কোরে যাই আজ প্রাণ বিসঙ্জল । 
চিতেন ।-_আমি প্রেমত্রত করেছিলাম্‌ যাবো! কামনায় । 
কৰ্শ্মদোষে সখা হে, না পেলামো তায় ॥ 
খণ্ড ব্রতী হুই যে যদি, হাসিবে হে শত্ৰুগণ ॥ 
(বাম বহর এই গান মোহন সরকার গাহিলে, বলাই দাস বৈরাগী অত্যাশ্চধ্য 
উত্তর করিয়াছিলেন । সঃসঃ প্রঃ ) 


১৯২ প্রাচীন লা গান 
Hsu 
মহড়।।--হবে অপযশো সার । 
কোরোন। প্রেম উদযাপনে! আর ৷ 
যে করে প্রেম্‌ উদ্যাপনো নানা বিস্ব তার । 
যজ্ঞকুণ্ডে জলিলে আগুন 
হবে প্রাণ, যন্ত্রণা দ্বিগুণ, ॥ 
স্বতিপতির্‌ হোমের ধুমে, প্রাণে বাচা ভার্‌ ॥ 
চিতেন ।__অস্থরাগে, তন্তত্যাগে, তাই দেখি তোমার্‌ । 
বল প্রাণ, এ মঙ্্রণা কাছার্‌ ॥ 
প্রেম যোগ কলে, অসংযোগ. ৷ 
নাহি ভার, স্বর্গে সুখো ভোগ. ॥ 
আমারে মজাবে মিছে হাসাবে সংসার । 


1 ৪২ ॥ 

মহড়া ।__কে তুমি তা বলে৷ 
এলে প্রেম বাজারে, যৌবন তবে, 
হোয়ে ঢলো-ঢলে! । 

চিতেন ।--শশিমুখি তোমায় দেখি, মুগনয়নি | 
কোরে পদার্পণ, পরের মন্‌, হলো 
ইঙ্গিতে ধনি ॥ 
শ্রিয়ে, চেয়ে চিতো হুরিপে আমার, 
ঢেকে বদনে অঞ্চলো । 

(বাম বন্দ এই গীতের কর্তা, গাহনের কতা মোহন সরকার ) 


1:৪৩ 
মহড়া ।_তারে বোলোগো সখি, সে যেন, এ পথে আলে ন1। 
পোড়া লোকে মন্‌ দুষে দেয় গঞ্চনা ॥ 
চিতেন ।__আকিঞ্চন স্থতে, গলেতে গেঁথে, 
পোরেছিলাষ প্রেমো হার । 
ত্রিরাত্রি লা যেতে, হোলে! গে! তাতে, 
বিড়ম্বনা! বিধাতার ॥ 





সাম বঙ্গ 


সখি সে কোথা, আমি কোথা । 

না জেনে, না শুনে লোকে কক্স নানা কথা ॥ 
আমি পীরিতি করিতাম্‌, প্রাণে প্রাণ সপিতাম্‌, 
তা বুঝি কপালে হে 


( কোন দলে গাহনা হয়, জান! নাই । গানটা মধ্যম ।) 


মহড়] ।__এমন্‌ প্রেম কোরে এক্‌ছিন, 


চিরদিন কে বিচ্ছেদের বোঝ! ব’বে। 

জানি যত সবল্‌ ভাব, 

তোমার প্রেমে বিচ্ছেদ লাভ, 

ওরে প্রাণ, কুটিল্‌ স্বভাব গুণে অভ্তাব ঘটাবে ॥ 


চিতেন ।__দেখে ঠেকে তোমায় চিনেছি, 


132818 B 


ক্ষান্ত আছি পীর্বিতে ॥ 
বিচ্ছেদ করেছি প্রাণনাথ,, 
বিচ্ছেদের সঙ্গেতে ॥ 

মনে এক্য আছে, ঝন্ক গেছে মিটে । 
স্বসময় প্রেমের কথা যে কয়, 
যাইনে তার নিকটে ॥ 

আমার জন্মের মত ফুরায়েছে রঙ্গ-রস, 
মিছে ধোরে বেধে লীব্ত ঘটাবে ॥ 





৪৪৫৪. 


মহড়1।__-ওগে! ললিতেগে1, তোর! দেখে যাগো, 
বাই, কেন এমন হোলো । 

কইতে কইতে রুষ কথা, 

এলো! ধোলো! ন্বর্ণলতা । 

কোথা কুষণ কষ্ণ বোলে আছে কি সোলো ॥ 





প্রাচীন কবিওয়ালার গান 
1 seu 


ইহার পাণ্টা গীত 
মহড়া ।__ডুবে শ্যাম-সাগরে, যদি পরী মরে 
স্বাইবধের ভাগী কে হবে॥ 
ধরাধরি কোরে তোলো, 
মুখে কৃষ্ণ ক্ষ্ণ বলে ॥ 
হব্রি ধ্বনি, শুনে ধনী, উঠে দাড়াবে ॥ 


1610 


মহড়া ।__এমন ভাব, রাখ! ভাব, কোথায় শিখিলে। 
সে ভাব, কোথা হে, যে ভাবে ভুলালে ॥ 
ভাব দেখি নব ভাবে, কি ভাবে ছিলে । 
ভাবে ভাবে কোরে ভাবাস্তর, 
এখন তার অভাবে ভাবালে ॥ 
চিতেন ।-_স্বভাবে অভাব আজ দেখিহে তোমার । 
একি ভাবের দেখা, কও সথা আবার ॥ 
অঙ্তরোধে প্রবোধিতে মন, 
ভাল ভাবের উদয় দেখালে ॥ 
অন্তরা । মনি, মব্ি! তোমার ভাবে ঝুরি, জান কত ছল। 
মুখে বধু যেন মধু, হৃদে হলাহল ॥ 
চিতেন ।__অঙ্গ-সঙ্গ রঙ্গরস, লাই এখন্‌ লে পাপ। 
মন্‌ ভেঙ্গেছে, আছে, লোক্‌ দেখা আলাপ ॥ 
দেখে আবি হইত সখী, তাকি ক্রমে ক্রমে ঘুচালে। 
(এই গীত মোহন সরকার গাহেন ) 
I se | 
মহড়া ।_সেই গেলে প্রাণ আসি বোলে, এই কি সেই আসি । 
সুখের আশে, দুখে ভাসে, 
বধূ তোমারে! প্রাণ-প্রেয়সী ॥ 
বল কেমন পেয়েছিলে, নবরূপসী ? 





ব্রাম বস্তু ১৯৫. 


সে আশাতে যদি বশ হোলে রসময় । 

আশা দিয়ে আমারে যাওয়! উচিত নয় ॥ 

আসাপথ চেয়ে আমি, নয়নো নীরে ভাসি ॥ 
চিতেন ।_এসো, এসো, এসে! দেখি, প্রাণ একি, দেখি চমৎকার । 

অপরূপ আগমন হুইল তোমার ॥ 

শশী সঙ্গে তুমি প্রাণ করিলে গমন । 

ভাঙ্গ সঙ্গে পুন এসে দিলে দরশন '। 

আমারে বঞ্চনা কোরে, কোথা পোহাইলে নিশি |” 

1821 
(ও গীতের পাল্টা ) 

মহড়া ।_ প্রাণ, তুমি আমার নহ, আমার হবে কি। 

মনে মনে মনাগুনে, আমি জলব বই আর বল্ব কি ॥ 

অনেক দিনের আলাপ বোলে আদরে ডাকি । 

কেমন আছ তুমি প্রাণ, শুনি শ্রবণে। 

প্রাণ গেলে প্রাণ নিজ দুখ , তোমায় বলিনে 

ফলহীন বৃক্ষের ঝাছে, সাধ লে কীদলে ফল্বে কি ॥ 
চিতেন ।-_আমায় বোলে আমায় ছোলে, 

প্রাণ দিলে পরেরি করে। 

তুমি বন্দি হোয়ে আছ তার, প্রেমেরি ডোরে। 

বিরলে পেয়ে তুমি তার মধু খেয়েছ। 

আপনি এখন বসহীন হোয়ে এসেছ । 

বিরস মুখের হালি দেখে, বল কে হবে স্খী ॥ 
অস্তর11__তুমি ছিলে যখন্‌ আত্মবশে রসে জুড়াতে । 

পরের হোয়ে আর কি এখন্‌ পার ভুলাতে ॥ 
চিতেন ।-_আমার যা হবার হলো, প্রাণ ভাল দায়ে পড়েছে । 

বাহগ্রস্ত শশী যেমন্‌ তেম্‌নি হয়েছ । 

৯ ল্‌হাহন সরকারের স্বহ্যুর পর, ঠাকুরদাস সিংহ সেই দের অধ্যক্ষ হইবা এই গীত 
এবং ইহার লিঙ্গে ভাগের প্রকাশিত সীত গাইয়া অত্যস্ত বিখ্যাত হয়ে । ইহাতে তাহার 
নাম প্রকাশিত হয়। বাম বধৃর কৃত সকল বিরত গীতের মধ্যে এই দুই বিরহ গীত 
আলেকেকি মনোরঞ্জক হইহাছিল।” সঃ-সঃ এই 





৯৯৬ প্রাচীন কবি ওয়ালার গান 


সন্ধিযোগে নে শলীর স্থিতি দণ্ড নয়। 
সন্ধ্যা হোলে তোমার প্রাণ, নিত্য গ্রহণ হয় ॥॥ 
সারানিশি সর্কগ্রানী, দিনে ও চাদমুখ দেখি || 


veer 
মহড়া ।__-পোড়া প্ৰেম কোরে তোর্‌ পোড়াক্স, 
সামার জন্মটা গেলো। 
যতদিন হো্ষেছে মিলন, 
একদিন্‌ নাই তার কান্রা বাণ, 
পোড়া শিবের দশা! যেমন্‌, 
তাই আমারে ছোলো ॥ 
তেবে ভেবে হৃদের মধু হৃদে শুথালে|। 
আৰু তো দৃষ্টি পোড়ায়, পুড়.তে পারিনে। 
সোনার বর্ণ ছিলো, কালি হোলো, 
চোখের মাথা খেয়ে চেয়ে দেখিস্‌ নে ॥ 
অনল্‌ নেবালে নিবে না সদাই উঠে জলিয়ে, 
বুঝি তোমা! হোতে (প্রমের্‌ সাধ, ফুরালো ॥ 
চিতেন ।_অনেকেতো অনেক্‌ লীন্মিত করে, 
এমন দশা বলো কার 
কশ্মভোগের যেমন্‌ কপাল্‌ আমার 
এমন খুঁজে মেল! ভার ॥ 
অস্থি ভাজা ভাজা-হোলো! পেমের দায় 
ভেবে তোর গুণাগুণ মনের আগুন্‌ 
জলছে যেন রাবপেরি চিতা প্রায় ॥ 
কেব্ল্‌ ঘরে দিলে দেখা, করিস মুখ বাকা, 
গিয়ে আর্‌ আর্‌ লোকের কাছে থাকিস্‌ ভালো! । 


৫১৪ 


মহড়া ।- আমি প্রম্‌ কোনে কি এত জালা সই ! 
কেউ বলে না ভাল, কলক্ষিনী বই ॥ 





বাম বহ্ছ 
আমিতো কখনো কারো, অন্দকারী নই, 
তবে কেন বলে গো লোক 
কুলকলক্ষিনী এলো এ & 

চিতেন ।_-ঘে দেখে আমারে, সেই করে লাঞ্চন ৷ 
প্রাণ জুড়াৰ কোথা স্থান নাহি এমন, 
ঘরে পরে করে গঞ্জনা 


আমি মরমেতে মরে রই । 
[ এই ক্বীত মোহন সরকার গাহেন ] 


1২ 
(এ গীতের পাল্ট। ) 
মহড়া ৷-_-ওরে পীরিত তুই আমার মন থেকে ছেড়ে যা। 
হবে নিবৃত্তি এ সব প্রবৃত্তি 
আপনার মন হবে আপনি সোজা ॥ 
[ ইহার আর অংশ পাওয়া যায় নাই ] 


৪৩৪ 
মহড়া ।-_-ওরে পীরিত তোর জালা খুচাতে পারি । 
তাজে স্থথ সাধ লোক পদ্ষিবাদ 
যদি পরের মরণে আপনি না মরি ॥ 
তাজে খল, এ সব ছল-চাতুরী । 
তোরে তেবে পরের মৃত পর। 
লোয়ে দুখ, বেঁধে বুক, 
একবার দেখব হয়ে স্বতন্তর ॥ 
হোয়ে আত্মস্থখে স্থখী, 
আত্মকুশল দেখি, 
পর উপকারো জন্মে না করি ॥ 
চিতেন ।-_তব অদর্শনে প্রাণ যদি, ধ্যানে না থাকে । 
পথে দেখা হোলে যদি আর, 
সখী বোলে না ডাকে ॥ 


১৯৮ 





প্রাচীন কৰিওগ্লালার গান 


যদ্দি ভুলি পরদত সুখ, ॥ 
নয়নে হেরিলে, কোন লম্পট শঠের মুখ ॥ 
যদি পরের করে মনো, 
না দিয়ে কখনো, 
আপনার যৌবনো, 
আপনি সঙ্ছরি ॥ 
অন্তরা না হই পরাধীন, যদি চিরদিন, 
আপনারে ভেবে আপনা মনে প্রাণে, 
এক একতা কোরে, 
দুবে ত্যজি পরের ভাবনা । 
চিতেন ।-_-পরকাতর! কেমন কুম্বভাব, 
পরের দায়ে বাধা রই । 
জানি মিছে কথায় যে ভুলায়, 
তারি পিছু পিছু ধায় ।। 
জানি প্রাণের নি তুইকে প্রাণ । 
দুখে দই, তবু সই, কথা| কই, বেখে সম্মান ॥ 
তুই তো পালাস্‌ আমায় ফেলে, 
আমি তোরে কুলে, উল্টে গিয়ে 
যদি পায়ে না ধরি ॥ 
[ এই গীত নিজদলে গাহনা করেন ] 
29 1 
মহড়া ।__তুষি কার প্রীণ। হান কার পানে নয়নবাণ । 
তোমার নৃতন যে প্রিয়তম, হয়নি তার কোন বাতিক্রম, 
কেন পরের দেহে থেকে বধ পরের প্রাণ ॥ 
05৪01 
মহড়া ৷--_তোমার বিচ্ছেদেরে বুকে কোরে প্রাণ জুড়াব প্রাশ। 
শুনে রুষ্ট বচন হুলেম তুষ্ট এখন্‌ 
উষ্ণ জলে করে যেমন অনল নির্বাণ ॥ 
হেৰি চক্ষ কৰ্ণেতে যেন ছ মাসের পথ । 
কথা শুনে প্রাণ জুড়াবে দেখায় দণ্ডবৎ ॥ 





রাম বস্তু ১৪৭ 


teu 


মহড়।।-_ আমার পর ভেবে সই পর সকলি হোয়েছে । 


আমি যে পর ভজিলাষ্‌ সখি, পর স্থখে হব স্তখী, 
অপরে কি আছে বাকী, 

সে পরেপর ভেবেছে ॥ 

অতঃপর না জানি কি কপালে আছে। 

যার লাগি ঘরে হলেম পর-_সে ভাবিল পর । 
পরে আবার সাধে বাদ, শুনি পরস্পর ॥ 

পরম ভাজন, ছিল যে জন, পরোক্ষে সে হাসিছে ॥ 


চিতেন ।__না। বুঝে সই পরের প্রেমে মজ.লাম একবার । 


সখি সেই পরে, তারোপরে, পরে, মন ছিল আমার ॥ 
সে পর বিধির সংঘটন, পরম ভাজন । 

তৎ্পরে তৎ্পরে ভেবে পরে, দিলাম্‌ মন ॥ 

আবার্‌ তারে, অন্য পরে, পর্ন কোরে রেখেছে । 


[ ইহার অন্তরা পাওয়া যায় নাই, নিজদলে গাহনা করেন। ] 


ues 


মহড়া ।__ পতি বিনে সই, সতীর মান কই আর থাকে । 


হায় আমি যেন হলেম সতী 
বিপক্ষ তায় রতিপতি ! 

নারী হ'য়ে কি কর্ধো তার 

শিব ভরাতেন যাকে ॥ 

আমার হোলো যার মানে মান 
সেই কই যান রাখে । 

ছি ছি কি লজ্জা আই গো আই ৷ 
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চিতেন ।--পতির পরহস্তা ব্যবস্থা সতীর প্রতি নয় 
একাক্ক হোলে দু’জনার তবেই ধর্শ্ম বয় । 
হোলে! তাত আমার সম্বন্ধ | 
নামে ভাৰ্য্যা কাজে ত্যজা। লই 
লোকের যেমন নদীর চড়ার সনন্দ ॥ 
আমায় তাচ্ছিল্য দেখে তার 
দয়! হবে বল কার ; 
আমার পতিদত্ত জাল! জুড়াবে কে। 
বআন্তরা ৷ হায় আমার এ কথা অকথ্য 
সতীবাদী পতি আমার । 
আলি আশা দিয়ে 
গেল মন ছোলে, 
যুগান্তরে পাওয়া ভার ॥ 
চিতেন ।__ুলে বন্দী হোয়ে ওগো সই, 


ue u 
মহড়া | থাকো| প্ৰাণ, অভিমান্‌ লইয়ে । 
আমি দেশে যাই মনে। দাও ফিরায়ে ॥ 
চিতেন ।-_মধুর প্রশ্নাসে আমি আইলাম তব স্থানে । 
নলিনী কেন ময়া হোলে মানে ॥ 
আশা না পূরায়ে দিলে মধু, 
কেতকী কলঙ্ক কর শুধু । 


© 


রাম বহ ২০১ 
মিছে ছন্ব কোরে জালাগড হে আমারে, 
নিশি গেল তোমায় সাধিয়ে । 
[ রাম বহু অতি অল্প বয়সে এই গান রচনা করেন, নীলু ঠাকুর 
এই গাত গাইয়াছিলেন। সঃ__সঃ প্রঃ ] 


1 eau 
অহড়া ।--তোরে ভালবেসেছিলাম্‌, বোলে কিরে প্রেম্‌ 
আমার ছুকৃল মজালি । 
ছু'মাস ন! যেতে, দারুণ বিচ্ছেদের হাতে, 
সঁপে দিয়ে আমায় ফেলে পালালি। 
সই কিসে, বিচ্ছেদ বিষে, জলি তাই বলি । 
আমি সাধে কি বিষাদে রোয়েছি। 
কোরে না বুঝে লোভ , শেষে পেয়ে ক্ষোভ. 
বলি কাকে, চোখে দেখে ঠেকেছি ॥ 
আমি মৎস্য মাংসভোগী, হোয়েছি জন্বকী, 
তুই কি আমার ভাগ্যে এখন্‌ সেইটে ঘটালি । 
চিতেন ।--পীরিতে মজিয়ে চিত্তদ্দিন বব, প্রাণ জুড়াব, ছিল বাসনা। 
ত্রিরাত্র না যেতে, তাতে, কি বিড়ম্বনা ॥ 
আমি তোন্ছি জন্মে হলেম পরের বশ । 
আগে মান্‌ খোয়ালেম, কুল মজালেম্, 
দেশবিদেশে অপমান আর অপযশ ॥ 
আগে দেখিয়ে বাড়াবাড়ি, করলি ছাড়াছাড়ি তুই, 
আমার মাথায় তুলে দিলি কলঙ্কের ভালি। 
[ এই গীত নিল দলে গাহনা করেন, ইহার অন্তরা ও পান্টা 
পাওয়া যায় নাই ] 
Use 
অহড়া।।__মান্‌ যদি না রাখ প্রেমে মিথ্যা মজাবে । 
কুলবাল! এ অবলা! শেষে ভেবে কি প্রাণ যাবে ॥ 
চিতেন ।-_পীরিতে মজাতে সখা, দাও হে দেখা দিনে শতবার । 
কোরে প্রাণোপণ, দিয়ে মন্‌, মন্‌ যোগাচ্ছ আমার || 


২*২ 
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জানি পুরুষ পাষাণ অতি নিদ্য়। 
প্রাণ, রমণী আমি করি অতি ভয় ॥ 
আমার এ প্রাণ তোমায় দিলে প্রাণ, 
শেষে আমারে! কি হবে ॥। 


॥। ৬১০ 
মহড়া ।_যে কোরেছে যাহার সহ পীন্থিতি ব্যাভার । 

সেই সে বুঝেছে সখি মরম তাহার ॥ 

পরেতে পরের মনো কে পেয়েছে কার । 

প্রণয় কারণে, উভয়ের দোষণুণ, না করে বিচার ॥ 
চিতেন ।-_ কামিনী, পুরুষ মাঝে সহ, আছে যত জন। 

যে যার মন, কোরেছে হরণ ॥ 

মান অপমান দেখ না, দোহে সদা করে অঙ্গীকার । 
অন্তর! ।-_ওরে প্রাণরে ! গরিমা নাহি প্রেমিক দেহে। 

প্রেমের অধীন হোলে সকলি সহে ॥ 
চিতেন ।-_গুরুজন! গরনা দেয়, না দেয় ছুখি । 

লদা বাসন! প্রিয়তমেরে দেখি ॥ 

দিনাস্তরে দেখা না হোলে, মন-প্রাণ দহে দৌহাকার । 

(এ গীত মোহন সরকার গান করেন ) 
1৬২ 

মহড়! ।__আমার প্রেম্‌ ভেঙ্গে প্রাণ, কার প্রেমে সঁপেছ। 

এমন্‌ রলিকা নারী কোথা পেয়েছ ॥ 

ব্দন তুলে কখা কও হেসে। প্রাণ বুঝি আভাসে । 

তুমি ভালবাস কি, সে ভালবাসে ৷ 

তুমি ষেমন্‌ সেকি তেমন্‌, ছুই ছুজনে মিলেছ ॥ 

॥ ৬৩৪ 

মহড়া ।__ঘরের ধন্‌ ফেলে প্রাণ, 

পরের ধনকে আগলে বেড়াও। 

নাহি জানি র্বাসা, কি বসন্ত, কি বরষা, 

সতীত্ব কোনে নিরাশ! অসতীর আশা পূরাও ॥ 





বাম বঙ্গ ২০৩ 


রাজ্য পেয়ে ভার্ধোর প্রতি কশ্মেতে লুকাও। 
ফেমন্‌ প্রাণ হে সত্যবাদী । 

আমি তেমনি কম্্নাশা। নদী । 

ছুলে পরে কশ্ম নষ্ট হয় যদি ॥ 

আমি সতী হোয়ে করি পতির মান্যবান্‌, 
তুমি অন্যকুলে গিয়ে জীবন জুড়াও ৷ 


চিতেন ।-- দৈবযোগে যদি এ পথে, 


প্রাণ করেছ আজ. অধিষ্ঠান । 

গেলো ছুখ, হোলো স্বথ, 

দুটো দুখের কথা বলি প্রাণ. 

তোমার্‌ মন্‌ হোঙে কার বাগে । 

গেল চিরকাল এ পোড়া রোগে । 

আমার সঙ্গে দেখা দৈবযোগাযোগে 

কথ! কইছ হে আমার সনে মন্‌ আছে সেখানে, 
মনে কর সখা, পাখা মেলে উড়ে যাও । 


0) ৬৪0) 


মহড়া ৷--যার ধন তারে দিলে প্রাণ, বাচে সখি । 


হোয়ে পরধন গচ্ছিতে, প্রাণ যায় পরীক্ষে দিতে 
যেমন অনলে পোড়ীলে রাম জানকী ॥ 

যে কণ্টক আমার পাড়ার লোক্‌, 

কৰে কে কৰে কলক্কী। 

আসার আশায় প্রাণ রেখে এতকাল্‌ । 

মানে না কালাকাল্‌, 

জীবনের যৌবন কাল, 

আজ. আমার অকালেতে সকাল্‌ ॥ 

আমার অঙ্গে কাল্‌ সঙ্গে কাল্‌, তায় কাল্‌ এ 

বসন্ত কাল্‌, হোলে! তিন্‌ কালে নারী সারা চারা কি ॥ 


চিতেন ।-_পেয়েছি পতিদত্ত নিধি, তায় বিবাদী বিপক্ষ ছজন । 


মন্মথ, না হয় সম্মত, সদাই সে আকুল করে মন ॥ 


© 
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হোলো এই তো হুখ, সতীত্ব রাখার । 

ভূপতি ধৰ্ম্মহীন, স্থপতি পরাধীন, 

যুবতী কার কাছে প্রাণ জুড়ায়, 

এই উভয় সঙ্কটে সই, দুই দিকে সার! হই, 

পতি ভাবলে না সতীর দশা হবে কি ॥ 


॥ ৬৫) 


মহড়া আগে বিচ্ছেদ কবে প্রাণ 


তোমার মন বুঝে দেখবো সই । 
যদি তোমাত্ত মন খাটি হয়, 
বিচ্ছেদ জালা সয়ে বয় 

তবে ছুটি মন 

একটা হ'য়ে থাকব হে সই ॥ 


চিতেন ।__পিরীন্তের দায়ে ঠেকে বারে বার 


জল্‌ছি বিচ্ছেদ আগুনে । 

এবার করবে নৃতন প্রেমের 

ব্যবস্থা করেছি মনে । 

প্রেমের ভাবাম্তর ভাব প্রেমের মতান্তর 

এই এক মত, 

আগে জলবে শেষে প্রাণ জুড়াবে হে 

যদি তায় না হয় মতান্তর । 

যেমন পতঙ্গ জেনে আগুনে পোড়ায় প্রাণ, 
তেমনি সাধ করে সাধের কাজল পরবো লই ॥ 


অন্তর! ওহে প্রাণনাখ হে, 


বিচ্ছেদের পরে মিলন হ’লে পর 
সেই যে বাড়ে স্ুখোদয় । 
গ্রহণ আস্তে যেমন রবির কিরণ 
হবর্ণ দহুনে স্বর্ণ হয় ।> 


> পট “রী গহ" হইতে সংগৃহীত 


নাখো মান্‌ কোরে গেলো । 

প্রাণ সই, আমি ভাবি এ, 

আবার দ্বিগুণ, জালা, জলতে হোলো ॥ 
1চতেন ।__বিধিমতে প্রীপোনাথেরে, করিলাম্‌ বারণ 

কোরো না, কোরো না বধু, প্রবাসে গমন 

সে কথা শুনে প্রাণনাথ,। 

অকালে সকালে প্রেমে হান্লে বজ্াঘাত 

নারী হোয়ে, করে ধোরে,এ 

সাধলাম তারে তবু না ছিলো ॥ 


৩৭৪ 
মহড়া ।__আজ শুনলাম সই 

প্রাণনাথের প্রাণনাথ আছে একজন্‌ । 

সময়ের দোষে হোলো কী 

হোয়ে কর্তা সে, 

এখন্‌ সেই ফাদে পড়েছেন 

আমার সাধের ধন। 

সদা তারি, আজ্ঞা করি 

শ্রাণনাথ এখন । 

সে যে সিংহবেশে সর্ব্বনাশী । 

কলে গ্রাস প্রীণনাথকে যেমন, রাহুতে গ্রাসে শশী । 

নৃতন কুমুদ পেয়ে সুখে 

আমোদ করেন তিনি 

আমার প্রাণ চকোন্ের হোলো! হুতাসে মহ্জণ ॥ 
চিতেন ।__আমি জানি আমার প্রাণনাথ, 

আমারি বশীভূতো । 

এখন কেমন কেমন দেখি সই, 

আগে জানিনে এতো ॥ 


৯০৬ 
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যখন নৃতন শীরিত আমার সনে । 
এ পথে বধু আসতো যেতো 
চেত না কারো পানে ॥ 

এখন্‌ সে পথ পেয়ে সখা 

এ পথ গ্যাছেন ভুলে, 

'আষি মাসান্তরে ঘরে 

পাইনে দরশন । 


৪ ৬৮ ॥ 

মহড়া ।__মনে রৈল সই মনের বেদনা । 
প্রবাসে যখন যায় গে! সে, তারে বলি, বলি 
আর বলা হোল না। 
সরমে মরমের কথা ক ওয়া গেল না ॥ 
যঙ্গি নারী হোয়ে সাধিতাম তাকে । 
নির্লজ্জ! রমণী বোলে, হাসিতো! লোকে । 
সখি, ধিক্‌ থাক্‌ আমারে, ধিক সে বিধাতারে 
নারী জনম যেন করে না ॥৯ 

চিতেন ।--একে আবার যৌবনকাল 
তাহে কাল* বসন্ত এলো 
এ সময় প্রাণনাথ প্রবাসে গেলো ॥ 
যখন হাসি, হাসি সে আসি বলে । 
সে হাসি দেখিয়ে* ভাসি নয়নের জলে ॥ 
তারে পারি কি ছেড়ে দিতে 
মন চায় ধরিতে 
লক্জ! বলে ছি, ছি ব্বোরো না ॥ 


১. পাঠান্তর পুশখির__তখন তাড়িলাম অপমান 


এখন শান প্রাণ 
অন্য অন্য নারী দেয় গঞ্জন! 
= » হল বসন্ত কাল 
= হেরিতে 





রাম বঙ্গ ২ 


অন্তরা ।--তার মুখ দেখে, সুখ ঢেকে, কাদিলাম সজনি । 
অনায়াসে প্রবাসে গেল, সে গুণমণি ॥ 
একি সখি হোলো বিপরীত 
রেখে লজ্জার সন্মান 
মদন দহিছে এখন অবলার প্রাণ ॥ 
প্রাণের জালা্গ এখন প্রাণে বাচা ভার । 
লজ্জা পেয়ে লজ্জ | বুঝি না রহে আমার । 
কারে এ দুখ কব সই, 
কত আর প্রাণে সই 
হল গো এ কি সখি যন্্রণা৯ ॥ 


॥। ৬৯ ॥॥ 
মহড়া ।__নবযৌবন্‌ জালাগ়, মলেম গে! সহচরি । 
নাথো নিবাসে এলো না, কি করি ॥ 
চিতেন ।--বয়সো প্রথমে, সপ্তমে, অষ্টমে 
বালিকা ছিলাম যখন্‌। 
তখনো। বলিতাম্‌ সঙ্জনি, 
ভালো! মদনো সেই কেমন্‌ ॥ 
এখন, প্রাণনাথো বিহনে 
জানিলাম্‌ সঙ্গনি, দহে বটে মদনে ॥ 
হোলো কলিকা কদদ্ষ, এ কুচো ডাড়িম্ব, 
দিনে দিনে দ্বিগুণো! ভারী ! 


১. পুশৰির অতিরিক্ত পাঠ বলি কার কাছে কে আর 


দিবানিশি মন আগুনে লহিছে প্রাণ 

এ কি সঙ্গ হল বিপরীত দেখি নাহি পৰিত্ৰাণ 

মদনের বাণে গেল অবলার প্রাণ 

ও তখন না সাখিলাম গমনকালে 

এখন মৰি সঙ্চরি বিরগানলে 

আমরা 4 

সই গো কি করি প্রাশলাখ ॥ 
পদটী ‘সর: গীঃ হইতে সংগৃহীত 





© 
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অন্তর! ।_যদি অনলো, হোতো! প্রবলো, 
জলে করিতাম নির্বাণ । 
নৈলে কাল্‌ ভুজ্জজ, দংশিতো এ অঙ্গ, 
মন্েতে বাচিতো! প্রাণ্‌ ॥ 
(রাম বন্দর গান মোহন সরকার গাহেন ) 
৭৮ ॥ 
মহড়া ।__সেই তুমি, আমিও সেই ॥ 
প্রেম গেল কোথায় । 
ইহার কি অভিপ্রায় ৷ 
কোনব্ধপে ক্রটি দেখিতে না পাই, 
দেখা হোলে তোষো কথায় ॥ 
চিতেন ।__তখন্‌ হোতে এখন্‌ অধিক আদর, 
দেখি প্রিয় তুমি কর আমায় । 
অগ্যাপি আমারো, দোষে! করি গুণো 
গাও, শুনি যথা তথাক্স ॥ 
৪ ৭১৪ 
মহড়া ।_এই বলার মান থাকে কিসে, 
প্রাণ তাতো বুঝ না। 
তুষি জান না সোহাগ, 
কথায় কথায় কর রাগ, 
পীরিত ভাঙ্গতে শিখেছিলে 
গড়তে জান না 
চিতেন ।__কামিনী কলহ নির্ববাহে 
পুরুষ যদি রসিক হয়। 
ধৈর্য্য গুণে, পূজা কোরে আনে 
যে জানে প্রণয় ॥ 
তুমি আপনি প্রাণ হোলে অধৈধ্য । 
বোলে কর্বব কি আর্‌, কপাল আমার । 
তুমি যে হোয়েছ আমার অত্যা্য ॥ 





স্বাম বল ২৯ 
তোমায় হৃদয় মাঝে রাখি, 
তৰু সুখী নই ; 
দিয়ে ঘরে আগুল্‌ 
শুনে পরের মঞ্রণা ॥ 


UAH 

( দ্বিতীয় গান ) 
পরেন্ব মস্ত্রণায় বাদ কোরে 
প্রেমের সাধ কেন ঘুভালে । 
ছিলে! নয়নের দেখা, 
তাতে ক্ষতি কি সখা, 
কেন সে প্রবৃত্তি পথে কন্টকে। দিলে ৯ 
লেখে আপন কাজ, 
কেবল্‌ আমারে মজ্ঞালে। 
পীরিত ভাঙ্গলে কি বধু এমনি হুয়। 
এখন ভাকলে সখা 
না দেও দেখা, 
এ পথে হোয়েছ যেন বাঘের ভয় ॥ 
তোমায় এ পথো ভুলায়ে 
লে পথে নিয়ে গেল যে, 
এমন বশীকরণ বিদ্কা সে কোথা পেল ॥ 


0 ৭৩ ॥ 


মহড়া ।- প্রাণ রে প্রাণ, 
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এমন পীরিত থাকা আর না থাক! । 
তোমার পরের কাছে পরম্‌ স্থখ., 

পথে যেতে হাহ মুখ 

আমার সঙ্গে দেখা হোলে বদন বাকা ॥ 
দায় পোড়ে প্রাশনাথ হে 

দিয়েছ দেখা ॥ 





১০ প্রাচীন কবিওয্লালার গান 


দেখা ছোলে 
সখা বোলে 
আদরে ডাকি । 
তুমি বল ভালো জালা, 
এ পাপ আমার কি ॥ 
পথে দেখে, নয়ন ঢেকে 
পলাও ছুটে যেন পিঠে 
বেধেছ পাখা ॥ 
8 *৩ক ॥ 
(উহার পান্টা ) 
মহড়া ।_-এ ভাবের ভাব রবে কতদিন ॥ 
তুমি প্রাণপণে মন যোগাও না; 
পরিত্যাগ কর না । 
আমি যেন হোয়ে আছি 
জালে গাথা মীন্‌ ॥ 
চিতেন ।__ঘে ভাব ছিল পূর্কোতে 
প্রাণ, সে ভাব দেখিনে। 
তোমার অভাব দেখে স্বভাব দোষে 
আমি ভুলিতে পারিনে ॥ 
দেখা হলে» সথা বোলে, আদৰে ডাকি 1 
তুমি বল ভাল ত জালা, এ পাপ আবার কি 
আপন বোলে সাধ_তে গেলে, তুষি ভাবো ভিন্‌ ॥৯ 
isu 
যৌবন রথে কে তুষিবে প্রাণ 
পীরিত শৃক্ক যুবতী । 
ক্ষপে থমকে থমকে, চপলা চমকে 
কেন পাগল কোরে বেড়াও পুরুষ জাতি ॥ 
প্রেমিকার প্রতি তুষি কর ডাকাতি ৷ 
৯. এ গানে চিতেন সপন "জী: সঃ" হইতে সংগৃহীত 





রাম বন্ধু 


কুচগিরি উচ্চপেয়ে, মদন করে কেলি। 

কোথা আছে করিকুন্ত প্রাণ 

দাড়িম্ব কি কদ্ব কলি ॥ 

হেরে মুখ মনোহর, 

লঙ্ছা পেয়ে শারদ শশ্ধর, 

কেন কমল বনে নাহি ভ্রমনের গতি ॥ 
0 ১ | 


অহুড়া ।-__ভাব, দেখে করি অন্থভাব,» 


ভাব বুঝি ফুক্সালো। 

দিনের দিন্‌, রসহীন, হোলে প্রাণ, 
আছ সেই তুমি, তোমার প্রেম লুঞ্তালো ॥ 
একি ভাব, গেছে পূর্বের সে সব ভাব, 
অভাবে ভাব, মিশালো। |). 

তোমায় লোকে কয়, রসময় । 

মিথ্যা নয়, সে বস. পরের কাছে হয় ॥ 
ঘরে এলে মুখ যেন সে মুখ, নয়। 
তোমার আমার কাছে ভ্রান্তি, 

হয় শিরে সংক্রান্তি, 

যেন শতকেতে পাঠ এগুলো! ॥ 


চিন লই তুমি, সেই আমি, 


 শাহান্তরল 


সেই প্রণয়, নৃতন নয় পরিচয় । 

তবে প্রাণ, হোলে বসের অনুষ্ঠান, 

বিরস বদন্‌ কেন হয় ॥ 

পেলেম ব্যাভারে পরীক্ষে। 

ওরে প্রাণ, তোমার অযাচক ভিক্ষে ॥ 
চক্ষে রেখে চাও না পোড়া চক্ষে । 

এখন, সদাই বদন্‌ বাকা, হোলে পর দেখা, 
সে সব শশিসুখের হাসি কেখোক্স গেলো! |” 


ছিল নবরপ, ছিলে বশ, কত যশ করতে তুষি প্রাপদ্বন 
দেখা হ’লে এখন স্থলে চাও না ও বদন ৷ 


২১১ 
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অন্তরা ।_প্রাণ যে মনে ভুলালে এ মনো আমার, 
কই আর লে মন, কেমন্‌ 
দেখতে পাই । 
কোন্‌ পথে হারালে মন্‌, ওরে প্রাণ, 
আমিও সেই পথে যাই । 
নাই তোমার এখন সে সহাক্ত, 
স্দৃশ্য স্থবচন । 
কথা হয়, যেন কে কারে কি, কয়. 
প্রাণ সদাই অন্য মন || 
তুমি রসিক নও, তা নও প্রাণ_। 
ওরে প্রাণ, স্বাখ স্থান বিশেষে মান্‌ ॥ 
কোন রাজ্যে ধান, কোন রাজ্যে বাণ । 
আমি হাজা প্রজ্জা বোলে, জলে জলালে 
আমার সখের সময় তোমার রস শুখালো । 

Hawn 

অহড়া ।-_প্ৰাণ বাধতে কি করে প্রাণ-মন বাধায় মজালে। 
আমার প্রাণ, এক সমান আছে প্রাণ 
তুমি রাগ ক’রে পীরিতে ভাগ, বসালে 

(তাহার শেষ সময়ে এই দুই ভাবের গীতে ভাবের শেষ হুইয়াছে। ইহাতে ভাব, 
রস, প্রেম, কৌশল, কবিত্ব, পাত্ডিত্য কোন বিষয়েরি অভাব নাই । ) 
HAAN 

মহড়া ।__হায়রে পীরিতি তোর গুণের বালাই নে মরি । 
যখন্‌ যারে পাও, তার্‌ কি সুখো ছুখো সব ঘুচাও 
তুল সিংহাসনে কর পথের ভিখারী ॥ 
তোমার তরে, সদা ঝরে হে, কি পুরুষ, কি নারী 
একবার যার সঙ্গে যার পীরিত হয় । 
সে তার নয়নতারা, আর কিছুই কিছু নয়। 


তখন হাস হাসি তুদ্বিতে পরেরসী প্রাণ 


সে সব শলীস্থৃশের হাসি কোখায় গেল । 
2, ২৯৬, ৰাঃ পা ১৭৭ ) 





২১৩ 





ভাবি জন্মে যারো| মুখো না দেখিব আর, 
আবার দেখা হোলে তার সেই চরণে ধরি ॥ 
চিতেন ।-_কি ক্ষণে এ প্রেম লাগ লো প্রেম, আমি 
জন্মে ভুল্‌তে পারিনে। 
ছখোভোগ অঙ্গযোগ. তৰু না দেখলে তো বাচিনে ॥ 
কেমন্‌ কোরে রেখেছিস আমায় । 
তারে না দেখলে প্রাণ, আর কোথা ও ন! জুড়ায় ॥ 
মন স্ব্গপথে যেতে বর্গ মানে না» স্বামি 
চতুর্বর্গ ফল সেহ চীদ্বদন হেরি’ । 
অন্তরা ।_হায় প্রেমের প্রেম মনে উদয় হোলে 
সাধ্য কি বাধ্য রাখি । 
তিলেকে! না হেরে, বিরহ বিকার 
পলকে পলকে প্রলয় দেখি ॥ 
চিতেন ।- প্রেমন্ধ! পানো, যে করে তারো 
নাহি থাকে কোন খেদ্‌ ৷ 
সপক্ষ, বিপক্ষ, প্রেমে শত্রু নাহি তেদ্‌. ॥ 
নাই উঠতে বস্তে শক্তি যার, 
শুনে প্রেমের্‌ কথা যায় সাত, সমুদ্র পার ॥ 
প্রেমে বোবায় কথা শুনে কানায় চক্ষু পার, 
আবার পঙ্গু এসে হেসে লক্ষায় গিরি ॥ 


7৮৪ 

মহড়া ।--বল কার অনুরোধে ছিলে প্রাণ, | 
ছিলে আমায় বশ, কি যৌবনের বশ, 
কি সেই প্রেমের বশে প্রেমীর সে 
তুষতে প্রাণ ॥ 
রাখিতে হে অধীনীর সম্মান্‌।” 
অভিমানী হোতাম হে তোমায় । 





> তখন বাখিতে হে বিশিআঅতে মানিনীর সন্থান । 


© 
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প্রাণোনাথ কার সোহাগে অন্থরাগে 
ধরতে আমার্‌ পায়।। 
তুমি আমি যে সেই আছি, তবে কিসে 
গেলো সে সম্মান ॥ 
চিতেন ।__আবাহনো কোরে প্রেম্‌, দিলে বিসঙ্ছ ন । 
সে যেমন্‌ হোক, হোয়েছে, 
আমার কপালে ছিল হে যেমন্‌ ॥ 
রঙ্গরসে ছিলেম এতদিন্‌। 
প্রাণোনাথ,, প্রেমের পথে ছজনাতে 
কে কারো অধীন ॥ 
শেষে যদি করিবে এমন্‌, কেন আগে 
বাড়াইলে মান্‌ ॥ 
অন্তরা ।__ওরে প্রাণরে, কথা কবার্‌ নয়, 
কইতে ফাটে হিয়ে । 
পুজা ছিলেম্‌, ত্যজ্য হোলেম্‌, 
যৌবনো। গিয়ে ॥ 
চিতেন ।-_ দৈৰ দেখা প্ৰাণোনাথ হোতো হে পথে । 


শেষে তুমি করিলে প্রস্থান ॥ 
(ঠাকুরদাস সিংহ এই গান করেন) 
Haan 


[ইহার পাল্টা ] চা 


মহড়া ।__কেবল কই কথ। লোক লঙ্জাতে = 


আমার যৌবন, ধন গিয়েছে যখন, 
সখা তুমিও গিয়েছ আমার সেই পথে। 





রাম বঙ্গ 
uve 
সহড়া ।__করবে উত্তম পীরিত প্রাণরে, 
সে প্রেম কি সামান্ততে হয় ॥ 
তুমি নবীনা যুৱতী 
পীরিতে নৃতন ব্রতী, 
পীরিত হবে কি মন্‌ তোমার তেমন্‌ নয় ॥ 
যাতে দ্বিধা হয়, সে কৰ্ম কর] উচিত নয় ॥ 
দেখে। ভগীরথ, মোক্ষ প্রেমের আশাতে । 
কোরে মস্ত্রের সাধন 
কিন্ব। শরীর পাতন 
আনিলেন্‌ গঙ্গা ভারতে ॥ 
দেখো প্রহলাদের যস্ত্রণা 
হরিনাম তবু ছাড়লে না, 
তার সইতে হোলো শেষে স্থখোদয় ৷ 
চিতেন ।-_জীহরি প্রেমেতে মোক্ষ আশাতে 
ক্রু প্রহলাদ বৈরাগী । 
দুর্গার ভাবেতে নুখ্য প্রেমেতে 
সদ্ধাশিৰ হয়েছেন যোগী ॥ 
তোমার মনেতে তেমল্‌ 
নিষ্ঠা আছে কই । 
একবার চাণড লীর্রিভকে 
আবার চাও বিচ্ছেদকে 
দ্বিধা মনে কর রসময়ী ॥ 
যে জন্‌ পীরিতে রত হয়, 
প্রেমধৰ্শ্মের ধর্শ্ব এতে। নয়, 
দেখো প্রেমের দায়ে 
শ্মশানৰাসী স্বত্যুকয় ॥ 
12a 
মহড়া ।--আগে মন ভেঙ্গে শেষ, যতন । 
আর কি এ প্রেম্‌ গড়ে ॥ 


1 
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চিতেন ।_ প্রাণ, দেখো এক বৃক্ষ কেউ করিয়ে রোপণ । 
ফলায় প্রায়, কোরে তায় কত যতন 
তুমি খল-স্বভাবী, প্রেম্তরুরো, 
মূল ফেলেছ আগে ছিড়ে ॥ 
[ মোহন সরকার গাহেন ] 
& ৮২ ॥ 
সহড়া ।_-হর নইহে আমি যুবতী ৷ 
কেন জ্বালাতে এলে রতিপতি ॥ 
কোরো না আমার দুর্গতি । 
বিচ্ছেদ লাবণা, হোয়েছে বিবর্ণ, 
ধোরেছি শত্করের আকুতি । 
চিতেন ।_ ক্ষীণ দেহে অঙ্গ, আজ, অনঙ্গ, 
একি রঙ্গ হে তোমার । 
হর ভ্রষে শল্পাঘাত, কেন কৰ্িতেছ 
বারে বান্ধ ॥ 
ছিঙ্ন ভিন্ন বেশো, দেখে কও মহেশো, 
চেতনা পুকুষো-প্রক্লৃতে ॥ 
অন্তরা ।-_ হায়, শন শু অনি, তেবে জিপুরান্মি 
বৈরি হওনা আমার । 
বিচ্ছেদে এ দশা, বিগলিত কেশা, 
নহে নহে এতো জটাভার 1 
চিতেন ।-_কঞে কালকৃট নহে, 
দেখ পোরেছি নীল তন । 
বরুপো হোলো! নয়ন্‌, : 
কোরে পতি বিরহে স্বোদন ॥ 
এ অঙ্গ আমারো, ধুলায় খুসকো, 
মাখি নাই মাখি নাই বিভূভি ২ 
৯ এহ পাত ভবানী বেনে পাহিৱাছিলেন; বাম বত বখন অন্তত করেন, তখন ভাহার 
বস পঞ্চদশ বৎসরের উদ্ধ না হইতে পারে ।: দেশৰ এতক্ষপ ৰালাবস্থার গান পর্য্যন্ত 
উত্তন হইয়াছে । সঃ সঃ প্রহ। Vie % বা Fin 
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॥। ৮৩ ॥ 


হড়া ।__পুর্ববাপর নারীর মত অবিশ্বাসী কে আছে । 


নিজে বিপক্ষেবে দিয়ে পতির মৃত্যুবাপ* 

দেখো মন্দোদরী সতী পতি বোধেছে। 

নাৰীর্‌ হাতে সঁপে ধনপ্রাণ,, প্রাণ, যেতে বোলেছ। 
আমি সাধ, কোরে কি করি খেদ্‌। 

নারী মঙ্্পাতে, দিতে পারে, 

ভাই ভেয়ে কোনে বিচ্ছেদ্‌ । 

ধোরে তিলোত্তমা নারী মোহিনীরে] বেশ, । 
দেখো স্থন্দ উপহন্দ প্রাণে মেরেছে ॥ 


চিতেন ।__ঘুণাক্ষরে যদি করি দোষ, 


তিলে কোনে বোসো তাল । 

না জানি কারণো কও প্রিয়ে, 

কেমন্‌ পুকুষের্‌ কপাল্‌ । 

তুমি আত্মছিত্র লুকায়ে । 

পেলে পরের ছিত্ত* পাড়ায়, পাড়ার, 

বেড়াও চে"ড়রা পিটার়ে ॥ 

নারীর নাই কিছু মমতা, দাকুণ 

বিধাতা, কেবল্‌ পুরুষে বধিতে যৌবন্‌ দিয়েছে ॥ 


স্দন্তবা ।--যদি অবল] অবলা, বল তবে প্রাণ, 


সবলা কে আছে আর । 
বলে চতু গুণ, ছলে, অষ্ট গুণ, 
ভাবের অস্ত পাওয়া ভাব ॥ 


চিতেন।__কামিনী কোমল কে কহেরে প্রাণ, 


হৃদয় অতি কঠিন্‌। 

এক এঁক্যে, এক বাক্যে, এক পক্ষে, 
থাকে না এক দিন্‌ ॥ 

যেমন্‌ সসর্পে গৃহেতে বাস্‌। 

হোলে ছুষ্টা ভাৰ্য্যা, বেড়ান গর্জে, 
খেলে খেলে এমনি আস্‌ ৪ 
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ধনি তা নৈলেরে প্রাণ. বোধে পতির প্রাণ, 
দেখো রাজকুমারী সতী কোটাল ভজ্জেছে | 
॥। ৮৪ ॥ 
মহড়া ।__গেল তিন দিন প্রেমে, চিরদিনের 
বিচ্ছেদ গেলো না । 
বষসাভাসে, গেল স্বণ্য কোরে সে, 
EEE ON হোলো না ॥ 


টা 
পোড়া বিচ্ছেদের কি, হয়গো সখি, 
অবলারি সঙ্গেতে এত আড়ি । 


hen 


মহড়া ।-_ দাড়াও, দাড়াও প্রাণ নাথ, 


চোখের দেখা দেখ তে চাই, কিছু থাকো. থাকো বোলে 

ধোরে রাখবো না। 

আমি কোন দুখের কথা, 

তোমায় বল্ব না ॥ 

তুমি যাতে ভালো থাকো সেই তালো। 

গেলো গেলো বিচ্ছেদে প্রাণ, 

আমারি গেলো ॥ 

সদা রাগে কর ভর, আমি তো! ভাবিনে পব-১ 2” 

তুমি চক্ষ মুছে আমায় ছঃখ দিও ন ॥। 
চিতেন ।-_দৈবযোগে যদ্দি প্ৰাণনাথ, 

হোলে এ পথে আগমন । 

কও কথা, এক্বার্‌ কও কথা, 


তোলো ও বিধুবদন ॥ 


> তোমার পরের প্রতি নির্ভর, আমি ক ভাবি না পল। সঃ প্রঃ 





পীরিত ভেঙ্গেছে ভেঙ্গেছে তায় লজ্জা কি, 
এমন্‌ তো প্রেম ভাঙ্গাভাঙ্গিঃ অনেকের দেখি ॥ 
আমার কপালে নাই-স্থখ, বিধাতা হোলো বিমুখ, 
আমি সাগর্‌ সেঁচে কিছু মানিক পাব না ॥ 
71 ৮৬ ॥॥ 
মহড়া ৷-_আর নারীরে কৰিলে প্রত্যয় । 
নারীর নাইকো কিছু ধশ্ম-ভয় || 
অন্তর1।__নারী মিলতে যেমন, ভুলূতে তেমন 
দুই দিকে তৎপর । 
মজায় পরে, চায়না ফিরে, 
আপনি হয় অন্তর || 
চিতেন ।-_উত্তমেরে ত্যজ্য কোরে অধমে যতন । 
নারী বারি, ছুই জনারি, 
নীচ পথে গমন ॥ 
তার প্রমাণ বলি প্রাণ, নলিনী তপনে তেজিয়ে, 
বনের পতঙ্গ, সে ভৃঙ্গ, তারে 
মধু বিতরয় ॥ 


৮৭ 
(পালটি গান ) 
মহড়া ।__দেখি দেখি তোর্‌ খেদে, 
বাচে কিনা বাঁচে প্রাণ । 
তুই তো ঘা এখন ; ফিরে দিয়ে মন, 
তোরে সাধতে যাইতো তখন্‌ করিস অপমান ॥ 
॥ ৮৮৪1 
মহড়া ।__প্রেমের কথা, যেথা সেথা, 
কারো কাছে বোলো না। 
আছি ভাল ছজনায়, অনেকে বিবাদি তায়, 
জান না যে পরের ভাল, 
পরে দেখতে পারে না ॥ 


২২ 
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Hes 
যহড়া।__এবার আমি পণ কোরেছি, 
মনকে পীরিত ছাড়াবে । 
খুচ্‌লো আশাপথ এমন ভণ্ড প্রেমে 
দণ্ডবং, বরণ, বিচ্ছেদেরে নিয়ে প্রাণ, জুড়াবো || 
neu 
মহড়া ।__আহা! মরি কিবে ভালবাসো! আমারে । 
বল্তে তোমার গুণ, লোহায় লাগে ঘুণ 
জলে আগুন জলে আবার পাষাণ বিদরে | 
০১॥ 
অহড়]।__ছেড়েছি পীরিতের আশা, 
পীরিত তোমার বাসা ভেঙ্গে যাও । 
যার সঙ্গেতে এসেছিলে আমার অঙ্দেতে, 
সে গেল আর তুমি কেন, 
ছুখিনীর মুখ, দেখতে চাও ॥ 
চিতেন ।--তাইতে বলি পীরিত আমি ছেড়ে যাও তুমি 
এক্ষণে তোমার সনে, থাকবো কেমনে আমি ॥ 
তুমি পীরিত আত্ম-স্খে নী 
অনাথিনী, বির্হিনীর, কাছে তোমার কার্ধা কি ॥ 
তুমি পর, আমি পর সেও তো পর, 
পর্‌ মজানে পীরিং তুমি, 
মিছে কেন অঙ্গ জালাও ॥ 


12২ 
অহড়া ।__যদি বেঁধে থাকি, ওগে! সখি, শঠের সঙ্গে 
আর পীর্বিত কোব না । 
না কোরে প্রেম ছিলাম্‌ ভালো, 
কোরে একি জ্বাল! হোলো, 
লজ্জা সরম্‌ সকল গেলো 
কেউত” ভাল বলে না ॥ 





রাম বহু ২২৯ 


পীরিতের বাজারে সই, আর যাব না । 

মিছে ছল্‌ কোরে বলো কিবে ফল । 

মনের মিলন্‌ ছিলো, বিচ্ছেদ হোলো, 

হংসমুখে পীরিত যেন ছুগ্ধ-জল ॥ 
িতেন ।-_পীরিতে জীবন জুড়াতে, 

সখি, পরের হাতে সঁপেছিলাম প্রাণ । 

আমার কুল্‌ গেলো, কলঙ্ক হোলে! থরে 

পরে সবাই করে অপমান ॥ 

পীর্িত সহৃৎ হোয়ে হোলো বিপক্ষ । 

যেমন খলের মিলন জলের লিখন, 

সত্য সগ্চ ঘুচে গেলে! সম্পর্ক ॥ 

দেখে কুতর্ক, কুব্যবহার সতর্কে আছি এবার 

পরের্‌ প্কীয় রসে তুল্ব না ॥ 


৪৯৩৪ 

মহড়া ।_-ক ও দেখিহে নৃতন্‌ নাগর, এ কি নূতন ভাব রাখা ॥ 
হোয়ে কামিনী, জেগে পোহাই যামিনী, 
ছ' মাসে ন’ মাসে তোমার পাইনেকো! দেখ! ॥ 
এমন্‌ নূতন ভাব, কে তোমায় শিখালে সথা ॥ 
কেবল্‌ পর মজাতে জানে । 
থাকো! আপন স্থখে, 
পরের দুখে দুখী হও না কখনে| ॥ 
তোমার তাদৃশী পীরিতি দেখি ওরে প্রাণ, 
যেমন্‌ খলের পীরিত বলে জলের্‌ রেখা ॥ 

চিতেন।_ নৃতন প্রেমে আমায় মজালে, কোরে নূতন আকিঞ্চন । 
নৃতন ভাব, ধোরে নৃতন্‌ স্বভাব, হোরে নিলে মন ॥ 
নূতন প্রেম বাড়াবার্‌ লেগে | 
এসে নিত্যি সখা, দিতে দেখা” নৃতন্ন্তন্‌ সোহাগে । 
এখন্‌ কোথা বলো! তোমার সে সব নূতন্‌ ভাব, 
পেলে ছুতো-লতা৷ কর ৰদনো বাকা ॥ 


২.২২ প্রাচীন কবিওয়ালার গান 


অন্তরা ।-_প্রাণ, এত ছিল মনে, 
তবে কেনে, মজালে আমায় । 
আমি অবলা, কুলেরো বালা, এত জালা 
কি সহা যায় ॥ 

চিতেন ।--শীলতা, শমতা, কোথা ওরে প্রাণ ; 
কোথা নৃতন্‌ আলাপন | 
নৃতন ছল, এমন্‌ নূতন কৌশল, কোথা 
তুমি শিখেছ প্রাণ ধন ॥ 


usu 
মহড়া ।৷-_-তোমার বিচ্ছেদেরে বুকে রেখে 
প্রাণ, জুড়াব প্রাণ । 
শুনে কষ্ট বচন, হোলেম্‌ তুষ্ট এখন, 
উষ্ণ জলে করে যেমন, অনল্‌ নির্বাণ ॥ 
বিষরুমি, সম আমি, 
করি বিষ খেয়ে অমৃত জ্ঞান । 
চিতেন ।-_গেল গেল পীরিত, গেল প্রাণ, 
ভাল বাচিল জীবন । 
দরশন, পরশন, গুচ্‌.লো প্রাণ, এখন ৪ 
হোলো চক্ষু কর্ণেতে যেন ছ’ মাসের পথ । 
কানে শুনে প্রাণ, জুড়াব, দেখায় দণ্ডবৎ ॥ 
পাষাণ হোয়ে, থাক্বো সয়ে 
পারো যত কর অপমান ॥ 


tne 
মহড়া ।-_এই বড় ভয়, আমারো মনে । 
পাছে কুল যায়, না পাই প্রেমধন্‌, 
শেষে হাস্বে শক্রগণে ॥ 
পীরিতের স্বীতি আমি, কিছু জানিনে ॥ 






রাম 


প্রেম সুধা আস্াদন্‌। 
সদা করিতে চাহে পোড়া মন্‌ ॥ 
নাহি জেনে মন্ত্র নাথো, 
দিব হাতো, ফণীর্‌ বদনে ॥ 
চিতেন ।- সাধে কি কলক্ক ভয়ে ভন্দ দিতে চাই ॥ 
স্থখ আনসে, মোজে শেষে, কুল বা হান্ছাই ॥ 
একে তরুণো তরি । 
তায় তুমি হে নব কারী ॥ 
কলঙ্ক সাগরে প্রাণো, 
দেখো যেন ডুবে মরিনে ॥ 


12৬ 


> চিতেন ।__প্রেমবৃক্ষে দিয়ে আশ! নীর, কর্তেছ স্থজন ; 
> পরচিতান ।-_দেখ পে! যেন হয় না শেষে বুথা আকিঞ্চন । 
> স্ষুক1।__বেড়া দাও সই, প্ৰবৃত্তিকণ্টক 
প্রেম-অক্কুরে আঘাত করে এমুনি পোড়া লোক । 
> মেল্ত। ।৷-_যদি থাকে ফলের বাসনা, 
বেশি জল দিয়ে জালিও না, 
সময়ে এক বিন্দু দিলে সুখসিন্ধু উখলে । 
মহড়। ।__প্রেম-তকুতে সখি চার্টি ফল ফলে । 
শুন ফলের নাম স্থখ, সৌখ্য, মোক্ষ, কাম, 
সুজনের স্থ, কলঙ্ক কঠিনের কপালে ॥ 
খাদ।_ গোড়া কেটে মরে কেউ আগায় জল ঢালে ॥ 
২ ফুক! ।-_চিনে মুল যে দিতে পারে জল, 
ঘটে তার ভাগ্যেতে প্রেমতরুতে হাতে-হাতে ফল ; 
২ মেল্ত। ।__তরু মনের রাগে বুড়িয়ে ষায়, 
বিচ্ছেদ ছাগে মুড়িয়ে খায়, +) 
দেখ-দেখ যত্রে রেখ, ফল্‌বে ন! মূল শুখালে ।৯ 


আহক লহ 


২২৩ 





প্রাচীন কৰিওয়ালার গাল 
৪ ৯৭৪ 
(পূর্ক্বোক্ত গানের পালটা ) 
মহড়া ।_বীচংলাম প্রাণ, | 
বিচ্ছেদ কোরে খঘুচালে বিচ্ছেদের ভয় ॥ 
আগে তেবেছিলাম পীরিত, 
ভাঙ্গে যাবে প্রাণ, 
এখন্‌ বাচ্ছা করি যেন নিত্যি এমনি হয় । 
এক্বাৰ্‌ পোড়ে যে পতঙ্গ হে, 
তার আতঙ্ক কি রয় ॥ 
যখন আখণু ছিল শীন্মিত। 
ও আতঙ্গ হোতো, 
তঙ্গ হোলে হব ও সুখে বঞ্চিত.। 
দেখ ভাঙ্গ! শঙ্কা যার, 


চিতেন ।--যে অনলে আমায় পোড়ালে 


যার দোষে প্রেমো যাক ভেজে, তাতো গড়ে না।॥ 
প্রেমের ধাধা থাকে যতদিন। 
বাধা থাকতে হবে, 
সমভাবে হোয়ে অধীনের অধীন ॥ 
সখা! নাই কোন সন্দ, কি আছে ছন্ব, 
আমার কোমল প্রাণে এখন্‌ সকল জাল! সয়। 
অন্তরা ।_-আমি দেখিছি, শিখেছি, সতর্কে আছি, 
আবর্তে! ভোগায় ভুল্ব না। 
না এলে তুমি, এখন আর আমি, 
পায়ে ধোনে সাধ্‌ব না। 
চিতেন। __আভাঙ্গা পীরিতের যত ভয়, ভাঙ্গলে তত থাকেনা 
তালি দেখে কলির ত্রাস ধরে, ফুলে ছাড়ে না 





রাম বন্দ 
এখন নই আমি সেই কলিকে ! 
সকল দেখে শিখে, 
হোয়েছি হে প্রেমে বড় রসিকে-॥ 
পারি সাঁতারে সাগর পার হোতে নাগর, 
কাণ্ডারী যদি হে মনের মত হয় ॥ 


ue 


মহড়া ।--যাক্রে প্রাণ, 


বিচ্ছেদে প্রাণ আমারি গেল, গেল । 

যত সহৃৎ ভাঙ্গা লোকের কুরীত যত্তরণায়, 

সাধের শীন্িত ভেঙ্গে তুমি আছতো ভাল ॥ 

দেখা শুনা পুন হবে ছে, তার আশ! খুচিল ৷ 
কোরে হান্যেরে হাস্য-কৌতুক । 

পথে দেখা হোলে যাব চলে, অঞ্চলেতে ঢেকে মুখ |) 
ধোরে ভালবাসার ভাব, হোলে! ভাল লাভ, 
স্বখের আশা কোরে, প্রেমের বাসা ভাজিল ॥ 


চিতেন ।-_পীনিতেরো! সাধ খুচালে, দুখে জালালে জীবন 


না জানি কাঁরণো, কও কেন, ভাঙলো তোমার মন ॥ 
যা হোক্‌ ভাল ভালবাসিলে । 

খেয়ে আমার মাখা, 

পরের কথায় পীরিত ভেঙ্গে পালালে। 

কোরে আমার উপর বাগ, রাখ লে যার সোহাগ 

এখন তার আদরে তোমার আদর বাঁড়িল ॥ 


অস্তরা ।_-তোমার পীরিতি কি রীতি, হোল হে যে মন, 


হুংসী মৃষিকেরি প্রায় । 
হংসী প্রেমের দায়, পাখা দিয়ে ঢাঁকে তায়, 
লে পক্ষ কেটে পালায় ॥॥ 


- চিতেন ।_-বিধিমতে আমায় মালে, দুখে জ্বালালে হৃদয় । 


বুঝি দেখ মনে, দর্পণে মুখ দেখা বই নয় ॥। 
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হত 


২২৬ প্রাচীন কৰিওয়ালার গান 
তোমার অন্তরে নাই একটু টান্‌ । 
বল ভালবাসি, সেটা কেবল দেঁতোর হাসি, হাস প্রাণ, 
প্রেমে ধোরে তোমার ধ্যান, পেলেম্‌ ভাল জ্ঞান, 
এখন্‌ ঘরে পরে সকল শক্ত হাসিল ॥॥ 
[ নিজ দলে গাহেন ] 


1 


॥ ৯৯ ॥ 

মহড়া ।--সখি বল্ব কি এ ছুখিনীর জ্বালা বারোমাস । 
গেল চিরকাল্‌ কাদিতে, বসন্ত কি শীতে, 
হোয়েছে যেন সীতের বনবাস ॥ 
যদি কই, তবেই সই সর্বনাশ ! 

চিতেন ।_ভাল শুভক্ষণে, তাতে আমাতে, 
এক রজনী দেখ! সই । 
তারপর্‌ আমিই বা কে, সেই বা কে, 
কৰ্ম্মে পাওয়া গেল কই ॥ 
কেমন্‌ হোয়েছে দৃষ্টি পোড়া সার । 
চক্ষে দেখ তে পাই, দুঃখে মোরে বাই, 
করে না সাপক্ষ ব্যাভার ॥ 
আমি লজ্জা খেয়ে যদি, করি সাধাসাধি, 
উল্টে সে করে আমান উপহাস ॥ 

অন্তরা ।-_-সই, আগে ছিলাম্‌ খে, নব বালিকে, 
এখন্‌ সে কলিকে ফুট্‌লে । 
মধুবতী হেরে বধু বিগুণ , 
দ্বিগুণ আগুন জোলে উঠলো ॥ 

চিতেন ।-_পূর্ণ ষোলকলা, যোড়শী বালা, যৌবন ধরা নাহি যায় 
কুষ্ণপক্ষে যেন দিনের দিন, হোচ্ছে কলানিধি ক্ষয় ॥ 
আমার এ ধনের সন্ভোগী যে জন 
কল্পে না রক্ষে, সঁপে বিপক্ষে 
আগলে বেড়ায় পরের ধন, ।৯ 

৯ পাঠান্তর__দেখিলা বিপক্ষে বক্ষা করি যখের খন ॥ ৪3, ২৯৭ 





রাম বন্দ ২২৭ 


রেখে একলা অবলারে, বিরহ-বাসরে, 
করে সে পরের সঙ্গে সহবাস ॥ 


১০০ ॥ 
এ শীতের পালট! 


মহড়া ।- প্রাণনাথেরে প্রাপলখি» তোমরা কেউ বুঝাও ॥ 
আমি বললে তো শুনবে না, স্বভাব-দোষ ছাড়.বে না, 
বল ৰো না কোথা যেতে চাও যাও । 
যৌবন যায়, একবার তায় শুনাও ॥ 
কেমন, পোড়েছি বিষ নয়নে তার্‌ । 
ফুটল এ মুকুল, হয় ন! অঙ্গকুল, 
ভ্রান্তে কি মাসান্তে একবার্‌ ॥ 
থাকতে বর্তমানে পতি, সতীর এ ছুর্গতি 
পারতো! সকল জাল! ঘুচাও। 

চিতেন ।--বুঝলাম্‌ মনে-মনে, কোকিলের গানে, 
ডুবলাম কলস্কে এবার । 
তাজলাম্‌ সকল হখো! ভজে যায়, 
মোজলাম বিচ্ছেদে তাহার ॥ 
আসি সাধে কি সাধিনে গো তায়। 
দেখলে সই আমায়, শত্রু ফিরে চায়,৯ 
সে যেন চোখের মাথা খায়! 
হোলো কি গুণে পরের বশ.. ছেড়ে ঘরের বল 
গোপনে দুটো কথা স্ধাও ॥ 


৯ জানলেম ভাগ্যে সই পুর্ণ হল ন! অভিলাষ 


আমি সাধে কি সাখি না সই তার ॥ 
দেখলে সই আমায়, শক্র ফিরে চায়, 
লেখেন চোখের মাখা খার। 

রেগে বিরহ বাসরে, যুবতী নারীরে 

প্রাপনাখ স্থখেতে কৰলে নিরাশ । গুপ্ত ২৯৭, 





© 
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॥ ১০১ ॥ 
> চিতান ।_ প্রেমে স্থখী হব বলে সখী গো, 
সপিলাম পরে প্রাণ মন । 
৯ পরচিতান।__ভাগ্যগুণে সে সাধে বিষাদ ঘটলো 
আমার সই এখন । 
> ক্কুক৷ ।__প্রেমের রীতি নীতি পদ্ধতি ব্যভীর, 
জান্তাম ন! আগে সই, শিখিলাম ঠেকিয়| এই “বার । 
> মেল্তা ।-_-আমি অবলা সরলা, এত কি জানি বল না। 
আমায় বল্লে সে__মন দিলেই মন তুষিবে। 
মহড়া ।__সপিলাম এই ভেবে তায় আগে মন ; 
কে জানে সে মন না দিবে। 
দিয়া আপনার ধন লেখে পরে, পরের ধন পেলেম না পরে 
স্বপ্নে জানি না সে এই শক্র হাসাবে। 
খাদ ।_আগে তুললে সিংহাসনে কথাতে, কে জানে শেষে কাদাবে । 
২ ফুক1।__ ভাবলাম প্রাণ দিয়ে পাব পরের প্রাণ; 
জুড়াব ছজনায়্-_হুবে সই সুখের অনুষ্ঠান । 
২ মেল্ভা ।__মন সরল নাকি নারীর অতিশয়, কপট বোঝে না; 
তাতেই মজে গে পুরুষের শঠভাবে ।* 


১০২ ॥ 
> চিতান ।__ঘতনে মন প্রাণ প্রেক্ষসী, করেছি তোমায় সমর্পণ । 
> পরচিতান ।-_-তোমান্রি প্রেমে আমি বিক্রীত, 
অন্যের নহি কদাচন ৷ 
3 ফুক!।-_কেমন পুরুষের কপাল বুঝিতে নারি, 
নিরস্তর তুষি মন তবু যশ করে না নারী । 
> মেল্ত11__-তোমাব নারী জাতির স্বভাব, 
কেবল অভাব কর! প্রাণ, 
এভাব শিখালে বল শুনি কে তোমায় । 
> প্রা: কঃ গাং Bens. 





নাম বঙ্গ ২২ 


মহড়া ।_অন্য কার নই, শুন লো! ক্সমস্সী ; 
মিছে দোষ দাও কেন আমার, 
অন্যের যদি হতাম, তবে তোমায় নাহি তুষিতাম, 
হরি লয়ে মন যশ কর না একি দায়। 

খাদ ।--নারীর স্বভাব_ দোষে নাগরকে,! 
নিরৃত্তি না মানে কথায় ; 

২ ফুকা ।--তার প্রত্যক্ষ দেখ সীতা স্বন্দরী 
রামকে বলিলেন স্থগ দাও আমারে ধরি ॥ 

২ মেল্তা ।__ গেলেন কুটীর ত্যজে সীতার কথায় রঘুনাথ, 
তবু লক্ষ্মণে দুষলেন সীতা! পুনরায় ।৯ 


॥ ১০৩৪ 


> চিতান ।__বলিস্‌্নে সখী প্রেমে মজ.তে আর, 
ও সুখে নাহি প্রয়োজন । 

> পরচিতান ।--=ঠের প্রণস্থ হতে বিচ্ছেদে ভাল সই, 
জুড়াল প্রেমে কই জীবন । 

> ফ্কা (-_ প্রীণে জলিলাম চিরদিনই সখী গে! কবে পিরীতি, 
ঘটলো না তার সুখ, চির দিন তুগ লাম দুখ, 
হল লাভ কেবল অখ্যাতি । 

> মেল্তা ।৷--তাতেই পিরীতের সাধ করে বিসর্জন; 
বৈরাগ্য-ধর্শ্মে মন মজেছে। 

মহড়া ।_ প্রাণ বেধেছে গো সই, পিরীতি গেছে-_-পাপ গেছে, 
হয়ে পত্রের পদানত, চক্ষের জলে নিত্য যেত, 
যাহক বেনে এতদ্দিনে, গায় বাতাস লেগেছে। 

খাদ ।--স্থখের চেয়ে স্বস্তি ভাল ঘামদে জর ছেড়েছে । 

২ ফুকা ।__এখন নই গো সই, কাহার আমি অধীনী, 
স্বয়ং স্বাধীনী, 
ধারি না পরের ধার, আপনি সই আপনার 
আপ্ত মানে মানিনী । 


> প্রাঃ কঃ গাঃ 


৩০ 
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২ মেল্তা। পরের অধীনে কেবল লাভ গঞ্জনা; সে 
জালার দায়ে ত প্রাণ এড়িয়েছে।১ 


১০৪৪ 


১ চিতান।-_পরেন্ ভালবাস প্রেমের আশ! সকলি আকাশ ; 
১ পরচিতান ।--কোন স্থখ দেখি না শঠের প্রেমে দুঃখ বার মাস ॥ 
১ কা ।__কেবল হাসায় আর কাদা, সদা প্রাণেতে জ্বলায়; 
আজ, নেতোলে সিংহাসনে, কাল পথেতে বসায় । 
১ মেল্তা ।-_পথে কেঁদে কেঁদে বেড়াই 
হয়ে আপনার ধনে আপনি চোর ; 
সে সব প্রবৃত্তি এখন নিবৃত্তি হয়েছে । 
মহড়া '_তোমার প্রেম হতে প্রাণ 
বিচ্ছেদ আমায় ভালবেসেছে। 
প্রেম হল আর ফুরাল, চখে দেখতে দেখতে গেল» 
জন্মের মত বিচ্ছেদ আমার অস্থরে পশেছে। 
খাদ ।__কলহ নির্বাহ হয়ে সন্দেহ মিটেছে। 
২ ফুকা ।--তোমার প্রেমে সঁপে প্রাণ, কেবল হ’ল অপমান, 
স্থখ হবে কি বল দেখি সাধ তে গেল প্রাণ । 
২ মেল্তা ।__ এ সব স্থখের চেয়ে আমার স্বস্তি ভাল হে, 
সে সব সাধাসাধির দায়ে প্রাণ বেঁচেছে !* 


৪১০৫৪ 
> চিতান ।__নবীন বয়সে বঙ্গ রসে দিনে দেখা! হ'ত শতবার ; 
> পরচিতান ।__নীরস নলিনী এখন ভ্রমর__চাইবে কেন ফিরে আর । 
> কা ।--আগে প্রাণ হল, তার পরে হল যৌবন ঘটনা 
বিধাতার এ কি বিবেচনা, 
যৌবন গেল প্রাণ ত গেল লা। 
> মেলত! ।_আমি কি ছিলাম, কি হ'লাম, আর বাকি হই; 
সেই অঙ্গতাপে আমার তন্ক শুখাল । 
> আহ কঃ গাং 
২ প্রা কঃ সং 





রাম বন্দ ২৩৯ 


মহড়া ।--কোথারে যুবতীর যৌবন 
তোমা বিনা নারীর মান গেল । 
নৰীন কালে দেহে ছিপে, 
প্রবীণ কালে কোথা গেলে, 
তোমায় হয়ে হারা, হয়েছি কাতরা, 
আপন বধু এখন পরের প্রাণ হল।৯ 


un ১০৬ ॥ 


> ভিতান ।-_নৃতন যারা তোমার তাঁরা নয়নের তারা, 
১ পণচিতান ।__একি স্থলে ভুল, যে জন আঁখির শূল, 
কেন তায় আদর করা। 
১ ক্ষক1।__-কোথা শিখলে প্ৰাণ এমন মন রাখা; 
বুঝতে নারি ভাব, এ কি ভাব তোমার আজ সখা। 
১ মেল্তা।__ত্যজা ধনের বাড়ায়ে সম্মান, 
কর পৃজ্য ধনের অপমান । 
মহড়া ।__ছি ছি প্রাণ, বলে না প্রাণ । 
ইথে হাস্বে লোকে, আমার পাকে। 
শেষে হবে কি হে অপমান । 
খাদ ।-_ যারে প্রাণ স'পেছে, সেই এখন প্রাণ । 
২ ফুক1 ।__আমায় বল্‌লে প্রাণ প্রাণ জুড়াবে না। 
শুনলে সে আবার, পাবে প্রাণ প্রাণে যাতনা ৷ 
২ মেল্ত। ।__ আমায় করে অস্তরের অন্তর, 
পরে অন্তরে দিয়েছ স্থান । 
স্তর! ।-_যথায় তব নব ভাব, তারে প্রাণ বলগে__ 
হবে তার সখ ; 
আমায় কেন বলে প্রাণ বাড়াও দ্বিগুণ দুখ। 
২ চিতেন ।_-ভেবেছিলাম রসময় গিয়াছে সে দিন, 
২ পরচিভান ৷-_এখন হলাম প্রাণ, কেবল কথার প্রাণ, 
কিন্ত কৰ্শ্মে ফলহীন । 
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৩ ফুকা ।__তোষার বিচ্ছেদ হে আমার গলার হার, 
করব অনাদর কি দোষে বল হে তাহার । 
৩ মেল্তা ।__চখের দেখা মুখের আলাপন, 
এখন সেই লক্ষ লাভ জ্ঞান ৷" 


॥ ১০৭ ॥ 

অহড়1।-_কে সাঁজালে হেন যোগির বেশ। 

বল অলিরাজ সবিশেষ ॥ 

কেতকী সৌরভ অঙ্গ তব অশেষ । 

বজ লেগেছে কালো গায়, 

হোয়েছে প্রাণ বিকৃতির প্রায়, 

ঢুলি ঢুলি ছুটি আখি কূপেরো না দেখি শেষ ॥ 
চিতেন ।-_ধুতুবা পীযুষ বধু করেছ হে পান। 

হেরিয়ে তোমারো সুখো। করি হ্থমান ॥ 

তাহাতে হোয়েছে প্রাণধন, 

আখিছুটি উৰ্দ্ধে উন্মীলন । 

মধুভিক্ষা করে বধু ভ্রমিতেছো নানা দেশ ॥ 


॥ ১০৮ ॥ 


মহড়া ।-_পর্েরে] যন্ত্রণায় বাদ কোরে প্রেমের 
সাধ কেন ঘুচালে ৷ 
সেধে আপনার কায, 
কেবল আমায় মজালে ৷ 
যখন নবভাব ছিল সে এক মন, 
এখন লে মমতা, সকল কথা, 
হোলো ধেন শরতের মেঘের গঞ্জন। 
ছিল নয়নের দেখা, তাহে ক্ষতি কি সখা 
কেন সে প্রবৃত্তির পথে কণ্টক দিলে ॥ 

> প্রা কঃ গাং 
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চিতেন।-_এ সুখেরো প্রবৃত্তি কিসে নিবৃত্তি হোলো 


বলো দেখি প্রাণ । 

মনের খেদে, মরি সেই বিষাদে, 

ঝরে দুনয়ান ॥ 

পরে ভাঙ্গলে মন তার কি এম্‌নি হয়। 
এখন ডাকুলে সখা, না দেও দেখা, 

এ পথে হোয়েছে যেন বাঘের ভয় & 
তোমায় এ পথ সুলায়ে 

সে পথে নে গেলো যে, 

এমন্‌ বশীকরণ বিদ্যা সে কোথায় পেলে ॥ 


অন্তরা ।__আমার আশা বৃক্ষে, অনেক দুঃখে, 


ফল পরীক্ষে করা হোলো না । 
আজন্মকালাবধি+ সাধনের নিধি, 
দিয়ে বিধি দিলে না। 


চিতেন__-এ বড় তিতিক্ষে, আমার এ পক্ষে, 


ব্যথার ব্যথি কে হোলে]। 
দিয়ে প্রেমের শিক্ষণ পড়া; 
হরে নে গেলো ॥ 
ভালো! গোপনে দিয়ে দীক্ষে সদ! 
সদ! সেই পক্ষে টান, তোমাররে প্রাণ 
কুষণপক্ষ হোয়েছে আমার পক্ষে । 
আসি স্বচক্ষে দেখেছি, যে পক্ষে 
উদয় চাদ্‌, কেন মায়ামেঘের আড়ে 
কায়া লুকীলে ৷ 

1 ১21 


পুরুষ পক্ষ হইতে 


চিতেন ।__রমনী অম্বৃত মাখা বিষ, ভাবে অহর্নিশ ভাবায় । 


নারী ভীববো ন! আর, করবো এবার, নমস্কার 
তোমার এ মিষ্টি কথায় পার । 


২৩৪ 





প্রাচীন কবি€য়ালার গান 


যার তুলনা না পাহ, নারী তাই 

(যখন ) যার কাছে নয়, তার মত হয়, 

মরণ বাচন ছুটি কাটি নারীর ঠাই 

মরণ কাটি মারে যারে, জন্মের মত সারে তারে 
জীবন কাটি ছোয়াবে যারে, 

সে পায় উপায় যোগেযাগে ॥ 


মহড়া ৷--নারীর কতগুণ, জ্বালায় মনের আগুন, শতগুণ । 


তবু নারী ভাল লাগে 

কাদিয়ে যদি একবার হাসে, বোধ হয় কত ভালবাসে 

হাজার যদি রোষ প্রকাশে, রাগ থাকে না অন্থরাগে ৷ 

এই তো বিদ্ধেঃ তবু সে বিছ্বোয়, মহাবিছে। তুল্য জ্ঞান ; 

কি মোহিনী বিগ্চে, কত রুতৰিগ্ছে বিদ্যাবাগীশ গড়াগড়ি যান ॥ 


(পরচিতেন )1__গণি, ভূত ভবিস্বাৎ বর্তমান, এমনি ভান করে । 


( ভিজে ) মাজ্জারের প্রায়, ভ্রমে সদায়, অন্ত চিন্তা অন্তরে ; 
জানায় এমনি সরল আচরণ মঙ্ছায় মন, 

(ম্বণাল ) স্থত্রের ছাদে হস্তী বাধে_ 

নারীর ফাদে পড়ে কাদে কতঙ্গন। 

সমুদ্র বা’ছ করায় সবায়, রাজাকে ডোর-কপনী পরায় 
কোটালকে রাজছত্র ধরাগ্ন অচল চালায় তাকে বাঁকে ॥ 


৪১১০৪ 


মহড়া ।__দেশ, ঢলালেম প্রেম্‌ কোরে সই, 


প্রাণ গেলে বাচি। 


বিচ্ছেদ বিষে, লোকের্‌ রিষে, 
আমি দুই জালাতে জল্তেছি ॥ 


চিতেন ।__না বুঝে মজেছি প্রেমে, 


কপাপক্রমে, একে হোলো আর । 
আমি প্রাণ জড়াতে গেলেষ্‌, 
শেষ প্রাণ বাচানো। ভার 


© 


রাম বস্তু ২৩৫ 


একে নব ভাব,, অহ্বরাগ, পড়ে মলে । 
প্রাণ সঁপিলাম তারে 

আমি না জেনে শুনে ॥ 

চোরেরো রমণী যেমন সই, 

তেমনি মশ্মে মোরে আছি ।। 


১১১ ॥ 

মহড়া ।-_ৎহে প্রাণনাথো, পীরি২ হোলো! 
বিচ্ছেদের প্রজা । 
শুনেছি প্রেমনগরে, বিচ্ছেদ রাজত্ব করে» 
ঝসিকেরে প্রাণে মারে, 
সেই দুরস্ত বাজা | 
প্রেমিক জনারে দেয়, বিরহ সাজা। 
প্রেমের্‌ দেশে প্রাণনাথো হে, বিচ্ছেদ্‌ ভূপতি । 
তার আতঙ্গে মরি, মনে ভয় করি, 
কেমন কোরে কৰ্ধ পীরিতি ॥ 

চিতেন ।--তুমি নিত্য নিত্য বল আমায় প্রেম করিতে । 
মনে সাধ হয় আবার্‌ করি ভয়, 
প্রাণরে তোমায় প্রাণ দিতে । 
নৃতন প্রেম্‌ বাজার্‌, বিচ্ছেদ্‌ রাজার, 
অধিকার । 
নৰীনা যুবতী, করিলে পীরিতি, 
বিচ্ছেদ তো কর্‌ লবে আমার ॥ 
শেষে আমাকে পাবে না, হবে হে লাঙ্কনা 
কেবল কুলেতে উঠিবে কলঙ্ক-ধ্বজা ॥ 

1 ১১২ ॥ 

মহড়া ৷--যাও প্রাশনাথের কাছে বিচ্ছেদ্‌ একোবার 
যাতে বদ্ধ আছে বধুর প্রাণ হানে গো 
তায় বিচ্ছেদ বাণ, যদি জ্বালায় 
জোলে আমায় বোলে মনে পড়ে তার ॥ 





২৩৬ প্রাচীন কবিওয়ালার গান 


রাখো রাখো এই বিনতি অধীনী জনার ॥ 
যাতে মত্ত আছে সে যে, মত্ত মাতঙ্গ । 
কর গিয়ে সে প্রেমের স্থহৃতে| ভঙ্গ || 
তুমি গেলে তার প্রবৃত্তি, অমনি হবে নিবৃত্তি, 
বসন্তে বিদেশী হোয়ে, 
রবে না সে আর ॥ 
চিতেন ।--বিরহিণী আমি রমণী, পতি প্রবাসে আমার 
যৌবন কালে হোয়েছি, আশ্রিতা তোমার ॥ 
ওহে বিচ্ছেদ তোমার বিচ্ছেদ্‌ দায়, 
নাখো না জানে। 
অন্য নারীর প্রেমোস্থখে আছে সেখানে। 
তারে জলাতে পার না, আমায় দেও যাতনা, 
ছিছি, অবল! বধিলে নাহি পৌরুষো তোমার ॥ 
অস্তরা।_সকাতরে হারে বিচ্ছেদ করি তোরে বিনতি । 
কামিনীরো প্রাণে! রেখে, রাখো স্থখ্যাতি ॥ 
চিতেন।__হোয়ে আমার অস্তরের অন্তবু 
- নাখের অন্তরেতে যাও । 
প্রণয় কোরে অপ্রণয,, প্রণয় গে" ঘটাও ॥ 
বিচ্ছেদ্‌ ব্যথার ব্যথ! কিছু তায়, দিও বিশেষ । 
নারীর প্রাণে কত বাথা, জানে যেন সে। 
আমায় কোরেছে সুলে ভুল, 
ভেবে হোলো প্রাণাকুল, 
অকুলেতে কুল রক্ষা কর কুলজার ॥ 


॥ ১১৩ un 
মহড়া ।__আমার যৌবন কিনে লয়, প্রেমধন দেয়; 
এমন পাইনে রসিক ব্যাপারী । 
আমারো এদেশে, অনেক আছে, 
তারা করয়ে প্রেমেতে চাতুরী ॥ 
কেবল মিছে ভ্রমে, ভ্রমি মরি || 





রাম বনু 


অরসিক্‌ প্রীহকে এ রস চাক্স,। 
মৃল্য শুনে কানে মাথা নোওয্ষায়, ॥ 
পশরা নামাতে আসে অনেকে» 
আগে ছুই বাহু পশারী ॥ 
চিতেন ।_মদন রাজার প্রেমের! বাজার, 
এলে প্রেম লাভ হয় । 
বসিকে রমণী, এলেম্‌ আমি, সেই আশায়. 
আগে কে জানে সই এ বিবরণ 
কপট মহাজন্‌ হেখায় এমন্‌ ॥। 
নৃতন ব্যবসায় রমণী পেলে, 
ফেরে ফারে করে চাতুরী ॥ 
অন্তরা ।_-এই অবলা সরলা, প্রেমের জ্বালা, 
ভার হয়, আপনার সহিতে । 
যৌবন রলের, ভার অতি ভার, 
নারী নারি আর বছিতে ॥ 
চিতেন ।_গোপেতে গোরস, লোয়ে দেশে দেশে, 
ভ্রমণো করে যেমন্‌। 
এত নয়, তাদুশ গছাবার খন্‌, 
রলিক গ্রাহক ঘগ্যপি পাই । 
বিরলে বিক্রপ্র করি তার্‌ ঠাই 
আমারে কিনিবে যৌবন কিনে, কেনা হব 
আমি তাহারি ।। 
12১৪ ॥ 
মহড়া ।--€তামার প্রেম গেছে তবু প্রাণের প্রাণ, 
মান্‌ রেখে কথা কই। 
কত পুরুষ তুমি পাবে, 
সবাই তোমার মন্‌ যোগাবে, 
আমার প্রাণ কে জুড়াবে, প্রাণ, তুমি বই ।॥ 
গেছে ব্‌, তবু আছি তোমার বস্‌ = 
ভগ্রভাবে মগ্ন রই ॥ 


২৩৮ 


প্রাচীন কৰিওয়ালার গান 


চিতেন ।__কল্পতরু যদি কুপণ, হয়, তবু রয় মহত । 
কত জন সখের ফলের প্রয়াসে, 
প’ড়ে থাকে নিয়ত ॥ 
তোমার তেম্‌নি ভাব হয়েছে। 
ওরে প্রাণ রে আর কি সাধ, আছে ॥ 
কেবল লুন্ধ আশায় প্রাণ পড়ে আছে ॥ 
প্ৰিয়ে সাধিলে মনের্‌ সাধ» 
আব এখন চারা কি 
হব দত্তহারী যদ্দি মন ফিরে লই ॥ 


১১৫৪ 
মহড়া ।__নৈলে কিছুই নয়। 
বটে স্থখনিধি, প্রেম যদি, স্বজনে হয় | 
স্বজনে কুজনে প্রেমে, নাহি স্বখোদয় । 
উভয়ে উত্তম, পরিশ্রম, যদি করে । 
তবে যতনে, এধনে, রাখিতে পারে ॥ 
স্থখের সুখী, দুখের দুখী, দৌহে 
দোহার হোয়ে রয় ।! 
(নীলু ঠাকুর এই গীত গান করেন ) 
৪ ১১৬৪॥ 
মহড়1।__বধু কোন্‌ ভাবে এ ভাবে দর্শন । 
কোরে মধুর মধুর আলাপন্‌ ॥ 
কত দিনে প্রাণ তুমি, হোয়েছ এমন । 
প্রিয় বাকো প্রেক্সসী বলিয়ে আমায় ॥ 
ডাকিছ প্রেমরসে বসরায় ॥ 
ভুজক্গের মুখে যেন, সুধা বরিষণ ॥ 
(নীলু ঠাকুর এই গীত গান করেন ) 
॥ ১১৭৪ 
মহড়া ।_ আগে মন্‌ ভেন্গে শেষে যতন্‌ ॥ 
আর কি এ প্রেষ্‌ গড়ে । 





2. ২৩৯ 


সেধোনো এখন প্রাণ, কেবল 
কেবল রাগ বাড়ে ॥ ॥ 
মিছে জালা ও কেন, তোমার গুণ, 
বিধিক্সাছে হাড়ে হাড়ে ॥ 
চিতেন ”_ প্রাণ যদি এক বৃক্ষে কেউ করয়ে রোপণ। 
ফল পায়, কোরে তায় কত যতন ॥ 
তুমি খল্‌ স্বভাবি প্রেম তরুন, 
মুল ফেলেছ আগে ছিড়ে ॥ 
( মোহন সরকার এই গীত গান করেন ) 
1১৮ 
মহড়া ।__যা ভাবো তা নয়। 
মনের্‌ সাধ গেলে কি, বল দেখি, 
অন্ুখোধে প্রেম্‌ কি বয় ॥ 
মিছে আর্‌ কোরোন! বিনয় । 
বিনে একো, বিনয় বাক্যে প্রাণ, 
বল পর কি আপনার হয় ॥ 
চিতেন।__মিছে কেন আকিঞ্চন কর ওরে প্রাণ । 
মন তুলবে না, আর খুলবে ন! 
সেই বিচ্ছেদের বাণ । 
দাগা পেয়ে ভোগায় ভুলে আর্‌ বল 
নিত্যি কে যাতনা! সয় ॥ 
অস্তরা।__জাগা ঘরে যায় চুরি, 
এমন তে! ভেব না প্রাণ । 
ঠেকে ঠেকে, দেখে দেখে, 
হোয়েছি সাবধান ॥ 
চিতেন ।-__কুতর্কে লওয়াব কি আর্‌ সতর্কে আছি । 
হব খলের বশ, এখন নাই সে রস 
নিজ মনকে বেঁধেছি । 
জলে ফেলে অঞ্চলের নিধি, 
এখন তব কর নগর্ময় ॥ 


২৪০ 


মহড়া ।__রমণী হোয়ে রমণীরে রতি মদালে। 
ভাবো ম্বত পতি, কেন বাচালে ॥ 
বিরহিণীর দুখ ঘটালে । 
রতিপতি দেয় যন্ত্রণা । 
আমার পতি তা বুঝে না। 
আমি একা সে অদেখা, 
শক্ৰ বুঝাব কি বোলে ॥ 
চিতেন ।-_অনঙ্গ যে অঙ্গ দহে, একি প্রাণে সয় । 
একবার মনে করি, ভয়ে ভঙ্গ ব মৃত্যু 
আবার ভাবি তায় কি হবে। 
রতি তো পতি বাচাবে। 
একবার মদন, হোয়ে নিধন, নারীর গুণে জীবন পেলে ॥ 
অন্তর! ৷--মরি কি তার গুণের পতি । 
কি গুণে বাচালে রতি । 
অলতীরে সখী কোরে, সতীর করে দুর্গতি ॥ 
( মোহন সরকার এই গীত গাহেন ) 


॥ ১১৯ক ॥ 


(এ শীতের পাল্টা ) 
মহড়া ।_ রতি কি, তারে! নিজ পতি, করে না দমন্‌ । 
পেয়ে পরনারী, মজালে মদন্‌ ৷ 
নির্ষিববেকী নারী সে কেমল্‌। 
আমরা! নিজ পতি জনে । 
চাইতে না দিই কারো প্রাণে ॥ 
সে কেমনে, পতি ধনে, পরে সৌপে, ধরে জীবন | 
চিতেন ।-_বলসস্ত সামন্ত আদি বাড়িল রঙ্গ । 
বিরহী যুবতীর অঙ্গ, দহে অনঙ্গ | 





রাম 
যত কোকিলে কুহনে । 
তত হানে পঞ্চশরে ॥ 
অবলারে প্রাণে মারে, স্মর-শরে, করে দাহন ॥ 

অন্তর! ।-- রতি যদি পতিব্রতাঁ, সে কোথা তার পতি কোথা । 
তবে কেন, পঞ্চবাণ, ফেরেগো আমাদের হেথা ৷ 


॥ ১২০৭ 


বিরহ 


মহড়া ।--কও বসন্ত রাজ। । তোমার কোথায় সে প্রবাসী প্রজা । 


একা গেলে এক! এলে, ছুখিনীর কি কোরে এলে, 
তোমায় কি সে পাঠ. দ্বিলে, আমায়, কর্তে ভাজা ভাঙ্গা | 
আন্লে তারে, খে যার ধারেহে, সব যেতো বোঝা সোকা। 
তুমি নারীর বেদন জান না। 
ঝতুরাজ হে, কেন তারে সঙ্গে কোরে আনলে না। 
কর অকলীর উপরে বল্‌, ভাল খল্‌, 
দিলে পুরুষের বদলে নারীর সাজ। ॥ 
ভিতেন ।-_-গ্ৰীস্মে, বিষে, আশার আশ্বাসে প্রাণ রহেছে। 
তাবু পর্‌ শব্দ শিশির, বিরহিণীর প্রাণে সয়েছে।। 
আমার প্রানকান্ত না আসায় । 
ঝতুগাজ হে। তুমি হোলে শ্যতান্ত ক্ুতান্ত প্রাঙ্ ৷ 
যে জন ধারে তোমার রাজকর, দেশাস্তর 
তারে আতন্তেতো পালে না কোরে সোজা ॥ 
অন্তর! ।--আলজি বিরহ বাসরে, নাখেরে ভেবে অস্ত্রে, 
শর শয্যায় করিয়া শয়ন্‌ । 
সংগ্রামে পাণ্ডবের হাতে, ন্ভীক্মদেবের দশ! যেষন ৷ 
চিতেন ।-_দেখ লে না সে চক্ষে, যত বিপক্ষে, প্রাণ জালালে । 
দেখ বনের পক্ষ, সে বিপক্ষ, বসস্তকালে ॥ 
তুমি উল্টা বিচার করো না। 


কি হাজ। শুকো ধরে না ॥ 
16—2318 B. 


ঝতুরাজ হে, রান্দান্ে 
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বিওয়ালান্থ গান 
কোরে তেমার এ রাজ্যেতে বাস, সর্বনাশ হোলে! 
হুখিনীর ভাগ্যেতে ছুক্থল হাজা ॥ ৮ 


(এই গীত নিজ দলে গাহেন, পশ্চাতে তাহার পাণ্টা নিখিত হুইল ) 


॥১২৯ক 0. 


মহড়া ।_ঘর আমার নাহ ঘবে। 


মদন কর দ্বিব কি তোমার করে ।। 

ভূমিশৃস্ত রান্ধা তুমি, পতি শৃন্ত সত আমি, 
আমার স্বামি গৃহ শৃক্ত, কাপ কাটালেন্‌ পরে পরে । 
সর সব পঞ্চশর হে, ভর করিনে ও ওরে ॥ 

আমার জীবন শক্ত এ জীবন। | ॥ 
খতু বাদ হে, শৃক্ত গৃহে, দৈক্ত শোয়ে ক কাব ॥' 


॥ ১২০ 7 


মহড়া ।__-সব জ্বালা জুড়ালে]। ০৪ 


আমার প্রবাসী নিবাসে এলো। 

তুমি পেলে তোমার প্রজা, আমি পেলাম fh 

সামার রাজা, এখন্‌ তুমি মদন রাছ। ' ' '! 

কারু কাছে কর লব বগে! ৮) 
(আর পাচা যাখ লাই ) 


॥ ১২১ ॥ 


অহড়া ।-_আমার পতিকে বোলো, দেশের কুপতি বসন্ত ।; 


যদি সে বৈল দেশাপ্তর, কে দিবে বাজার কর, 
হবে কি কোকিল রবে প্রাণান্ত ॥ 1 
সে তো জানে না, কতু বসন্ত কেমন দুরন্ত ॥ 
অঙ্গে দে কর, বলে দে কর। 

বলি সৱ, ওকে পঞ্চাশ 

আমাদের ঘরেতে নাছি ঘর ॥ xo 051 


মু ২৪৩ 
মদন যে করে করের তরে, এমন্‌ আন কে করে, 
ওরে সাধে কি কোরেছে শিব শাপান্ত ॥ 
চিতেন ।__ভার্ধ্যা রেখে মদন বাজো লই কান্ত গেল দেশাস্বর । 
জনি, কিবা রজনী, বিরহে দহে কলেবর ॥ 
যেমন আমার কপাল পোডা । 
তেম্নি, সই পোডার ভয়েতে পুরুষ কে ধরে লা সই, 
এলে কামিনীর কাছে হোলো কুতান্ত ॥ 
(এই গীত নিজ দলে গাহেন ) 


॥ ১২১ক ॥ 
এ বীতের পাটা 
মহড়া ৷ যৌবন যক্ষের ধন, বিপক্ষে লোভে চায় । 
আমায় সঁপিয়ে মদনে, সে রইল সেখানে 
এখানে সতী মরে পির দায় ॥ 


॥ ১২২ ॥ 
মহড়া যৌবন জনমেরি মত চাগ । 

সে তো আশাপথ নাহি চায় । 

কি দিয়ে গো প্রাণলখ্ি রাখিব উহার । 

জ্বীবন যৌবন গেলে আআ ॥ 

ফিরে নাই আলে পুনর্ববার । 

বাচিতো বসন্ত পাবে, কান্ত পাব পুনবায় ॥ 
চিতেন ।__গেল গেল এ বসন্তকাল, আসিবে ত্কাল । 

কালে হোপে কাল এ যৌবনকাল । 

কাল পূর্ণ হোলে রবে না । 

প্ৰবোধে প্রবোধ মানে না। 

আমি যেন রহিলাম, তারো আসার আশা ॥ 
অন্তরা ।--হায় যোলকপা পূর্ণ হোলো যৌবনে আমার । 

দিনে দিলে ক্ষয় হোয়ে, বিফলেতে যাস ॥ 
অন্তরা ।__কুফ্ণপ্রতি প্রাতিপদে হুম শশিকল! ক্রয় । 

শুরুপক্ষ হয়, পুন পর্ণোদ্য়। 





প্রাচীন ক।ৰৎয়ালার গান 


যুবতীর যৌবন হোলে ক্ষয় । 

কোটি কল্পে পুন নাই হয় । 

যে যাবে সে যাবে, হৰে অগস্ত্যগমন প্ৰায় ॥ 
( এই গীত মোহন সরকার গাহেন ) 


u ১২৩ u 

মহড়! ।-_ঘরে ঘর্‌ কর! ভার হোলো সখ, 

আরতো বাচিনে । 

একে মদন্‌ সর্ববলেশে, নানীর প্রাণ, জলায় গো এসে ৷ 

পতি হোলো কন্যা রেসে 

চান্স না সতীর পানে ॥ 

ইচ্ছা হয় ত্যজে লোকালয়, বাস কৰি বনে | 

মদন্‌ শর্‌ হানে সই যত, 

সে যে কর দিতে নয় রত। 

কেবল্‌ ঘর্‌ আগুনে পোড়ে থাকে, 

পা বাজার মত ৷ 
চিতেন ।__বসন্ থাকিতে পতি সতীব হয় প্রমাদ । 

ভাল আমার্‌ বেনে, ভাগ্য গুণে, হয়েছে 

সই হুরিবে বিষাদ ॥ 

কোথা সঙ্গ দোষে পোড়ে, 

রতিরঙ্গ আলাপ ছেড়ে। 

আমার্‌ গাপপতি এসেছে এবার, 

শাস্তিশতক পোড়ে ॥ 

নাখের্‌ রঙ্গ দেখে আমার অঙ্গ জলে সহ 

সদ! দাহন করে আমায় অনঙ্গ বাপে ॥ 


Us un 
মহড়া ।-_কতুরাজ্ নিলাজ. ভৃূপতি। 
যে ধারে কর, দেশান্তর, বৈল সে, 
তার দায়ে ববে সতী ॥ 


@ 


বাম ৰঙ্গ 


চিতেন ।-_অস্যায় দেশে রেখে সই, গেছে প্রাণনাথ | 


সে পেলে কি ধন, এখানে মদন, 

দেয় তার স্বীধনে আঘাত ॥ 

অশান্ত বসন্তরাজা, প্রাণনাথ পলাতক প্রজা, 
না ধরে লে নিষ্টুরেরে, 

আমায় দেয় দর্গতি ॥ 


12২৫ ৪ 


অহা ৷-_-কোকিলে কি সময়ো পেলে। 


তুমি এতদিন কোথা ছিলে ॥ 
কাল্গুণে কাল্‌, তুমিও হোলে ॥ 
একেতো বসন্ত ভূপতি ৷ 
অবিচারে মারে যুবতী ॥ 

হোয়ে পক্ষ, তাবি পক্ষ, 

নাবী বধিতে এলে ॥ 


॥ ১২৬ ॥ 


মহড়া ৷-_বমণীবে সকলে নিয় । 


কেহ নানীর হিতকারী নয় ॥ 

পাগুব খাণ্ডব বন, দহিল যখন । 

নানা জাতি পক্ষী তাতে হুইল দাহন ॥ 
কোকিলে মরিত যদি তায়। 

তবে ৰি কুৱবে প্রাণে! যায় | 
বিরহিণী বধিবারে বাচাইল ধনলয় ॥ 


॥॥ ১২৭ ॥ 


অহড়া ।__বসত্তেরে হুধাও ও সি । 


আসার নাথেরো মঙ্গল কি ।। 

লিবাসে নিদয় নাখো+ আসিবে নাকি | 
তার অভাবে ভেবে তম্থ ক্ষীণ। 

দিনে শতবার গণি দিন্‌ ॥ 

বাসাবো আশয়ে আছি আশাপথো নিবি ॥ 








সি প্রাচীন কবিওক্সালার গান 


চিতেন :-_প্রাণনাথো যে দেশে আমার্‌, করিছে বিহার । 
এ সতুরাজ!ব্‌, তথা অধিকার্‌ ॥ 
তার শুভ সংবাদ যত, সকলি তা জানে বসন্ত | 
সুমঙ্গল কথা তারো, শুনালে হবে সখি ৷৷ 
অন্তরা হায়! কাল্‌ আসিব বোলে নাথে! কৰেছে গমন । 
তাগো গুণে যদি, হোলে! লে মিথ্যাবাদী চার! কি এখন ॥ 
চিতেন ।--সে যদ্দি সুলেছে আমারে, মনে লা করে। 
আমি কেমনে, ভুলিব তাবে ॥ 
পতি, গতি মুক্তি অবলার্‌, 
সখ মোক্ষ সেই গো আমার্‌ ৷ 
তাছারো, কুশল শুনে, কৃশলে কুল বাখি ॥ 
॥ ১২৭ক ॥ 
উক্ত গীতের পা টা ২য় সংখ্যা 
মহড়া ।-_অঙ্গ 





অঙদহীন জন্‌। 
ছি ছি নাথো বিনে কি লাঞ্চন্‌ ৷ 
হুর কোপে যাব তগ্ হয়েছে দাহন । 
সে দহিছে বিনে প্রাণনাথ ॥ 
কর হীনে করে করাঘাত, ॥ 
এ সব লাঞ্ছনা হোতে বরঞ্চ ভালে! মণ ॥ 
চিতেন ।__প্রাণন'থে বিদেশে গমন, করিল যখন্‌ । 
পিছে পিছে তান, গ্যাছে আমার মন্‌ ॥ 
সে সঙ্গে না গেল কেন প্রাণ, । 
বসন্ত হোতেছে অপমান 
জীবন রয়েছে বোলে, হোতেছি গো জালাতন ॥ 
॥ ১২৭খ ॥ 
উক্ত গীতের পাল্টা ওয় সংখ্যা 
অহড়! ৷ যৌবন জনমের মত যায় । 
সে তো আশা পথো। নাহি চায় ॥ 
কি দিয়ে প্রাণ সখি, রাখিব উহায় ॥ 


জীবন যৌবন গেলে আর । 

ফিরে নাহি আসে পুনর্ববার ॥ 

ঝাচিতো বসন্ত পাব, কান্ত পাব পুনরায় ॥ 
চিতেন ।__গেল গেল এ বসন্ত কাল্‌, আসিবে তৎ্কাল্‌ ৷ 

কালে হোলো কাল্‌, এ যৌৰন কাল 

কাল পূর্ণ হোলে রবে না। 

প্রৰোধে প্ৰবোধ মানে না ॥ 

আমনি যেন রহিলাম, তারে আসারে। আশায় ॥ 
অস্ধব। 1 হায় ! যোলকলা পূৰ্ণ হোলে? যৌবনে আমার । 

দিনে দিনে ক্ষয় হোয়ে, বিফল্তে যায় ॥ 
অন্তর) ।-_-কষ্ষপক্ষ প্রতিপদে হয়, শশিকলা ক্ষয় । 

শুর্ুপক্ষে হয়, পুন পূর্ণোদয় । 

যুবতীর যৌবন হোলে ক্ষয় । 

কোটি কল্পে পুন নাহি হয় । 

থে যাবে, সে যাবে হবে অগস্ত্য গমন প্রায় ॥ 


1 ১২৮ 

মহড়। ৷ _কোকিল কর এই উপকার । 
যাও নাথেরে। নিকটে একবার ॥ 
ব্যথার ব্যথিত হও তুমি আমার ৷ 
নিষ্টরো নাগরে! আছে মায় । 
পঞ্চন্বরে গানো শুনা ওগে তায়। 
শুনে তব ধ্বনি, বলিয়ে দুখিনী, 
অবশ্য মনে হইবে তার ॥ 

চিতেন ॥ -বিরহী জনারো, অস্তরে হানো কুহুকুহু স্বর । 
ইথে নাই তোমার, পৌরুষ পিকবর ॥ 
একলা অবলা আমি বাল) । 
আমারে যেক্প দিলে জ্বাল। ॥ 
তাহারে তেমতি পানরহে জালাতে, 
প্রশংসা তবে ক্গি তোমার ॥ 





ior প্রাচীন কৰিএয়ালার পান 


অন্তরা হার যে দেশে আমার প্রাণন! খো, 
কোকিলে বুঝি নাই সে দেশে । 
ভা যদি থাকিত, তবে সে সআআসিত. 
বসন্ত সময়ে নিবাসে ॥ 

চিত্তেন ।-_কিন্ব। কোকিল আছে, নাই তাক৷, 
স্থন্বর তব সমান । 
করবে ঝুকি হানতে পারে না বাণ ॥ 
অতএব বিনতি করি এখন । 
কোকিলে তথায়ে কর গমন ॥ 
তোমার এ ববে, প্রবাসে কে রবে, 
নিবাদে আসিবে নাথ আমার ॥ 
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এ গীতের পাল্টা 
মহড়া ।--সে যেন এ কথা শুনে না। 
দের বসন্তে আমারে যাতনা ৷৷ 
চিতেন ।__শশির কিরণে প্রাণো। জলে, 
দলেতে নাহি ক্দুড়ায়। 
বিষ প্রায়, যি চন্দন মাখি গাক্স। 
শেল সম হোলো, কোকিলের গান । 
মলয় মাকুত অগ্নি সমান ॥ 
এ দেশের এ বিচার, শুনিপে নাখেৰ্‌ আর, 
পুন পদার্পণ হবে না ॥ 
( রাম বন্থর এই গীত নীলু ঠাকুর, কি মোহন সরকার 
একজনে গাহিয়াছিলেন ) 
॥ Soe ॥ 
মহড়া ।_হাসস বিধাতা, এই ছিল কি 
/ আমার কপালে । 


ft একি প্রেম ঘটনা, কি লাঞ্ছনা, 
ভেকের বাসা! কমলে ॥ 








বাম বন্দ 


অন্ধরা ৷-_আমি জন্মে জানিনে প্রেম বাতনা 
মনে পড়ে না 
সহ, তুমি মজালে আমার 
তোমার, ধর্মে সবে না & 
স্বপ-পিনর আছে সনি, 
কেন বায়স এনে বসালে & 
1 ১৩১ ॥ 
মহড়া ।__সখি প্রেম কোৱে অনেকের এই দশ! হয় । 
শুধু তুমি, শামি বোলে নয় ॥ 
চিতেন_-ঘা। বলিলে প্রাণ সহ, খকলি স্বরূপ ৷ 
সঞ্জেছি পী দিতে» তেজিবে কি কূপ & 
দেখো। দেখে সজনি, থেকে। সাবধান । 
রেখো আপনি, আপনাৰ মান ॥ 
কথ কর দু:খ জ্ঞান, কোরে না সংশক্ধ ॥ 
0 ১৩২ 1 
অহুড়া ।--শুনি, নাম বসন্ত, তার আকার কেমন । 
তারে দেখলে পরে সহ মনের বেদনা কহ, 
মনে মনে এসে কেন করে মন্‌ হরণ ॥ 
যার জালাতে জলি তার পাইনে দর্শন । 
অদ্র্শনে অবলার দছিছে পরাণ । 
না জানি কি প্রমাদ্‌ ঘটে, দেখলে সে বয়ান্‌ ॥ 
কি দুরস্ত সে বসন্ত সহ, অশান্ত কোরেছে, 
আমায় বিনে আলাপন্‌ ॥ 
চিতেন ।-_বসত করি সাঙ্গে যার জক্মে তার 
দেখা পেলাম ন৷। 
কূপতি সতীর ছুঃখ ভাবলে না ॥ 
কার করেতে যোগাই কর ভাবি নিক্বন্তর ৷ 
সদা স্বর হেনে শর, করে জব জর ॥ 
সেনাপতি সঙ্গে ফেরে তার, 
ছুরন্ত ক্রতাস্ত সম অনঙ্গ মদন ॥ 








অন্তর ।__সখি যার প্রভাপে অঙ্গ কাপে মনে কত ভয়। 


এলো। এলো, দেখা হোলো, এমনি জ্ঞান হয় ।। 


চিতেন ।__ছিল যে রাবণ সুতো ইন্দ্রজিতো ছিল যারো নাম 


লুকায়ে সখি, করিত সংগ্রাম ॥ 

‘(সেই মত খতুরাজ শিখিছে সন্ধান্‌ । 

মায়া মেঘে ক.য়া ঢেকে, হৃদ হানে বাণ, । 
লুকিয়ে যুদ্ধ কোরে কেন সে বি€হিনী নারীর 
প্রাণো কর বিমোচন । 


1 ১৩৩ ॥ 
এ বসন্তে সখি, পঞ্চ আমার কাল হোলে! জগতে 
করে পঞ্চ দুখে দাহ, পঞ্চছৃত দেহ, 
পঞ্চত্ব বুঝি পাহ পঞ্চবাপেতে ॥ 
পঞ্চ যাতনা প্রায় নিশি পঞ্চ প্রহরেতে । 
করি পঞ্চাম্বত পান, নাহি জড়ায় প্রাণ, 
হৃদে বেধে পঞ্চবান। 
দেহ পঞ্চানন তন্থ তম্ম কোঁকেছিলেন্‌ ঘার, 
এখন সেই দহে দেহ পঞ্চশ বেতে |) 
পৰ্চাক্ষর নাম, মকরধ্বজ, বিরহী বাজে; বাজন । 
সহ সহচর, পঞ্চশর, রিপু হোলো পঞ্চজন । 
ভ্রমর কোকিলাদি পঞ্চশর । 
রাজা পঞ্চশর, অঙ্গে হানে পঞ্চশর 
তাহে উনপঞ্চাশত, মল্বমাকত সই, 
আবার ভাঙ্গ দহে তঙ্গপঞ্চযোগেতে ॥ 
সহ, গ্রহ প্রকাশিলে, পঞ্চম মঙ্গল, 
কুলজ্রাণ যেন পঞ্চবাণ । 
পঞ্চদশ দিনে হ্রাস বৃদ্ধি যার, 
তার কিরণেণ দহে প্রাণ ॥ 
পঞ্চম দ্বিগুণ বদন যাক, ্াক্ষলেন প্রধান । 
তার চিতাসম জলিছে সি, পঞ্চম ছু-খেতে প্রাণ । 





আম বন্দ, ২৫৯ 


যদি দ্বি-পঞ্চ দিকেতে চাই, 

পঞ্চ রিপু নাই, পঞ্চ সহকাঁনী নাই ৷ 

কেবল পঞ্চম অস ধ্যে, পঞ্চপ্িপুত্র মধ্যে সহ. 
আমি থাকি যেন সখি, পঞ্চতপেতে ৷ 

সহ, পঞ্চপাশুবের! খাণ্ডব কানন, 
জালায়েছিলো যেমন । 

তেমতি এ দেহ জালায় সখি 

বসন্তের চর পঞ্চজন । 

পঞ্চম দ্বিগুণ, দ্বিগুণ কোরে, 

করিতে চাহি ভক্ষণ । 

তাহে প্রতিবাদী হয় গে। আদি, 

প্রতিবামী পঞ্চজন ॥। 

বলে পঞ্চরিপু গিয়েছে, সোয়েছে 

এ পঞ্চ ক’দিন আছে। 

কিন্ত এ পঞ্চ যাতনা প্রাণে আর সহে ন! সই, 
এৰাব পঞ্চ মিশায় বুঝি পঞ্চ ভাগেতে |!" 


1 ১৩৪ 


মহড়া ৷ কাল বসস্তের হাতে, যায় ব| সতীত্ব সৌর । 


যে ধন দিয়ে গেলেন্‌ প্রাণনাথ তায় বা করেগো আঘাত । 
কত সইগো সহ মুক্ত, মুহ কুহু বব ॥। 


চিতেন।__শিশিক্ষ নিশির যস্তরণা, সহ এ হোতে ছিলোতো ভালো । 





বাহ পাহ 


বসন্ত হোয়ে কুতান্্, বিরহী বধিতে এলে! ৷ 

মনের কথা কই এমন কে আছে । 

দেশের রাজা যিনি, নাগী বধেন্‌ তিনি 

তবে আর দাড়াব কার কাছে। 

ব্দাসি সপ্তরণী মেলে, আমারে মজ্জালে, 

যেমন অভিমহ্য ঘেরেছে কৌরব ৷ 
(নিজ দলে গাহেন ) 





প্রাচীন কৰিৎয়ালার গান 


1 See 1 
মহভা । _থিক সে প্ৰাণকান্ে, এলো না বসন্তে । 
রমনী রাখিয়ে ভুলে আছে কি ভ্রান্ত ॥ 
লে যে গিয়েছে দূরদেশ ৷ 
আমি কি মবেছি, করে না উদ্দেশ ৷ 
পতি হোক্ষে সঁপে গেল মদন দুরে! 
চিতেন ।__-একা বেখে যুবতীকে গেল দেশাস্তর ৷ 
তার বিরহেতে প্রাণ আমার দহে নিরন্তর । 
লে বিনে এ যৌবন রতন । 
বল রক্ষক কে, করিবে রক্ষণ ।। 
জানে না কমল্‌ কলি, দুটিবে মাসান্তে। 
আন্তবা ।--প্রিয়জনে ত্যজে প্রিয়জন আছে কেমনে । 
হোলে নাকি তার দয়া ক্ষণী বতনে || 
চিতেন ।-__কন্যাকালের কণা মনে হোলে বাড়ে শোক | 
আমার জনক তারে দিলেন দান, দেখিঙ্সা স্ুলোক ॥ 
করে করে কোরে সমর্পণ, 
তারে বজেন্‌ সুখে কোরোহে পাপন ; 
কথা না হোলে! পাপন, 
সঁপিলেন ক্রতান্টে ॥ 


u ১৩৬ u 
সহড়া।_-কঞড দেখি প্রেম কোরে প্রেমীর প্রাণ থাকে কিলে। 
তুমিতো, প্রেমে পণ্ডিত, কত প্রেম কোবেছ এই বয়সে ॥ 
চিতেন ।__বাঁসলা করেছি মনে হে, করিব পীরিত । 
অপমানের তয়ে প্রাণ, সদ! সশস্কিত । 
সাধে পাছে রটে পরিবাদ । 
ভূবিবে অবলার কুল এ বড শ্রমাদ্‌ । 
হোয়ে প্রেমাধিনী সপমানী লা হই যেন শেষে ॥ 
( ঠাকুরদাস সিংহ এই গীত গাহেন ) 





স্ব ত" 


1 ১৩৭% ৪ 
কারু দোষ দিব কপাপেরি দোষ আমার । 
যেমন প্ৰাণনাথ, , প্রাণে দেয় আছাত 
তেমনি অন্যায় অবিচার বসন্ত রাজার ॥ 
কে আছে সপক্ষেরে, বিএহাজলার ॥ 
করে অনন্দ, যে বগ, প্রকাশিতে লঙ্ছ্ষ। পাহ । 
অঙ্গে কর্‌ দিয়ে কর্‌ সাধেগে! সদাহ ॥ 
ভয়ে পুরুষে না বকে, নারীবধ করে সহ । 
এমন মেয়েনুখো রাজার ব্বাজ্যে নমন্ধার ॥ 
চিতেন ।--সময়েবি গুণে সখিরে, করে হীন জনে অপমান । 
কোখাগে, জুড়াব প্রাণ, নাহি দেখি হেন স্থান । 
একে ছুঃসহ বিরহ, নির্বাহ নাহিক হয়। 
তাহে কাল্গুণে কাল্‌ বসন্ত উদয় ॥ 
এসে সঞ্চরখী মিলে, যুবতী মক্জালে সহ, 
ঘন আভিমন্ত্য বধের উদ্যোগ এবার 
অন্তরা ৷ সই, আমি যাব সে আমার ভেবে, দেশে যদি ন। এলো। । 
জগতের জীবন মলয় পবন সে আমার কাল, হোলো ॥ 
তবে মরণ. ভালে 
চিতেন ।_ প্রিক্মজনে তাঞ্জে প্রিয়ঞ্জন, গেল প্রয়োজনে আপনার । 
আমারে বলে আমার, এমন্‌ কে আছে আমার ॥ 
হোয়ে বতিপতি, করে যুবতীর সঙ্গেতে বল্‌ । 
আছি পথ, চেয়ে, রখ হোয়েছে অচল | 
ভয়ে সারখি পলালো, শেষে এই হোপে! সহ, 
কালা কোকিপেরি রবে প্রাণে বাচা ভার ॥ 
( রাম বস্থ স্বয়ং দল করিয়! প্রথমেই এই গান গাছেন ) 
॥ ১৩৭ ক ॥ 
উক্ধ গাতের প.স্টা 
মহড়া :_ বাক্‌ প্রাণ, প্রাণনাথ যেন সুখে বক্স । 
খেকে দেশান্তর, দহে নিরন্তর 
তারে নিন্দে করি পাছে পতি নিন্দে হয়। 
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আমি মরি সহভরি, করিলে সে ভয় । 
দেখ আমি মোলে, কত শত নাগী মিল্বে তার । 
সখি সে বিনে কে আছে গো আমার ॥ 
আমায় ত্যজিলে ত্যজিতে পাবে, কে ছুষিবে তারে সই, 
আমার পৃজ্যধন বইতো ত্যক্জা ধন নয় ॥ 
চিতেন ।-- গেল, গেল-কুলো, কুলে বাক্‌ কুল্‌, তাহে নহি আকুল । 
লোয়েছি যাহার কুল, সে সামার প্রতিকূল । 
যদি কুলকুগ্ডলিনী স্কুল! হন্‌ আমার 1 
অকুণের তরী, কুল পাব পুনরায় ॥ 
এখন্‌ ব্যাকুলো হোষে কি দুকুলো হাাব সই, 
তাহে বিপক্ষ হাপিবে যত ঢিপুচয় || 


& ৯৩৯ খ ॥ 
(6তসহা পাটা) 
অহড়া1_-এই খেদ্‌ তাকে দেখে মতে পেলাস্‌ না৷ । 
্সামায় চাক না চাক সদ] সুখে থাক্‌, 
কেন লেখা দিয়ে একবার ফিরে গেল না 
চিতেন জীবনে! থাকিতে প্ৰাণনাথ, যদি নাহি এলো নিবাসে | 
লুন্ধ আশা দিয়ে সে, কেন ইল প্রবাসে । 
শামি সেই আশা বৃক্ষে সদা দিসে ল্সশ্র্গল 
স্থঙ্গিলাম সই, কই হোলো! হুখফল ৷ 
তকু সমূলে শুখথালো, শেষে এই হোলে] সই, 
কালো কোকিলেন্মি রবে প্রাণে! বাচে না। 


u See ॥ 

হুদা ছিলে প্রাণ যে দেশে, সে (দশে কিবন্ত আছে । 
যত এদেশের কোকিলে, স্গামায় স্থি+ হোতে ন! দিলে, 
সেখানে কি €েম্নি কোৰে, ডাক্তে। তোমার কাছে | 





কা 


1 ১৩৯ ॥ 
অক্ৰুৰ সম্বদে 
মহড়া ।__গোপাল বল রে বল শুনি নয়ন ছল ছল 
কেন চক্ষের জল পড়ে কি দুখে । 
যাবি মণুবায় কংস যজ্ঞে জানি, নীলমনি, 
তোমায় নিতে এপেছে অক্ত* মুনি, 
ওরে গিয়ে সেই মণুরায় পুনরায় 
বুঝি আস্বিনে ব্ৰঙ্গ ঘাত হান্ৰি চক্ষে ॥ 
খাছ সাদ তোর মনের কব! বল রে আমকে ॥ 
ফুকা | তোর ভাব দেখ ভাব মনেতে, 
এলি ক্ষণ বিদায় নিতে, মা বলে কেঁদে নীলমণি । 
চেক্ষে রহ লি মুখপানে, ব্যথা পাই প্রাণে, 


গোপাল, সবে ধন তুই বতনমনি, লয়ে যাবে অক্ুর মুনি, 


মা বলে কি দু:খিনীরে উদসুখে আর ডাকবিনে ॥ 
মেলতা ।__শোকে জীবন * ধৈৰ্ঘা হয়, হেরি দিক শৃন্যময়, 
কেন দিবসে অন্ধকার হেরি চক্ষে ॥ 


> চিতেন ।-_মধুরায় য'বেন কষ্ণ, ধনুক্ষয্ কংস যেতে । 
পাড়ন ।- চিত্র বিচিত্র স্থচিত্রে সক্তুর রখ সাজালেন রাজপথে ॥ 
স্থুকা।__জগত ভুলে যার মায়'তে, 

গোপাল বেশে গোকুণে তে, 

কেঁদে কেঁদে বিদায় নিতে, 

ধরলেন যশোষতীর পায়, বস্বেন অভিপ্রায়, 

হায় হায় হায় রে, 

ফিরে আস্হকা না আর গোকুলেতে । 

পাবেন নামায বলিতে । 

পড়ে রাণীর পদতলে নস্বন-জলে ভেসে যাত ॥ 
মেলত! ।_রূনী গোপাল লয্ে,কোলে, কেঁদে কেদে বলে, 


হায় হায় হয় কে । 
কেন প্রাণ কাদে কৃষ্ণ তোর চাদমুখ দেখে & 


২৫৫ 
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অস্তর! ৷ থাকি ঘুমায়ে তোর বক্ষে ধরে, 
প্রাণ ধরে, তোরে কি বলে, 
বল্বো যাও মধুপুরে, গোপাল বল রে 
দিবস না হতে থাকিতে যামিনী, 
দে মা দে মা বলে খা্ড যেলবনী, 
ওরে রতনমণি, মন্থি তাই ভেবে গে, 
ওরে রতনমণি যাবি মধুপুরে, ক্ষুধা হলে পরে 
কে দেবে নবনী তোরে, গোপাল রে বলবে 
২ চিতেন ।-_ধন্ক্ষয় যজ্ঞ ছলে, কংস তোরে নিতে পাঠালে । 
পাড়ন ।__সে যে যজ্ঞ নয়, সন্দ হয়, 
গোপাল যেও ন! মধুমগুলে ৷ 
ফ’ক! ।-_সে যে নিষ্ঠুর কংস নৃপমণি, 
পাঠায়েছে অক্রর মুনি, লয়ে যাবে রতনমণি, 
দুঃখী করে আমায়, 
দুঃখ বলবো কায়, হায় হায় হায় গোপাল । 
এক দিন স্তনে বিষ মাখায়ে, পুতনা! তোর মুখে ছি্সে, 
বিনাশ করতে তোরে গোপাল, কালী বক্ষ! কজন তান্স |) 
ষেলতা ।-__ সেখ আপনার কে আছে, তেবে মন সচঞ্চল, 
হায় হায় হায় কে। 
কংস বিপক্ষ সকলে তো তার পক্ষে ॥ 
১৪৯ 0 
মাথুর 
মহড়া )_দ্ধান্ধী এক্বার্‌ বল্‌ তোদের কুষ্ণ বাজ্দার সাক্ষাতে 
গোপিনী, কৃষ্ণ তাপে তাপিনী, 
তোমায় দেখবে বোলে আছে বোসে রাজপথে ॥ 
এসেছি আমরা অনেক দুঃখেতে ৷৷ 
তোদের বান্ধা নাকি দয়ামর ৷ 
ছুঃখিনীৰ্‌ ছুখ- দেখলে, 
দেখবো কেমন দয়া হয় ॥॥ 
> প্রায় ও কত 


৮৭ 
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রাম বহু ২৫৭ 
ইথে হবে তোমার পুণ্য, কর আশা পূর্ণ, 
প্রসঙ্গ হোয়ে গোপীর সাক্ষাতে ॥ 

চিতেন ।- বন্দে বিরহ-কাতরা, হইয়ে সত্বরা, 
রাজদ্বারে দাড়ায়ে কয় । 
মধুর্‌ বাজ্যের্‌ অধিপতি রুষঃ, 
শুনে তাইতে এলেম্‌ কংসালয় ॥ 
মনে অন্য অভিলাযো নাই । 
বাখাল্‌ রাজার বেশ কেমন্‌ শোভা দেখে যাই ॥ 
কোথা ডূপতি জানাও শীস্রগতি 
বিনতি করি ধরি করেতে ॥ 

অন্তরা তাই এত তোয় বিনতি কোরে বলি । 
বড় তাপিত হোয়ে এসেছি দ্বারী ॥ 
তাই এত তোয় বিনতি কোরে বলি । 
দংশিয়ে পলায়েছে কালিয়ে কালোবরণ ফণী, 
"আমর! সেই জালায় জলি ॥ 

চিতেন ।_ বিষে না মানে জলসার, হোয়েছে যে রাধার, 
আর তো না দেখি উপায় । 
ফপিমজ্জ জানে তোদের্‌ রাজ! দ্বারী, 
তাইতে এলেম্‌ মথুবায় ॥' 
এই আমরা শুনেছি নিশ্চয় । 
রাজার দৃষ্টি মাত্রেই, সে বিযো নিিবযো| হয় ॥ 
কুষ্ণপ্রেমের বিষে, কুষ॥ বিচ্ছেদ বিষে 
ব্ৰহ্ধাণ্ডো উবধো নাই জুড়াতে ॥৯ 


9১৪১ ॥ 
মহড়া ।-_ওহে বাকা বংশীধারি । 
ভাল মিলেছে হে তোমার বাকা কুবুজা নারী ॥ 
বাকায় বাকাক্স বড়ই ভাব» নাহি চাতুরী । 


চ ত্রহগালজ পুস্তক বিশেষে কৃষ্চ মোহন ভট্টাচার্ধ্যর রচিত বলিয়া লিখিত হইয়াছে । 


০০০ 
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বাধা সে সরলা ব্বমণী । 
তুমি নিজে বাকা আপনি ॥ 
মধুরা নাগন্বী পেয়ে, 
হন্ছি ফিরিছ চক্র করি । 
(ভবানী বেনে এই সাত গান করেন, ব্বাম বন্ধ ইহার রচয়িতা । 
কবির বন্ধস তখন প্রায্ন ১৫।১৬ বৎসর হইবেক সঃ-সঃ প্র: ) 
১৪২ ॥ 
চিতান।__হয়ো না সকাতরা! প্রেয়সী, শুন তোমায় কই ;_ 
১ পরচিতান।__আমাস্স বেদে কয বাঞ্ছাপূর্ণ কারী শ্যাম, 
ভক্তাবীন আমি বসময়ী । 

১ ফুকা--ভক্তের বাছা সিদ্ধ করিতে, 
ব্ৰজে তাজে প্যানবী, করে তোমা স্থন্দরী, 
মজেছি তোমার প্রেমেতে। 

> মেল্তা আমি যাব না ব্ৰজে আর, ভাবনা নাই তোমার, 
দিব না তোমার মনোবেদনা। 

অহড়1।__বাঁজসভাতে যেতে ক্বুজা নিষেধ কর না; 
যদি না যাই রাছসভাতে, এ মধুপুরেতে, 
দয়াময় বলে কেউ আর ডাকবে লা। 

খাদ ।_আমার অনস্ত ভাব তুমি ভেব না। 

২ ফুকা ।-_আমি কখন্‌ কারে হই সদয়, 
দেব তরক্ষাদি নাহি পারে বুঝিতে 5 
এজন্য অনন্ত নাম কয় । 

২ মেল্তা ।_আছে পুণ্য যার যতদিন, বাধা তার থাকি ততদিন ; 
যেন জোর কোরে নে যেতে কেউ পারবে না।১ 

1H ১৪৩ | 

১ চিতেন।_ ব্ুন্দাবন ছাড়া রুষ্ণ তিলেক নয় ; 
গোপীগণ তাও কি জাননা? 

> পরচিতান ।-__রাঁধার শ্যাম, নহে রাধায় বাম, 
কেন করিছ বৃখা ভাবনা । 

৯ প্ৰাহ ৰং সঃ 








রাম বঙ্গ চে 


১ ফুকা ।__মাধবের বিরহ, মাধরীর কভু নাই ; 
রাধা রুফেব্ব একাজ, বাধাই ত্রিভঙগ, 
তাহে পরমাধ্য! ব্রজ্ের রাহ । 
> মেল্তা ।__কোকিল ভ্রমর কি বসন্ত, বিহনে শ্রীকান্ত, 
প্রাণান্ত করিতে নারে শররাধার ॥ 
মহড়া ।-_-রাই নয় সামাস্যে, ত্ৰিজগত ধক্ে, 
ভয় কি বসন্তে তাহার, 
প্যারীর্‌ শীপদ নলিনী, চিন্তে যত মুনি 
আবার বাধা তায় চিন্তামণি সারাৎসার । 
খাদ ।--০সই রাধার কুঞ্জ বই বসন্ত যাবে কোথা আর? 
২ ফুকা ।--রাধার 'অভয়-পদ করিতে দরশন 
সখি, কি ছার বসন্ত, দেবাদি অনন্ত, 
সদ! বাঞ্ছিত পেতে জীচরণ । 
২ মেল্তা ।_সামি সেই বাধার জীচরণ করিয়া দরশন, 
পৰিত্ৰ হব বাসনা আমার ।? 
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> চিতান ।__অষ্টমে বৃহস্পতি আমার সই, 
তাই এলাম ত্যজে বৃন্দাবন । 

১ পরচিতান ।--ক্বষ্চ বিচ্ছেদে তাতেই রাধে কাতরা, 
অঙ্ুক্ষণ তাপিত জীবন ॥ 

৯ ফুকা ।__আহা! কি বলিলে ওগো! বন্দে সখি, 
কাল মেঘের বরণ, করে দরশন, 
ধর্তে যায় বাই চন্দরমুখী ; 

১ মেল্‌ত!।-_সখি বিৱহু যন্ত্রণায়, বাহজ্ঞান থাকা দায়, 
নইলে পদাক্ষে ধায় ভেবে শ্যামরাক্স । 

মহড়া ।__কন্সি বিনতি, ও বুন্দে ছৃতি, বুঝাত্রে রাখগে বাধায় । 
এ দিন ভ্রীমতীর রবে না, ঘুচিবে যন্ত্রণা, 
কালেতে পাবেন ব্রজের রাহ আমায় ॥ 





২৬, 
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খাদ ।__ভক্ত-বৎসলা রাজবালা শ্রীমতী এ দায় 
তার কেবল ভক্তের দায়। 

২ ্কক1।_-দিলেন গোলকেতে শ্রীদাম অভিশাপ, 
শত বৎসর রাধে শীকৃষ্ণ বিচ্ছেদে, 
পাবেন সই রাই মনস্তাপ । 

২ মেল্ত। ।-_-সেই জন্য সহচরী জ্ঞানহীনা কিশোর, 
তাই কাল মেঘ দেখে সই ধর্তে যায় ।” 

৪১৪৫ ৪ 

১ চিতান __নিঝখি মধুপুরে একি আজ, অপরূপ । 

১ পর্চিতান ।-_সধুরাজ্যেশ্বর, হয়ে বসেছেন ভ্রজের নট ভূপ ॥ 

> ফুকা ।__খেদে বিষাদে অজ দয় ; 
কোটালের রাজত্ব দেখে চিত্ত ব্যাকুলিত হয় । 

৯ মেল্তা ।__ত্রজ্ের মনচোরা যে হরি রাজা সে আআ মরি, 
বিধির বিচারের্‌ পায়ে নমস্কার । 

মহড়া ।_ছি ! ছি! এই কি দশা এখন দেখ তে হল মথুৱার । 
যে নাগর গোপীর বসন চোর, 
চোরে মহারাজ হুল একি চমৎকার । 

খাদ ।__ভাগ্য এমন আর দেখি নাই কাহার । 

২ ফুক1।-_ছিল কোটালি ব্ৰজে যার, 
ঘাটেলি ঘুচিয়ে দেখি বাজ্যলাভ হল তার, 

২ মেল্তা।-__যদি হলে হে ভূপতি তুষি যদুপতি, 
গোষ্ঠেতে ধেহ্গু চরাবে কে আর ।* 
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১ চিতান।_কি কথা শুনালে গো বৃন্দে, 
গোপিকা আমি প্রতিক্ল ; 

৯ পরচিতান ।_জানিলাম সখি আমি নিতান্ত হয়েছে 
তোমার স্থুলে ভুল । 








রাম বঙ্গ বসি 


১ ফুকা ।__তিলেক ছাড়া নই, আমি সবি বৃন্দাবন, 
গোপগোপিকা প্রাণ আমার, 
আমি সেই গোপিকার প্রেমেতে বাধা আছি অ্রক্ষণ । 
> মেল্তা ।_কেবল জ্রদামের শীপেতে এসেছি মধুপুরেতে, 
শত বৎসরের পরে পাবে গোপীগণ । 
মহড়া ।__আমি কাহার কেন! নই তক্তাধীন রসমন্ী, 
ভক্ত-প্রেম-ডোরে বাধা মন ; 
ছিল রাবণের পহোদরা 
এই কুবুজ! কল্লান্তরে সই 
করলে বাসনা পেতে আমায়, 
দিয়াছিলাম বর তায় । 
হয়ে রুষ্ণরূপ জুড়াব তার জীবন । 
খাদ ।-_শুনিলে সখী ত সকল বিবরণ । 
২ ফুকা ।__ প্রতিশ্রুত সই আমি ছিলাম কুবুজাক্, 
সেই প্রতিজ্ঞা পুরাতে সাধের ব্রজ হতে 
আসিতে হইয়াছে মণুরায় । 
২ মেল্তা।__তুমি তা বলে বৃন্দে সখি, হয়োনা অন্তরে দুখী, 
আমি রাধার বই কারুর নইত কখন ॥৯ 
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১ চিতান।__তাজে স্থখের বৃন্দাবন বৃন্দে সই, 
তিলেক আমি ছাড়া নই । 
পরচিতান ।-_কেবল ভক্তের মলোরথ পুরাতে, 
মথুরায় এলেম রসময়ী | 
> স্কা ।- মরি স্ধাও কি সখি আমায় আশ্চর্য্য ? 
বাই হতে শ্রেষ্ঠ নয় জেন এই মধুর মধুরাজ্য ; 
১ মেল্তা ।-_এলাম অপার্ধো মধুপুরে ত্যজে গোপিকারে, 
কেবল সই কংস ধ্বংস কারণে । 


> প্রাঃ কঃ সঃ 
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মহড়া ।__তিলেক গে! বৃন্দাবন ছাড়া নই, 
আমি বাধা সেই ভাঁধার চরণে; 
বাঁজাই বাশীতে রাধার নাম, আমি সেই রাধার শ্যাম, 
রাধা বই ধ্যানে জ্ঞানে জানি নে।৯ 


8) ১৪৬ ॥ 
> চিভান ।_ প্রাপাকৃতি যঙ্জ করিবেন রাই ব্রজলগরে ৯ 
> পরচিতান।__তাব্ি নিমস্্রণের পত্র দূতী দিলে আমারে । 
> ফুক। ।-_ বন্দে, তুমি জানত সন্ধান, তাজে কুল মান, 
রুষ-প্রেমে ব্রলধামে রাই সঁপেছেন প্রাণ; 
১ মেল্তা ।__এখন কি আহুতি দিবেন প্যারী, জেনে আয়গো সহচনী, 
তা না হলে রাইয়ের যজ্ঞে যেতে পারব না। 
মহড়া ।-_যন্ঞ করিবেন বাই কিন্ত সিদ্ধ হবে না 
দিয়ে পরের প্রাণে অতি দুখ., এমন যজ্ঞে কিবা সখ, 
যজ্ঞ করিবেন যক্ঞেশ্বরের দিয়ে অশ্রে বেদন।* 


॥ ১৪৯ ॥ 
১ চিতান ।__জান্তাম আমাদের করষ্ণধন বিক্রীত রাধার প্রেমেতে । 
> পর চিতান ।গিয়া দেখ লাম শ্যামের এখন পে ভাব নাই, 
বাইকে নাহি মনেতে । 
১ ফুকা।-_মধূ রাজ্যেশ্বর বংশীধর হয়েছেন এখন ; 
বাজছত্র শিরে তার দরশন পাওয়া ভার, 
গোপিকায় নাহিক স্মরণ । 
১ মেল্তা ।-_তিনি নন এখন রাধাকান্ত হয়েছেন কু্াকান্থ 
রাধার প্রাণান্ডে ক্ষতি কি তার বল না? 
মহড়া ।--গিয়াছিলাম আশা! করে, আনতে মাধবেরে, 
সে আশা পূর্ণ হল না। 
ব্ৰজে এল না কালাটাদ, হ'ল হবিষে বিষাদ, 
কুষ্ের আর আসার আশা কোর লা। 











বাম বহু 


খাদ ৷ খাতে বাচে বাই কর সেই মস্্রপা । 

২ ফুকা ।-_রাধায় বুঝায়ে চল সহ রাখি সকলে, 
হ’লে শ্রদামের শাপাস্ত, পুন সেহ শ্রকান্ত, 
আসিবেন এই গোকুলে । 

২ মেল্তা ।--_-মনে অধৈর্ধ্যা হয়োনা, ওগো। ব্রজ্গা্দলা, 
ক্ষণ অঞ্জনা, রুষণ এখন পাবে না ।” 

nee 1 

মহড়া ।__দেখব কেমন হুন্দযী কুবুজা। 
তোদের রাজা যে, নিজে বাকা সে 
নৃতন রাণী যে হোয়েছে বাকা কি সোজা 

১০৯ 

মহড়া ।-_ রাধার মান-তরঙ্গে কি রঙ্গ । 
কমল ভাসে, কুমুদ তালে, 
প্রমোদ রসে, ভুবেছে স্যাম্‌ জিভ & 


0 ১৫২ 
মহড়া ভঙ্গি বাঁকা যাঁরু, সেই বাক! স্যামে পায়। 
আমর! সোজা মন পেগ়ে সই, 
কৃষ্ণের মন পেলেম কই, 
মিলে! সেই বাকায় বাকা কুবুজায় ॥ 


0১৫৩ ॥ 
মহড়া ।৷-_কেহে লে জন্‌, নারী দ্বারে করিছে রোঁদন্‌। 
কোথা হোতে এসেছে তার কিবে প্রযোজন্‌ ॥ 
আআ অন্ষিসন্রি! কি রূপের মাধুরী । 
স্ধাইলে শুধুই বলে, বসতি প্রীবৃন্দাবন্‌ ॥ 
চিতেন ।-_দ্বারী কহে ভ্রীরুষের সভায়, 
স্তন ওহে যতুরায় । 
হ্বারের সংবাদ কিছু নিবেদই তোমায় ।। 


১ প্রাঃ কঃ সহ 


২৬৩ 
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ছুখিনীর আকার, রমণী কোথাকার ॥॥ 
কাতর হইয়ে কহে, দেহ রুষ্ণ-দরশন্‌ ৷ 
( নীলু ঠাকুর এই সখী সংবাদ গান করেন ) 


lores u* 
মহলা ।__ আছে খং নে পথে বসে, কে রমনী সে? 
স্যাম কি ধার কিছু তার? 
হয়ে আমাদের ভূপতি, ওহে যদুপতি, 
কোটালী করেছিলে কোন্‌ রাজার ? 
প্রেমধার ধার তুমি কার ? 
খতে লেখা আছে ওহে শ্রহরি, 
খাতক ত্ৰিভঙ্গ শ্যাম, মহাজন ত্রজকিশোরী * 
মনে আতঙ্ক করি ওই, ত্রিভঙ্গ শুন কই, 
তোমা বই চেরা সই আর হবে কার ! 
চিতেন।__[ কুবুজা কহিছে তুমি রাজা এই মধু ভুবনে, 
বাজার উপরে রাজা আছে আগে জানিনে। ]* 
গো! গোবিন্দ বড় সন্দ হতেছে, 
করেছ প্রেমধার তুমি কোন রমণীর কাছে? 
[ তুমি ক'রে কার দাসত্ব পেয়েছ রাজত্ব, 
সে তত্ব জানতে এসেছে তোমার ॥ ]* 


॥ ১৫৫ | 


মহড়া ।__সময় গুণে এই দশা! হোয়েছে । 
ছিলো দাসী যে হোলো! রাণী সে, 
বাধা বাজ নন্দিনীর্‌ এখন্‌ কপাল্‌ ভেজেছে || 
সরমে মরমে মরি, কব কারু কাছে । 
যে জন আখির আড় হোতো না। 
তারে দেখ তে এসে, এত লাঞ্ছনা ॥ 


= ইহা জঃ গা: হইতে সংগৃহীত 
১. সহ প্রচ-শ্রীরাধাপ্যারী 
২-২ বন্ধনীবুক্ত পঙ-ক্তিজুলি “সঃ 3:-এ নাই 
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আমরা পথে বোসে কাদি আজ., 

এযন কত কাগ্লা তোদের্‌ রাজা কেঁদেছে। 
চিতেন ।__কপাল্‌ মন্দ দ্বারী হে, কষ্ণের্‌ নিন্দে করা উচিত নয়। 

দশা যখন্‌ ছিগুণ, হয়, 

বন্ধ লোকে মন্দ কয় ॥ 

বাধার চরণে যার লেখা নাম্‌ । 

এখন তোদের পায়ে ধরালে সে শ্যাম্‌ ॥ 

ভাবতে বোল্‌গে যা তোদের রাজাকে, 

এমন্‌ অভিমান্‌ কতবার ভিক্ষে লয়েছে। 
অন্তর] ।--_-কথা কইতে গেলে, নয়ন্‌ জলে 

আজ ভেলে যায় । 

বাধা বাজার দালী, 

এ রাজ্যে আসি, কাদিতেছে দরজায় । 

এমন্‌ নিষ্ঠুর ভূপতি আমাদের শীমতি যে নয় । 

পেয়ে কাজালিনীর ভয়, 

অস্ত:পুরে গিয়ে রয় । 

আমরা দয়াল রাজ্যে বাস্‌ করি । 

চাইলে উল্টে ভিক্ষে দে যেতে পারি ॥ 

মনে করতে বল্‌ তোদের রাজাকে, 

বুঝি আপনার দীনতা ভুলে গিয়েছে। 


১৫৬ ৪ 
কবির লহর 
মহড়া ৷--ও ময়রার ঝি মামি গো! আমার, 
আমি শপষ্ট কথা কই তোমার কাছে । 
ওগো বংশ-রক্ষা করবে ব'লে, 
আরে পাঞ্জ রাজা আজ্ঞা দিলে, সে কথা জানে সকলে । 
তাতেই ভক্তিভাবে এনেছিল ধশ্ঘকে ডেকে । 
সে পতির আজ্ঞা বঙ্গায় রেখে সতীর ধৰ্ম্ম রেখেছে ॥ 
খাদ ।__ উচিত কথা বলতে আজ লঙ্জ! কি আছে ॥ 





প্রাচীন কবি৷ 


ফ্ষাকা ।__সেই কুস্ধী-নান্বী আমার পিসী, 
তুমি তায় নিন্দে করো না, মনে বুঝে দেখ লা। 
দেবতা সব সদয় যারে, তার নিন্দে কেবা ধরে, 
সে যে মান্য হবে ত্রিপংসাবে, নিন্দে হবে না ॥ 
মেলতা ।-__কুরু পাওুকুলে বে ব্যাভার, অতি চমৎকার, 
এখন পঞ্চ দেবতা সদয় হয়ে পাঞ্ুকুল দিয়েছে ।। 
১ চিতেন ।__সেই জরাসিন্ধুর কন্যা তুমি, 
জেনে আমার অন্যে নও । 
মনোমধ্যে ভিন্ন তোমার কভু ভাবিনে, 
তোমায় কই এক্ষণে, স্ববাদে মামী অমার হও ॥ 
পাড়ন।-_আমি ভূভার হরণের কারণ ভূতলে হলেম অবতার । 
তোমাগ বলি সমাচার ॥ 
যেখানে যখন থাকি, স্বধ্স্ম বজায় রাখি, 
নইলে কে পিতে কে পুত্র আমি কেবা হয় আসাৰ ॥ 
মেলত! ।-_অনস্ত রূপ অস্ত কেবা পায়, শুন কই তোমায় । 
সেই কুন্তী নারীর তুল্য নারী ভারতন্ুমে কে আছে ॥৯ 
tse 
মহড়া ।_ও পাপিষ্ঠ হৃষ্ট ছুবাচার, এ কি বলে বল কলে সর্বনাশ । 
সেই সতীর ধণ্দ নষ্ট করা, ওরে তার প্রতিফল যেমন ধারা, 
জানে সেই ইন্দ্র মহাশয় । 
সতীর ধৰ্ম্ম নষ্ট করে রাজার যে দুদ্দশা হয়। 
আছে ধৰ্ম্ম সুন্ম, ওরে মূর্খ, সগ্ত যোটে যন্মাকাস ॥ 
খাদ ।__ শুনে অঙ্গ কাপতেছে এমনি হচ্ছে ত্রাস |। 
স্কাকা ।-_দেখ পরদারা হরণ করা, 
কত পাপ বলতে পারা ভার আছে শান্ত অঙ্গসার । 
হরে সব পরের নারী মজেছে লক্কাপুরী, 
_ হলো সেই পাপেতে রামের হাতে সবংশে সংহার ॥ 
মেলত! ।--শঙ্কান্থরের সাধ্যা রমণী হলো কামিনী, 
_. তারে হরণ করি আপনি হরি, গণ্ডকীতে কলে বাস ॥ 
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রাম বস্তু 


১ চিতেন ।__তুমি ব্যস্ত হয়ে লচ্জা খেয়ে, 
সন্মুখে কলে যে উত্তর ॥ 
লোক-দচ্জ! চক্ষু-= জ্জা কিছুই কলিনে, 
তোর কথা শুনে শিউরে উঠলো কলেবব ॥ 
পাড়ন ।__সেই যে প্রিয় দাসী আমাক ॥ 
ফুঁকা ।--করি তায় কন্যা সা্ছাধন, আমায় বলে মাঠাক্কুণ, 
এ কর্শ্ম কলে পরে, লোকে কি বলবে তোরে, 
ওরে কোন লাজেতে রাজসভাতে, দেখাবি বদন । 
মেলতা ।- আমি ভগ্নী কুটনী হব তোর, ওরে € বর, 
দেখ শুন্লে পরে ঘরে পাবে, 
করবে তোরে উপহাস ॥ 
আস্তর1।__কত বলবো বল ধশ্ম ভেবে, নিষেধ কত্তে হলে! । 
স্বন্দ উপস্থন্দ দৌহে সমান বঙ্গ, 
পর-নারীর জন্যে হলে! উভয়ে নষ্ট, 
শেষে গজ-কচ্ছপ হযে তারা, অধোগামী হলো ॥ 
২ চিতেন ।_-€রে পরনারী দেখলে পরে 
যে কবে মাতৃ সঙ্গোধন। 
রাজা সুখে ভার্ধা। স্থখে পরিবার সুখে, 
অতি পরম ন্থপে সংসারে করে কালযাপন ॥ 
পাড়ন | দেখ ধৰ্শ্মপথে সংশ্মতে থাকলে পর, বাড়ে মান্যমান, 
হয়ে সর্ধবত্র কল্যাণ ; 
হলে পরে কুপথগাঁমী ভগবান অনস্তর্ঘামী, 
ফেলে ঘোর বিপদে পদে পদে পদে করে অপমান ॥ 
মেলতা ।__সঙ্গোপনে কলে কুকাঁধ্য আছে লিগ্ধার্থা, 
আবার ধর্শ্মেতে ঢাক বাজিয়ে দিকে, 
জগতে করে প্রকাশ ॥৯ 
11 ১৫৮ ॥ 
মহড়া ।__অহঙ্কার বশে দুর্খোধন, 
তুমি একশত ভায়ের দর্প কৰে ধশ্ঘ ভাবলে না। 








প্রাঃ 


২৬৭ 





২৬৮ প্রাচীন কৰি ওয়ালা গান 


সগর্বংশ হায়, মুনির শাপে যেমন ভম্ম হয়, 
ত্রৌপদীর অভিশাপ ফলবে তদ্রপ প্রায় । 
হবে অন্ধের বংশ ধ্বংস কেও আর পিণ্ড দিতে থাকবে না ॥ 
খাদ ।__ আমার কথা শুনে মনে ব্যঙ্গ করো না ॥ 
ফুকো ।__ভ্রৌপদীর যখন কেশে ধরে আল্লে দুঃশাসন । 
তখন সে ক্রতুবতী তোমার হলো দুশ্মতি, 
তাই তখন তারে কুরুপতি কলি দরশন ॥ 
€মলতা ।__যদি ঝতুবতী পরনারী, 
তারে পুরুষেতে দেখলে পরে ঘটে মন্দ ঘটনা ৷ 
> চিতেন ।_-তুষি এ কথা বই বলবে কি আর রাজা দুর্ধ্যোধন ॥ 
পাড়ন ।-_পাচখানি গ্রাম ভিক্ষা যখন চাইলে যুধিষ্ঠির । 
তুমি দিতে তায় পাল্পে না তখন ॥ 
ফু'কা ।--মৃত্যুকাল সময় রোগী যেমন উধধ লা খায়, 
তদ্প প্রায় তুমি হয়ে ভ্রৌপদীর রূপ দেখিয়ে, 
তোমার মাযার মঙ্্রণ1 পেয়ে মজিলে পাশ! খেলায় ॥ 
মেলত! ।_-তোমার মামার মনে যাহা বেশ জানি, 
সে অন্ধবংশ ধ্বংস করবে এইটে তাহার বাসন! || 
অন্তরা ।_স্পষ্ট বল তাই । 
এ পাশা কে গড়েছে স্পষ্ট শুস্তে চাই । 
মড়ার হাড়ের পাশায়, যখন যা বলে তাই হয়, 
যেমন পরশ পাখর যাতে ঠেকায় তাই ত সোণা হয়, 
এ হাড়ের গুণ দেখে আমি বলিহারি যাই । 
যদি যুদ্ধ করে মরবে তুমি হলো বাসনা । 
তবে কেন ভাত্ববৌয়ের কলে অপমান, 
কেন এ যুদ্ধ আগে কল্পে না! 


Sean 
> চিতান ।--সকল ভণ্ড কাণ্ড ভোল। তোর, তুই পাষাণ নচ্ছান্ব। 
> পরচিতান ।-_ভজিস ঢেো'কি বলিন কিন! গৌর-অবতার । 
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> কুক! ৷--কি সে করিল দ্বেষ, নাই ঘটে বুদ্ধিলেশ, 
বুক্ধিস্‌ না স্থন্ম, ও মূৰ্খ, দিস কোন ঠাকুরের ঠেস্‌? 
মেল্তা ।__তুই কাঠের ঠাকুর টাটে তুলে মিছে করিস্‌ পচা ভুর 
মহড়া ।_ সেই হরি কি তোর হবু ঠাকুর | 
যিনি বাম করেতে গিরি ধরে রক্ষা করেন ব্রজপুর, 
ধার অভয়চরণ শিরে ধরে জীব তরাচ্চেন গল্প/স্কর ৷ 
যে রক ছেদন করে করে ধ্বংস করলে কংসাস্সুর । 
€ ইহার ধরতা পাওয়া যায় নাই ) 


| ১৬০ 1 


১ চিতান | এখন বুঝলিত এই হরু নয় সেই হরি সারাত্সার ; 
১ পরচিতান ।-_ পূর্ণ ব্রহ্ম সেই হুরি, ইনি প্রকাণ্ড অসার । 
> ক] ।-_শুনরে বলি মূঢ়, এর খুঁজে পাই না কুড় । 
তোর ঠাকুরকে বল্তে বল ভেঙ্গে এর নিশুঢ় । 
১ মেলত! ।-_হরির সকল ভক্তে সমান দয়া, 
এর সে বিষয়ে অনেক খাম । 
মহড়া ।__বুঝব রহিম কি ইনিই বাম । 
ইনি তোমার বেলা শিক্সির গোসাই, 
আমার প্রতি কেন বাম ৷ 
ইনি হিন্দুর দেবতা স্থির, কি মুসলমানের পীর, 
তাই বল্‌ দেখি জিগীর, 
পূজা পঞ্চ উপচারে, 
খান কি এক পীড়ি'তে পাঁচ মোকাম, 


হক দৈবকীন নন্দন কি আবার ফতমা বিবিক্স হুন এমাম। 


১৬১ 
> চিতান 1__ঘেমন ঠাকুর গুরুর শিশ্ ভাই, 
সেই গৌর আর নিতাই ৷ 
১ পরচিতান ।_-ছুটি ভাই, রামপ্রসাদ নীলু এক যুড়ি 
তেমনি দেখ তে পাই । 


২৭০ 


প্রাচীন কৰিণগ্নালার গান 


১ ফুকা ।-_যাত্রাওয়ালার ছুটি ভাই, শ্রীগাম আর স্ববোল, 

কীন্তনেতে বান্ধ! বলাহ, ছুটি ভাই দিচ্চে হরিবোল ৷ 
১ মেলত! ।-_সং তামানার মধ্যে ছুটি ভাই_“চোরা। 

নবো, খোড়। নৰে!’ চুচূড়াতে ; 

মহড়া ৷--_তেমনি বামপ্রসাদ নীলু দুটি ভাহ মান্ত জগতে । 

দেখ ভাই কি কলি-অবতার, 

যেমন বৃন্দাবনের কানাই বলাহ 

এমাম হোসেন মন্ধাতে । 


> চিতান।-_কর্ধক্রমে আশ্রমে সখ! হলে যদি অধিষ্ঠান ; 
১ পরচিতান ।-_হেরে মুখর, গেল দুখ, 
ছটে। কথার কথা বলি প্রাণ । 
> ফুকা ৷--আ্ামায় বন্দী করে (প্রেমে, 
এখন ক্ষান্ত হলে ছে ক্রমে ক্রমে, 
দিয়ে জলাঞ্চলি এ আশ্রামে । 
১ মেল্ভা ।__আমি কুলবতী নারী, 
পতি বই আৰ জানি নে, 
এখন অধীনী বলিয়ে ফিরে নাহি চাও ও 
মহড়া ।_-ঘরের ধন ফেলে প্রাণ__ 
পরের ধন আগলে রেড়াও.। 
নাহি চেন ঘর বাসা, কি বসন্ত কি বরষা 
সতীরে করে নিরাশ! অসতীর আশা পুরা | 
খাদ ।--_-রাজ্যে থেকে ভার্ঘ্যের প্রতি কার্ধ্যে না কুলাও । 









২ স্ষুকা।-তোমার যন হুল বার বাগে» 
গেল জন্মটা এ পোড়া রোগে, 
আমার সঙ্গে দেখা দৈবার্থ যোগে । 

২ মেল্‌ ত! ৷--কখা কইছ আমার সনে, মন রয়েছে সেখানে» 
প্রাণ_মনে কর সখা পাখা হলে উড়ে যাও |” 


1২ 

৯ চিতেন ।--_অনেক দিনের পরে, সখা তোমারে, 
দেখতে পেলেম চখেতে ৷ 

৯ পরচিতান ।__ভাল বল দেখি তোমার সথার সংবাদ । 
ভাল ত আছেন প্রাণেতে ৷ 

> ফুকা ।-_তার মনে ত নাই এ অধীনীরে, 
নৰীনার প্রাণধন, হয়ে তিনি এখন, 
তেসেছেন স্থখ-সাগরে । 

৯ মেল্তা ।__ভাল ন্গুখে থাকুন তিনি তাতে ক্ষতি নাই, 
আমায় ফেলে গেলেন কেন শাখের করাতে । _ 

মহড়া ।__বলো বলো! প্ৰাণনাথেরে, 
বিচ্ছেদকে তার ডেকে নে যেতে । 
যদি থাকে ধার, না হয় শুধেই আস্ব তার, 
কেন তসিল করে পোড়া মসিল বরাতে । 

খাদ ! আমার হল উধোর বোঝা! বুধোর ঘাঁড়েতে । 

২ কুক! ।__তিনি প্রাণ লয়ে হে হলেন স্বতত্তর, 
মদন তা বুঝে না, বল্‌লে শুনে না, 
আমার ঠাই চাহে রাজকর । 

২ মেল্তা (দেখি ‘ধাপ দেশের’ পাপ বিচার, 
দোহাই আৱ দিব কার 
সদা প্রাণ বধে কোকিল কুহু স্বরেতে ॥২ 


গু: 
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> 
ভবানী-বিষয়ক 
চিতান ।__মা! হরারাধ্যাতারা, 
তোমার নাম, মোক্ষধাম তঙ্কে শুন্তে পাই । 
তাইতে তারা, তোমাস্স তারা, 
তারা তারা তারা বোলে, ডাক্‌ছি মা সদাই । 
তুমি তারা, ত্বং ত্রিগুণধরা, অনন্ত ব্রক্গাণ্ডের তারা 
তোমায় ধরা সে ও বিষম দায়। 
তারা গো মা, কেবল ভক্তির ফল-সাধনার ফলে, 
ডাকি দুৰ্গা দুৰ্গা বোলে, 
ধোরেছিল ব্যাধের ছেলে, কালকেতু তোমায়_ 
মেলতা।_এবার বেধেছি মন আটাআটি, 
কোরেছি মন খুব খাটি, 
তারা গো মা, এবার ধোরেছি পাধাণের বেটী, 
আর পালাতে পার্বিনে। 
মহুড়। ।--তারা গো, আজ তারা ধরা ফাদ পেতেছি মা, 
হৃদয় কাননে || 
আমায় বোলেছে সেই মহাকাল, 
আছে গুরু মহামন্তর-জাল, 
সাধন পথে সেই জাল পেতে 
খাকৃবো কিছু কাল, 
এখন ভক্তি-ডোর কোরেছি হাতে, 
তারা যদি যাস্‌ সে পথে, 
ধোরুবো মা তোর হাতেনাতে বাধবো ছুটি চরণে ৷ 
খাদ ।--মন-কারাগারে, তোমায় রাখবো মা অতি যতনে | 
দোলন ।__ তোমায় লোকে দেয় নান! পূজা, 
ষোড়শোপচারে পূজা 
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তেমন পূজা! কোথা পাব বল্‌, 
তারা গো মা, কেবল গঙ্গাজল অঞ্চল ক'রে 
মানকে, নৈবেছ্। করে, 
দ্বিব মা তোর চরণে ধ’রে নির্শ্বল গন্দাজল । 
মেলতা ।-_আমি কোথা পাব অন্ত বলি মহিবাদি অজাবলি, 
দিব ছয় রিপুকে নরবলি, দুর্গা বোলি বদনে । 
অন্তরা ।-_মা এবার পালাবার পথ তোমার নাই, 
উপায় নাই সন্ধান নাই । 
তারা ধোর্বো বোলে তারা 
মুদিয়ে পাপ চক্ষের তারা, 
রেখেছি জ্ঞান-চক্ষের তারা প্রহরী সদাহ ॥ 
পরচিতেন ।__মা কে জানে তোমার লীলে, 
কি ছলে কোন্‌ ভাবেতে রও 3 
কোরে খতন, বহু যতন, 
ধনধান্য নানা রতন দিলেও তুষ্ট নও । 
তোমায় রাবণ সেই লঙ্কাপুরে, 
অতি যত্বে যত্ব কোরে, 
পুজা কোরে সবংশেতে যায়। 
তারা গো, আবার জ্রমন্তে প্রসন্ন হোয়ে, 
বিন! পূজায় আপনি গিয়ে, 
মশানেতে অভয় দিয়ে, রক্ষা কোর্লি তায়। 
মেলতা ।-_এখন পরমার্থ পরম ধনে, 
আছিস্‌ মা তুই পরম ধনে, 
তারা গো, তোমায় যে ভজেছে 
সেই পেয়েছে, ব্যাস লিখেছেন পুরাণে ৯ 
২0) 
সখীসংবাদ 
অহড়1৷-_ দুতি বল্‌ গে। বল আমায় বল্‌ গো ব্ল। 
কালাটাদ কোন্‌ পথে গেল । 


১. বাহ গাঃ, ভপ্তঃ-এ নীলমণি পাটুনীৰ দলে বত বলিক উক্ত হইস্থাছে। 
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৯৯৪. প্রাচীন কবিওযালার গান 


মানে কই না কথা, প্রাণে পাই গো ব্যথা, 

সই, স্যাম কোথা । 

দাসীর মান দেখে কার কুঞ্রে শ্যাম লুকালে1। 
চিতেন ।-_ কুষ্ণপ্রেষে আহলাদিনী বাধা বিনোদিনী, 

প্রভাতে কুমুদিনী প্রায় 

মান উন্মাঞ্ধে স্যামকে বিদাত দিয়ে, 

আবার রাই এলোকেশে ধায় । 

কুক্ধের বাহির হ’য়ে, পথ নিরখিয়ে 

কেঁদে অধীব্া__া্সা 

নয়নতারা হ'য়ে রুষ্ণহারা বহে ছল ছল 

চক্ষে শতধারা । 

শুধায় সখীগণ সমাজে দেখেছ কেউ কেউ সে 

আমার নিকুঝের দ্বারে কৃষ্ণ এই ছিল ॥* 


hen 
মহড়া মান কোরে মান রাখ তে পারিনে। 
আমি যে দিকে ফিরে চাই 
সেই দিকেহ দেখতে পাহ, 
নঙ্গল আখি জলধর বরণে 
অতএব অভিমান মনে করিনে। 
আমি ক্ফপ্রাণ| রাধা, 
কুষ্কের প্রেমডোরে প্রোণসই) প্রাণ বাধা, 
হেরি এ কালো রূপ সদা, 
হৃদয় মাকে স্যাম বিরাজে 
বহে প্রেমবারা দু’নয়নে । 
চিতেন ।-_যদি ওগো বৃন্দে শ্রীগোৰিন্দে করি মান | 
রাখি মনকে বেঁধে স্তামের খেদে 
কেঁদে উঠে প্রাণ । 


> হহা “ইঃ সাচ" হইতে সংগৃহীত 
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শ্বামকে হেরব না আর সখি, 
বালে চক্ষ সুদে থাকি; 
সন্দপ অস্তরেতে দেখি, 
হতাঞ্ুলি বনমালী বলে স্থান দিও রাই চরণে ॥ 


1s 
বিরহ 
মহড়া ।_সহে না কুহুস্বর, ক্ষেমা দে পিকবর 
ডাকিস্‌ নে প্রুফ বলে। 
শুনেছ* নিরদয়, এতো স্থখের সময় নয়, 
প্রাণে মরবে রাই, জ্বালার উপর জালালে ॥ 
ত্ৰদ্বাসী সবে ভাসি নয়নের জলে। 
হোয়ে কুষশোকে শোকাক্ল 
কি গোপগো পীকুল, 
পক্তপক্ষিকুল বিরহে সকলি ব্যাকুল ॥ 
ত্যজে বকুল মুকুল অধৈধ্য অলিকুল সব, 
কোকিল, এ সময়ে কেন এলি গোকুলে । 
চিতেন ।-_বসম্ত খতু এসে* সলৈন্তে 
্রজে হইলে উদয় । 
বিরহে ব্যাকুল হ'য়ে বুন্দে, 
কোকিলের প্রতি কেদে কয় ॥ 
প্রাণের কু ছেড়ে গিক্সেছে। 
কুষ্-বিরহিণী, ক্ষণ কাদালিনী 
ধুলাভে পোড়ে রয়েছে। 
বাক! ত্রিভদ বিহীনে 
শ্রীঙ্গ আরহীনে 
রাই, তারে কি হবে মধুরধ্বনি শুনালে । 
ছা প্রাঃ সাঃ হইতে সংগৃহীত, 


জ্রীঃ গীঃ শুন ব'লছে 
জী: গীঃ আস 
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অন্তর! ।-_এমন দুঃখের সময় কোকিল পক্ষীরে 
কেন তুই এলি রাধার কুজে। 
ব্রজনাথ অভাবে ব্রেন শঁৱাহ কাতর হইসে 
কি স্বথ ভুজে ॥ 

চিতেন ।-_-অধরা ধরাসনে পোড়ে হাই 
চক্ষে জলধারা বন্ধ । 
এ সময় স্বপক্ষ হও পক্ষ 
বিপক্ষ হওয়া উচিত নয় ॥ 
এই ভিক্ষা কৰি পিকবর। 
বধিস্‌নে কুলজা, সন্মুখ থেকে যা; 
দুঃখিনীর কথা রক্ষা কর ॥ 
কোকিল দেখলি তে! স্বচক্ষে 
মরণের অপেক্ষা আর নাছ. 
হোগ়ে রয়েছি জীবন্মত সকলে ॥' . 


ren 
সখী সংবাদ 


মেলত! ।__কোথা যাও হে বধু আজ্দ কেন জলধার! ছু'নক্সানে । 
এলে ভ্রীবাধার কু হতে রজনী প্রভাতে, 
স্যাম হে যাচ্ছ বাগতভরেতে, 
তোমার মুখ দেখে বাঁচিনে প্রাণে ॥ 

খাদ ।__দেখিয়ে বিরস মন ভাবি মনে ॥ 

ককা ।--আজ্দ কেন হে কালশশী ঈমুখে নাহ মধুর হাসি. 
মন উদ্দাসী সদাই দেখতে পাই ভাবি তাই স্যাম হে, 
বিরস বদন দেখতে নারি, এও কি প্রাণে সইতে পারি, 
মানের ভরে স্কাম তোমারে কি বলেছেন রাই ॥ 

মেলতা ।__প্যারী অবোধ নারী কল্পেন মান কমলিনী, 
মানের দায় কজেন ত্যাজ্য পূজ্যধনে ৷ 


> গুপ্ত: সঃ প্র:_ ১২৬১ কাঃ, নীলমণি পাটুনী ইহা রচনা! করেন, লং 
সতের পদকর্ঠার নাম দেওয়া হইয়াছে, ঈশ্বরচজ্ঞ চট্োোপাধ্যার : প্রাঃ 
বসুর রচন! বল। হইয়াছে । 






@ 
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> চিতেন ।_না ভেঙ্গে রাধার মান 
মানের দায়ে কেঁদে স্যাম ফিরে যায় ॥ 
শান ।--দেখে ললিতে বলেন দ্বারে খেকে, 
দাড়াও শ্যাম হে নিরদয় | 
ফু'ক! -_ধূলায় অঙ্গ ঢেকে গেছে, বদনকমল শুকায়েছে, 
সে ভাব গেছে এ কি দেখতে পাই ভাবি তাই শ্যাম হে, 
গেছে তোমার সখের দশা গেছে বাধার ভালবাসা, 
নীলকমল হে, এ কি দশ! আহ! মকে যাই ॥ 
মেলত। ৷-- ভাবের অভাব দেখে, মনে ভাবি তাহ, 
কালো শশী কালো শশী, 
নিরন্তর জ্বপবে জীবন অনাগুনে ॥ 
অন্তরা | যাও কোথা হে বংশীধারী 
হলো শ্রবাধার মান এতই ভারি, 
তুচ্ছ মানে কাতর হলে বধু সেধে কেন ফির এলে, 
গোকুল ভাসালে গোকুল ভাপালে । 
জানি গোকুল রক্ষে করেছিলে বাম করেতে বরে গিরি ॥ 
২ চিতেন।-হয়েছ কাতর প্রাণে রাধার মানে নীরদ বরণ ॥ 
শাড়ন।_এখন ধৈর্ধ/ হও স্টাম-চিন্তামণি, বলি স্যাম হে, 
॥ তোল চাদ-বগন | 
ফুকা ৷--চক্দাবলীর কুঞ্জে ছিলে প্রভাতে নিকুঞ্জে এলে, 
মানিনী মান কত্তে পারে বলে ছুটো৷ বলতে পারে, 
সেই কথা কি কুচ তোমার সইচলো না প্রাণে ৷ 
মেলতা ।-_হয়ে কুষণ-হারা। আমরা কোথ। যাই বল বল, 
কৃষ্ণ বহ ব্রজাঙ্গনা বাচিনে ॥২ 





neu 
মাথুর, 
মহড়া ৷--_-গোপীর পুরা ও মনস্কাম, ভাজে মধুধাম, 
একবার চল স্কাম বিচ্ছেদ-ব্রজেতে ৷ 
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আমি এসেছি মনের দুঃখে হরি, আ মতি 
তোমার বিচ্ছেদে মরে আরজ প্যারি, 
ব্রজে নাহ হে জখের কাল, 
বিচ্ছেদ কাল রাধার মবত্যাকাল, 
এসেছি তোমায় নিতে ৷৷ 
খাদ ।__দেখবে বাধার দশা সপন চক্ষেতে 
ফাকা ।--ক্ূপে প্যারি তোমার চাপাকাঁলি, 
হুতাশে তার অঙ্গ কালি, 
চল একবার বনমালী, দেখে এস শরীরাধায়, 
এস পুনরায় হায় হায় হায় হে স্যাম 
কাদে প্যান্দি রু্ণ বলে বক্ষ ভাসে চক্ষে জলে, 
চক্ষের জল শ্যাম প্রবল হয়ে, গোকুল বুঝি ভেসে ঘায় ৷ 
মেলত! ।__হলো শোকাকুল সকলে খাও যদি গোকুলে, 
স্যাম স্যাম শ্যাম হে। 
বিচ্ছেদ শেষদশায় বাচে পান্থ প্রাপেতে ॥ 
৯ চিতেন 7__বিচ্ছেদে কাতরা ধীর দেখে জীবাধায় । 
পাড়ন ।-- বন্দে ধেক্কে যায় মখুরায়, 
গিয়ে নিবেদন কনে কুষ্ণের পায় ।। 
স্কাকা।__প্যারি কুলে জলাবঝলি দিয়ে, কফ্ষপ্রেমের প্রেমী হয়ে, 
ছিল প্যাহি মনের খে । 
সে সুখ বাধার খুচেছে, বিচ্ছেদ ঘটেছে, 
তোমায় এনেছে সেই অক্রুর নুনি, হারায়ে রাহ চিন্তামণি, 
অশিহারা। যেমন ফণি, ধরার বাই পড়ে আছে ॥ 
মেলত! ।__দশম দশাতে প্যারি, হায় হায় কি করি, 
স্যাম শ্যাম শ্যাম হে। 
মনে ভেবে তাই এলেম শ্রাম গোকুল হতে ॥ 
অন্তরা ।__ আছে বরা-শয্যাক্স দশম দশায়, শেষদশায় প্যাক 
জীবন পাবে হরি দেখলে তোমার কালাচাদ হে । 
নয়ন সুদে প্যারি কফ কুষ্ণ বলে, 
রেখেছে রাধারে তুলসী-তলে, 








নীলু ঠাকুর ২৭৯ 


আসঞ্জকাল বলে ওহে শ্যাম হে ও শ্যাম 
্মাসত্রকাল বলে সবাই বলে হুরি, জে চল হরি, 
দেখে এস তোমার শ্রীবাধার, কালাচাদ হে ॥ 
২ চিতেন ।__বলেছি আন্তে হরি, কিশোরী বধূর রাজ্যে যাই & 
পাড়ন 1-_শ্াছেন সে আশায় প্রেমাশায, 
বধূ-পীবন রেখেছে তোমার রাই ॥ 
ফুকা। | ত্ৰজ্দে কমলিনী প্রাণে মলে, 
বাচৰে না কেও গোপীক্লে, 
নারী হত্যা গোপের কুলে, হবে কষ্ণপ্রেমের দায়, 
বিচ্ছেদ-বেদনায় হায় হাম হায় হে স্যাম । 
এলে গোকুল পরিহৃরি আজ মতে কি কাল মরে প্যারি, 
এখন শ্যাম ব্ৰজে গেলে রাধার জীবন রক্ষা পায় ॥ 
মেলত! ।__আমি জানলেম রাঙ্গ পায় কর হে তার উপায়, 
স্যাম শ্যাম স্যাম হে। 
কিসে রক্ষা পায় প্রেমাধিনী প্রাণেতে ৷ 


নীল্গু ঠাকুর 


nn 
ভবানী-বন্দন। 

চিতেন ।__বাঞ্ছাফলদা ত্র, কৃধাতরী, ব্রদ্ধাণ্ডের কর্জী আপনি । 
পরচিতেন ।_ ব্রক্ষরূপিণী ক্রক্ষার জননী, ব্রক্ষঃক্রবাসিনী । 
ফু"কা 1 হয় ব্ৰহ্মজ্ঞানী যার! সব, 

তাদের নিরাকার তুমি ক্রক্ষ, ম! তুমি ব্রক্ষ, মা তুমি ধম্াহশ্, 

তারা কি মশ্ম জানে তার ; 
মেলতা ।_হয় যে সঙ্গে যে জন দীক্ষে সেই মঙ্জর তারি পক্ষে, 

হে দুর্গে আমি এই ভিক্ষে চাই । 





২৮০ 
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মহড়া ।__ষেন ভক্তি বাকে তোমার রাঙ্গা পায়, 
আমার মুক্তিপদ্ধেতে কাজ নাই ॥ 
সামি শুনেছি শিব উক্তি, সেবিব শিবন্বক্তি. 
কোরেছি মনে মনে যুক্তি তাই ॥ 
খাদ ।__ ভবের ভাব্য ধন, শিবের সেব্য চরণ, 
যেন জন্ম জন্মান্তবে পাহ | 
২য় ফুকা।_ চন্দনাক্তরক্তজবা ল’য়ে, 
কোরে শ্রীমস্ত্রে অভিষিক্ত, জাহৃৰীজলযুক্ত. 
দিব আর ও পদন্বয়ে । 
২য় মেলত! ৷--ৰলে নিৰ্ব্বাণে কি আর হবে, 
বিজ্ঞান দেহি মে শিবে, 
সজ্ঞানে এই ভবে আনি যাই । 
অন্দর! ।--এম! অলসনয়না, রসনার বাসনা. । 
ঘোষণায় খুখি তৰ নাম ; 
ওমা শয়নে স্বপনে, জীবনে মরণ, ' 
দুৰ্গা বোলে ডাকি অবিশ্ৰাম । 
২য় চিতেন ।-_ধশ্মার্থ কাম মোক্ষ উপেক্ষ, দুর্গানাম উপলক্ষ যার। 
২ পরচিতেন ।--নিত্য যেই জন, তা আচরণ. 
তীর্থ২-পধ্যাটন ।ক কার্ধয তার । 
ওয় ফুকা ।-- গগনা গঙ্গা ব্রঙ্গ বারাপলী 
হয় ভ্রষণে ভ্রমতীর্ঘ, কাবেরী কুরুক্ষেত্র, 
ও পদে যত তীর্থরাশি । 
ওয় সেলতা ।--স্মরণ করিয়ে তারা মুদ্নিয়ে নক্মনতারা, 
বদনে তাঁরা তারা গুণ গাই)! E 
bots 
সখ্ীসংবাদ ॥ 
মহড়া ।-_ও মাধবচাদ কু, বসময়, তুমি ধৈৰ্য হতে বলিছ আমারে ৷ 


তোমার নির্্ধনেতে লয়ে হি, আসার মনের বাহ পূর্ণ কৰি, 
আছে এই বারা মনেতে ॥ ' 


> পচ, বাহ গাড় 
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খাদ ।_তুমি আসিবে ফিরে শমল্দিকে আমার জন্যেতে । 
তোমাত দেখিলে পরে, মন্জিবে মানে, কমলিনী বাগন্ভরে ॥ 
পুর্বকথা এখন কি ভুং 'অস্তারে ॥ 
ফুকা ।-+ছিল গোপকে বিরজা নারী, তুষি তার বাছা পৃত্নালে । 
তা তো জানে সকলে, জমতী বাধায় ৰলে, 
তুমি তার কুঞ্জে ছিলে । 
দেখ অবশেষে কি করে এলে জানে সকলে ॥ 
মেলত! | _কারে হাসাও কাকরে.কাদা ও কারে! বাধ্য নও, 
তোমার প্রেমের কথা বেদে গাথা ব্যক্ত কমাচ্ছে সংসারে ॥ 
> চিতেন ।__ তুমি ভক্তের অধীন রুষ্* বলে, 
আমি তাই ভক্তি ভাবেতে ৷ 
কাম সাধনা করে তোমার ছলিতে আসিনে, 
বুঝে দেখ মনে, করবো আজ পরীক্ষা তাতে ॥ 
তুমি লীলাকানী, বংশীধারী,'গোকুলে লীপে করেছ। 
বাধায় আশা দিয়েছ ॥ 
মেলতা ।__-আমাৰে তাজ করে যাকে তাক মন্দিরে, 
তোমার কৃষ্ণ নামে কলঙ্ক তায় থাকিবে এবাবে ॥ 
সনেকেরে সদ্য হয়েছ সুখে রেখেছ, 
দিয়ে পদধূপা মানব কল্ে-পাষাণী অহলা!বে ॥* 


॥॥ ৩ 
মাথুর 
ষহড়া।_মম্নি ভাল শ্যাম হে ভুমি রাঁধার নাম 
+," আর কোরে! ন! এই মধুপুরে | 
- শুনে কুক! মরে রবে, সেই দশা আবার হবে, ৮ 
বোঝ আনে, যেমন রাজার দ্র যানে, ] 
আবার কুকার মান ভাঙ্গতে হবে তেমনি কবে ॥ 
খাদ ।-_শুন বনমালী বলি বিনয় করে ॥ 


> প্রাঃ ওঃ কহ রর r 
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ক্ষাকা ।-_যদি ভালবাসিতে জীরাধারে, 


আসিতে না যমুনা পারে, ওহে বাক! শ্যাম, সার 


ওহে বাকা স্যাম, কোরো না আর বাধার নাম । 
কুজ্জার নাম কর সাধন, জুভাবে শ্যাম তাপিত জ' 
স্বখী হবে সুখে ববে পাবে মোক্ষধাম ॥ 
মেলতা ।-_যেমন তুমি হে হীকা। বাজ? মখুৱাত্, 
ওহে স্যাষরায় হে হ্যামরাঁয় হে, 
তেমনি পেয়েছ বাণী কুক্জারে ৪ 
১ চিতেন ।__বজে যাও বাধ! বাজার বাদ্যে বাস কর সকলে । 
পাড়ন ।__তোমার কথা শুনে, ভাবি মলে মনে, 
কি করে যাৰ গোকুলে |) 
ফু'কা ।--বাধার সর্ধান্য ধন চিন্তামণি, 
তুমি হে শ্যাম গুণমণি, ফণির মণি প্রা, 
ৰলৰো কি তোমায়, শুন ওহে শ্যামৱাগ, 
তুমি রইলে মধুপুরে আমরা! যাৰ কেমন করে, 
ব্ৰজে গেলে রাই শুধালে বলবো কি রাধার ॥ 
মেলতা ।__-তোমাৰ কুন্দ যায় ভাল থাকে সেই ভাল, 
ভাল ভাল হে স্যাম, বেঁধেছে কুজা তোমার শ্রেমভোরে || 
বস্থবা ।__ফেষন সাধ করে সেই রাধার লাম 
কআআদকিলী নাম রেখেছিলে শ্যাম । 
সে আদর সব কোথায় এখন, 
ওহে বংশীধারী স্যাম, বল শ্যাম স্যাম হে, 
রাধার সে নাম এখন দিয়ে বিসর্জন, 
সার ভেবেছে মনে কুক্জার নাম ৷৷ 
২ চিতেন ।__তেমনি শ্যাম আদব করে কুন্দার মান রাখ মধুরায় ॥ 
পান ।__তবে সমাদরে, সতি আদর করে, তোমারে বাখিবে শ্যামবায় | 
ফুঁক! | কুষ্ং ভ্রিজগতে সবাই শুনেছি লাস বিপদ কালে, 
বাধাকুষঃ কয়, ওহে রসময়, শুন হে স্যাম দয়াময়, 
বুঝে দেখ মনে মনে, শক্ষনে আৰ স্বপনে, 
কুক্জাকুক্ণ কে বলে স্যাম বিপদ সময় ॥ 
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মেলতা ।--এখন বল হে রুষ্ণ বল হে এ্রাণকুক ছে 

তাই কি দোষে এলে বাধায় ত্যাজ্য করে ॥? 

usu 
কবির লহর 

মহড়া ।__ও মাধব সযোধ্যার পতি আমার অন্ধ বলে ঠাট্রা করিস্নে । 

আমি যোগবলে দেখিলাম ধ্যান করে, 

আপনি পরমত্রক্ষ রামরূপ ধরে, 

জন্মিবেন তোমার ঘরেতে | 

তুমি মাগের কথায় বনে দিবে প্রাণের শীতে । 

শোকে মরবি বালীর পিন্ডি খাবি কলার পিঞ্ডি পাবিনে । 
খাদ ।__কিসে ভাল মন্দ হয় কিছুই ভাবিস্লে ৷৷ 
কাকা হে জন বিগ্যাশু্ত তট্চাধ্য হয়, 

তারে কেও করে না বিশ্বাস ॥ 

তুই তো রাজার বেটা, জন্মেছিল্‌ *  + 

কেন তোরে রেখেছে যম বেটা রে করে উপবাস ॥ 
মেল্তা ।--দশ হাজার বসব প্রামাই তোমার ক্ষয় হলো এবার 

যম-ভবনে তোমার নামে, খাতা উঠবে কোন দিনে | 
> চিতেন ।__এখন বলে এসে স্থর্ঘ্যবংশে 

স্থপুত্র জন্মে না একজন ॥ 
পাড়ন।-_কান্সমনেতে অভিশাপ দিতেছি তোরে 

রাজা দশরথ রে, মুনির বাক্য নয় অলঙ্ঘন ॥ 
ফাঁকা ।--বান্দীকি যাট হাজার বসব অগ্রোতে, 

করেছেন পুরাণ রচনা, আমার আছে সব জালা ৷ 

চন্দ্র স্্থ্য আকাশে যদি সব পড়ে খসে, 

তৰু মুনির বাক্য কোন অংশে মিথ্যা হবে না ॥ 
মেল্তা ।_সাধ করে কি কলেম অভিশাপ পেলেম মনস্তাপ, 

এবার কালসাপে দংশিল তোরে, 

তাগা বাধবি কোনখানে ॥*২ 


১ প্রাঃ এ কং 
২ প্রাহ ওহ কহ 





আগমনী 


মহড়া ।-_জয় যোগেনজ্দ্ৰজ!য়া মহামায়া, 
মহিম। অসীম তোমার । 
একবার ছুর্গা দুর্গা দুর্গ! ব'লে যে ডাকে মা তোহায়, 
তুমি কর তায় ভবসিন্ধু পার । 
মা তাই শুনে এ ভবের কুলে, 
দুর্গা দুর্গা দুর্গা ব'লে, বিপদকালে, 
ভাকি দুর্গা কোথায় মা, দুর্গা কোথায় মা! 
তবু সপ্তানের মুখ চাইলে না মা, 
আমায় দয়া কোরলে না মা পাৰাণে প্রাণ বাধলি উমা. 
মায়ের ধর্ম এই কিমা? 
খাদ । অতি কুষতি কুপুত্ৰ বলে, 
আপনি ও কুষাতা হ’লে--সমামার কপালে, 
তোমার জন্ম যেম্‌নি পাষাণ কূলে, 
ধৰ্ম্ম তেমনি রেখেছ, 
স্ক’কা ।--দয়াময়ি ! আজ আমায় দয়া করবে কি মা, 
কোন্‌ কালে বা কারে তুমি দয়া করেছ । 
মেলত! ৷-_ জানি তোমার চরণ সাধন করি, 
ব্ৰহ্মা হলেন ব্রদ্ধচারী__দ শুধারী 
দেখ সকল ফেলে ক্ষীবোদজলে ভাসলেন দীহরি 


৯ চিতেন 1__নাঁম কেবল ককুণাময়ী করুণাশূরা হ'য়েছ । 
মা, তুমি দক্ষরাজকুমান্বী দক্ষযজ্ঞে গমন করি, 





যজ্ঞেশ্ববী যজ্ঞ হেরি নয়নে, 
শিৰ বিহনে শিৰ অপমানে, 
মা সেই অভিমানে, 
এমন সাধের যজ্ঞে ভঙ্গ দিলি, 
দক্ষরাজায় নিদয় হুলি,_ 
আপনি মলি তাকেও মেলি, 
পিতার দু:খ ভাব.লিনে । 
পাড়ন ।__তখন যাব অপমান শুনে কানে, 
প্রাণ তেজেছে বিষাদ মনে দক্ষভবনে, 
আবার আপনি উমা কঠিন প্রাণে, 
তার বুকে গা দিয়েছ । 
কুক! | তুমি তার, তার, তার, না তার, না তার, 
আপনার গুণে তোরবো, 
ছুর্গা নাম তকব্ি মন্তকেতে করি, 
খতন করিয়ে রাখবো, 
আমার আস্তে শখ এলে অন্দপা ফুরাপে 
মেলত! ।_ দুৰ্গা ছুর্গা বলে ডাক্ৰো ৷ 
২ চিতেন ॥_মা। অসাধ্য তোমার সাধন, কোর্লে সাধন, 
কেবল তার নিধন হ'তে হয় । 
পাড়ন 1-একবার তারা ব'লে যে ডেকেছে, সেই ডুবেছে, 
তারা, তোমার ধারাত, মায়ের ধারা নয়! 
ক্কাকা । মা রাবণ রাজ! অস্ডিমকালে রণুনাখের রণস্থলে 
ছর্গা বলে ডেকেছিল বদনে, 
মেলত! 1__তবু তার পানে ফিরে চাইলিনে. 
'_ তার ছঃখ ভাব লিনে, 
তাবে ধ্বংস করে ভগবতী, 
নিদয় হলি ভক্তের প্রতি, 
॥1/14 1 শেষকালে তার বংশে বাতি 
দিতেও কারে রাখলিনে । 


২৮৯৮ প্রাচীন কাবিওয্ান্সার গান 


অস্তরা ।__আগে ছিল না তার কোন শঙ্কা, 
বাজাত জয়কালীর ভন্কা”_অতি তেজ ডঙ্া - 
আবার ছল কর, তার সোনার লক্ষা 
দগ্ধ কোরে এসেছ। 
মেলতা 1 দগ্সামক্ি মা গো; 
কোন্‌ কালে বা কারে তুমি দয়া করেছ ?'* 


nh 
সধীসংবাদ 


মহড়া --ফিরে এস হে রাধার বান দেখে মান করে 
স্যাম আজ যেও না। 
তুচ্ছ নারীর মান ক'দিন রবে. 
তোমার কাই তোমার হবে, 
স্যাম হে কেবল কথাই রবে, 
রাগের ভবেতে ব্রজাঙ্গনার প্রাণ বধো না। 
খাদ ।--চল হে নিকুঞ্ছে মান যাবে না ।। 
কাকা ।- স্যাম তুমি হে রসিকমণি, 
জানি তোমায় চিন্তামণি, 
'পুণমণি বলি স্যাম তোমায় তুচ্ছতায়, স্যাম হে, 
থাক বধু ধৈধ্য ধরে পাবে তোমার জরীরাধারে, 
কালবরণ না দেখে বাই অমনি সুচ্ছা যায় ।। 
মলা 1--এতই চিন্তা কেন, গুণমণি স্যাম, 
নিকোদ-বরণ নীরদ-বরণ, 
মানের দায় বংশীবদন আর কেঁদো না ॥ 
৯ চিতেন ।_ শ্রীমতী মানের দানে বিদায় তুমি বরে এখন ৷ 
পাড়ন ।-_-রাধার মান দেখে তোমার প্রাণ কাতর! অধীরা হে 
দ্যখে দহে জীবন ॥ 


> প্রা: ও: কঃ হইতে সংগ্রহীত, এট গানটি একটনির গলে গীত হইত, এবং সেই 
হেতু ইহা! এন্টনীৰ রচন!_এই অতে অনেকে আঙ্থা কাখেল না, কাহারও সতে গানটি 
ঠাকুরদাল চক্রব্ন্ীর রচিত । 





কাকা ।_ রাই তোমারে বিদ্দায় দিয়ে, কুরে কাৰেন ব্যাকুল হয়ে, 
আকুল হয়ে ধৈর্ধ্য ধরে না ধরে না স্যাম হে। 
সাবা উভয় পক্ষের দাসী, উভয় পক্ষে ভালবাসি, 
রাধা শ্যাম বিচ্ছেদ হুলে প্রাণে সহে না ॥ 
মেলত! ৷ _প্যারী কাল ভালবাসে জানি হে কালশশী, 
দ্ররাধার মানের দায়ে আর তেব লা ॥ 
অন্তর] ৷-_বলবো কি হে স্যাম তোমাকে, 
গিলে বাধার দশা দেখ চোখে ॥ 
পড়েছেন রাই ধৰা তলে, সদাহ ডাকেন কুষ কু বলে, 
কুষ্*চ কহ বোলে বোলে, 
হয়ে রুষঃ হাব] প্রীণ-কাতনা সবাই কাদে মনের দুঃখে ॥ 
২ চিতেন ।_কাতরে বলেম তোমাত, 
তাতেই হরি আমরা! সব গোপীকায় ॥ 
পাড়ন ।--5ল চল স্যাম হে, সেই বাধার কুঞ্চে, 
বলি তাহ হে, ধরি রাঙ্গ। পায় ॥ 
কুষ্প্রাণ! রাহ, বলি তাই স্যাম হে, 
আমর! সবে ত্রজ্জনাগী, কর্ণ বিনে এইতে নারি, 
চরণ বিনে গোপীগণের অন্য উপায় নাহ ॥ 
মেলতা তোমার অভয় পদে আছি সঁপে সন: ? 


৩৪ 
বিরহ 

মহড়া ।--প্রোমে ক্ষান্ত হলেম প্রাণ, 

আর আমার পিবীতের পথে যেতে মন সরে লা 

যা হবার তা হয়ে গেছে, সে আলাপে কাজ কি আছে, 

রে আমার প্রাণ ॥ 

মিছে বেগান্ব দিতে আমার কাছে আর তুমি এসো না ॥ 
খাদ ।-_তোমার যত ভালবাসা গিয়েছে জানা । 
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২৮৮ প্রাচীন কবওয়ালার গান 


কাকা ।-_যে দিন শয়নকালে প্রাণ তোমারে ভাবি মনে আলে | 
মরি মনের আগুনে, প্রাণ রে ॥ 
তুমি থাক দেশাস্তরে আমি থাকি শৃন্ত ঘরে, 
বুক ফেটে যায় চিন্তাজরে মুখ ফুটে বলিনে ৷ 
মেলতা ।-_আআমায় যে দেখে একবার, 
বলে রক্ষা রক্ষে পাওয়া ভার, 
একটা মিষ্টিকখা বলে কেও তো স্থধায় না | 
১ চিতেন ।-_অবলা লান্বী আমি ছিলেম প্রাণ-কুলেতে ॥ 
পাড়ন।__ছিল বিধির লিখন চক্ষের মিলন, 
তোমায় আমায় দেখা পিরীতের পথে ॥ 
স্থাকা ।-_তখন নৃতন নূতন দিন কতক কাল প্রাণ ভ্ুড়ালে এসে । 
তাইতে মজলেম প্রেমরনে, প্রাণ রে। 
যেমন ধার! মাণিকযোড়ে, তেমনি ছিলেম যোড়ে মোড়ে, 
এখন তুমি আমায় ছেড়ে লুকিয়ে রও বিদেশে ॥ 
মেলতা ।__ দৈবাৎ হয়েছে মনে তাইতে এলে এখানে, 
বধু আজ বাদে কাল তোমার দেখা পাব না ॥' 
অন্তর! ।--এই কি রসিকের প্রেমের ধারা, প্রাণ রে। 
আমার হলো কেমন যেমন ফ্কাদ পেতে চাদ ধরা, 
তোমার হলো ছুটো। মন ভাব ছাড়া ছাড়া, 
প্রেম করা নয় কেবল কুলের রমণী খুন করা ॥ 
২ চিতেন।-_-প্রেমেতে যত স্থখ জেনেছি পরিচয়, প্রাণ রে ।। 
পাড়ন ।__রমণীর মন সরল যেমন, 
পুরুষের যন সরল তেমন নয় ॥ 
স্কাকা।__তার সাক্ষী বলি উত্তমে অধমের তুলনা, 
সেট! মিথ্যা বলবো না, প্রাণ রে ॥ 
সীতা সতী বিনা দোষে বাম দিলেন তায় বনবাসে, 
ভালবাসার এই সুখ শেষে, ঘটে তায় যন্ত্রণা || 
মেলতা ।__ আৰ দময়ন্তী সতী নল রাজা হয়ে পতি, 
বনে ফেলে গেল একবান্ধ ফিরে চাইলে না ॥ 









এন্টনী সাহেব 


usu 
* গোষ্ঠবিহার 
মহড়া ।-_ ওরে গোপাল, লয়ে গোপাল গোষ্টে 
গোচারণে যাস্‌নে বনে। 
গোপাল গোষ্ঠেতে গেলে পরে, 
পায়ে পায়ে শত্রু ফেরে, 
সঙ্কটে তোরে পাঠাইতে শঙ্কা করে, 
ননী খাওরে আর মা বল রে চাদবদনে || 
খাদ ।__না হেরে গোপাল তোরে মরি প্রাণে ॥ 
ফু কা ।--আমাক্স মা বলে আর এমন কেহ নাই । 
সবই তুইরে প্রাণ কানাই ॥ 
লাগে যদি" ববির কিরণ, 
মলিন হয় এ চন্দ্-বদন, 
গোষ্ঠে লয়ে যেতে গোধন, মানা করি তাই ॥ 
মেলতা ।--আছে কি অভাব নন্দের ঘরে, 
যাবি ঘমুনার তীরে, 
ক’রে হরে রে ব’'লে। 
খাস্‌ না কি তিক্ষা করে রাখালগণে ৷ 
> চিতেন ।_ গোকুলের গোপাল খত আনন্দে 
গোষ্টের পথে ধায় || 
পাড়ন ।-_ প্রভাত রজনী, শুনে শিঙ্গের ধ্বনি, 
নীলমনি বলে যশোদায় ॥ 
ফ্ু'কা ।__সাজায়ে গোষ্ঠের সজ্জা দে আমারে, 
বলি বিলক্গে তোরে । 
বেঁধে দে মা পীতধড়া, গলায় দে মা গুলাছড়া, 
মন্তকে দাও মোহন চূড়া, বাশী দাও করে ॥। 
মেলত! ।__শুলে গোপালের নিষ্টুর বাণী, 
কেঁদে কয় নন্দরাণী, ওরে নীলমণি, ওরে নীলমণি, 
যেতে দিব না প্রাণ থাকিতে তোর গোচারণে ॥৯ 


> প্রাঃ ও: কঃ 
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প্রাণ তুমি আর পথে এসো না। 

শুধু দেখা দিবে সখা সে তো তা মনেতে বুঝে না 
তুমি যার এখন তার পরা ও বাসনা । 

তোমা হতে অথ যা হবার 

প্রাণ তো হোয়ে বোয়ে গিয়েছে আমার । 

দেখা হোলে মরি জলে, এমন দেখা সখা আর দিও না 
আগে তোমায় দেখলে সখা, হোতো পরম ব্দাহলাদ ! 
এখন তোমায় দেখলে ঘটে হবিযে বিষাদ । 

এসো! বসে! বলো! হলো! দ্বায়। 

কি জানি কে গিয়ে সথা বোলে দিবে তায় 

লে তোমাকে আমার পাকে করিবে লাঞ্চনা ॥ 
উচিত নয় রসময় হেখা আস! এখন । 

নুতন রঙ্গিনী তোমার কন্ধিবে ভত্পন ॥ 

আমায় বরং সখ। দিও দেখ! যুগ-যুগাস্তে । 

অনাদ্ধর নাহি কোরে নব্য প্রেমেতে । 
নবরসে সে ঘে বঙ্গিণী। 

প্রাণ হোয়েছে তোমার প্রেমের অধীনী 
আমায় যেমন জলিয়ে ছিলে, 

প্রাণ তারে এমন জালা দিও না।।৯ 


0২) 


মাথুর 


> চিতান ।__পি্াছেন মধুপুরে শ্রীরুফ 





তানিয়া! শরীবন্দারণ্য । 





গোরক্ষনাথ 


> পরচিতান ।-_ কারে বল সই শুন্তে রাধার হক্সণা 
ও যে স্যামচরণচিহ্ন । 
> ক্ুকা | সখি এ যার পদ চিহ্ন, 
সেহ মাধব যখন দুখ বুঝলে না; 
অরণ্যে রোদন এখন 
ঘুচ.বে না মনের বেদনা । 
> মেলত! ।-_রাধার স্মখের ত কপাল নগ্ন, 
তা হলে কি এমন দশ! হয় ? 
কাদে ক্ুফহীন হয়ে রাখে, 
পড়ে ভূতলে । 
মহড়া ।--ভাগ্যে যা আছে তাই হবে সই ; 
কি হবে ব্যাকুলা হ’লে, 
এখন ভ্রান্তি পরিহরি 
বাচাও সই কিশোরি 
হরি মন্ত্র শুনাও প্যারীর শ্রবণমূলে। 
খাদ ।-কেন ব্রজধাম তাজ যাবেন স্যাম 
বাধার দুঃখের কপাল না হু’লে। 
২ ফুকা ।--মনে জ্ঞান হয় জন্মাস্তরে 
আমর! রুষ হরি লখি নিছিলাম কার । 
বুঝি সেই পাপে এ মনন্ভাপে 
দহিল প্রাণ গোপিকার । 
২ মেলতা ।__নছিলে ঘার নামে বিপদ যায়, 
প্রাণ সপে সেই শ্যামের পায় £ 
রাধার প্রাণ যায় 
গোকুল ভাসে দুখ সলিলে ॥* 
৪৩৪ 
> চিভান ।__সকলে জানে সই রসমনয়ী আমি ইচ্ছাময় । 
> পরচিতান ।--জগৎ অঙ্ধাণ সরি স্থিতি লয়, 
সই রে আম! হতে হয় । 


> বাঃ সাঃ, প্রাঃ কঃ সঃ, গুপ্ত 


২৯২ 





প্রাচীন কবিওজ্ালার গান 


১ স্কুকা ।__কভু ইচ্ছা করে করি রাজন, 
করি কখন ঘাটেলি কখন বাধার দাসত্ব । 
> মেলতা ।-__কভু গোষ্টে চন্বাই গোধন 
কু পোপের উচ্ছিষ্ট কন্সিহে ভোজন, 
কভু বাশীর গানে তুলাই গোপিকায় । 
মহড়া ।__আমি অনস্ত আমার অস্ত কেবা পায় ; 
কু কুবুজায় স্ন্দরী, কৰিছে ন্দরী, 
কখন ধরি রাধার রাজা পায়। 
খাদ ।_কছু ভিক্ষা করি মান সানিনী বাধার মানের দায়। 
২ ফুক1।__কনু করে ধরি গিরিগো বদ্ছন, 
ইচ্ছদেবের তয়েতে রক্ষা করি গোপীগণ । 
২ মেলত! ।__কনু পুতনা কৰি নিধন, 
ককু কম্ধি গে। সখি কালীয় দমন, 
কু উদৃখলে বাধেন্‌ যশোদা আমাক» 


ISU 
গোষ্ট 
মহড়া ৷-_-এই নে ধর হলধব, অধর-চাদেরে ধর, 
আমার নীলমনি সঁপে দিলাম তোর করে। 
বাছা, যাস্নে সেই কালিদহে, 
এখন জীবন দহে, 
মনে হলো অধরের শঙ্কা! নাই রে । 
জল অনলে, তাই বলি গোপাল রে। 
রাখিস্‌ বাপ যত্র ক'রে আবার না গিরিধরে, 
গিরি ধরে ॥ 
খাদ ।-_আমার নিরস্তর কত ভয় অন্তরে ॥ 
স্ককা।__গোষ্টেতে গোপাল বিদায় দিতে আচস্বিতে, 
চক্ষের জলে বক্ষ ভেসে যায়, 
জ্বলি বনদন্ধা হর্রিণীর প্রায় রে, 








গোরক্ষনাথ 


আমার গোপাল ছধের গোপাল, 
যায় গোপাল লয়ে গোপাল, 
ব্রজগোপাল দেখিলে গোপাল, 
গোপালের না ঘটে দায় ॥ 
লতা ।--গায় না লাগে তাপ, সেখানে যাসনে বাপ, 
যেখানে প্রভাকরে প্রভা করে ॥ 
> চিতেন ।--যাইয়া রাখাল সবে শ্রীনন্দের ধাম । 
নিশি প্রভাতকালে, আয় রে ব'লে, 
কুষণকে ডাকেন বলরাম ॥ 
পাড়ন ।-উঠ রে গোপাল, প্রভাতকালে, 
মায়ের কোলে আর কি নিজ্ঞা শোভা পায়, 
ওরে কোকিলে এ ললিতে গায় । 
আয় রে কাঙ্গ, ও নীলতঙ্গ, 
উদয় ভান বাজা রে বেণু, 
বাজিলে নৃপুর কণুক্থণু, 
ধেস্ তবে গোষ্ঠে যায় ॥ 
মেলতা ৷--প'য়ে কৃষ্ধন, চক্ষের জল বন্দিষণ, 
যশোদ! কহে তখন মধুরশ্বরে ॥ 
অস্তরা ।__হৃদিনিধি সঁপে দিলাম তোর করে করে। 
আমার চক্ষে নাহি জল ধরে রে; 
গোপাল বিনে আমি নারী, 
গৃহে বইতে নারি, 
লইতে নারি, প্রাণ যে কেমন করে ॥ 
প্রাণ-গোপালের তরে, 
ওরে কাঙ্গর গান নিশায় যেন দান স্থধাকরে ॥ 
২ চিতেন ।--যতনে নীল-রূতনে রাখিস বলাই । 
এহ নে নবনী ধর, চাইলে বাখালেশ্বর» 
চাদস্থখে দিও রে সদাই ॥ 
পাড়ন।__গোকুলের মাণিক যতনের ধন, 
আমার জীবন ধন, 


২৪৩ 


২৪ 





প্রাচীন কবিওয়ালার গান 


এমন ধন আর কার নাই, 
আছা মনি মরি মরে যাই রে ॥ 
গোপাল বিনে ক্ষণে ক্ষণে, 
কত দুঃখ মনে মনে, 
পথে সুধাই জনে জনে, 
বনে বনে খুজি তাই ॥ 
মেলত ।-_বিনে গোপাল আমার, 
কে আছে কুলে আর, by 
না দেখলে স্থধাই আবার ঘরে ঘরে ॥* 


ভোল! ময়রা 


১ 


সখীসংবাদ 
চিন্তা নাই চিন্তামণির বিরহ, 
ঘুচিল এত দিনের পর । 
অস্তরে জুড়াও গো কিশোরী, 
হেরে অন্তরে বাকা বংশীধর ॥ 
যে স্যাম-বিরহেতে ছিলে কাতরা নিরস্তর, 
সেই চিকণ কাল, হৃদে উদয় হ’ল, 
এখন স্থশীতল কর গো৷ অস্তর । 
যদি অস্তরে অকস্মা উদয় হু'ল রাধানাথ, 
আছে এর চেয়ে বল কি আর স্থমঙ্গল । 
বুঝি নিবলো। রাধে, 
তোমার অন্তরের কুফবিরহ অনল । 


> প্রাঃ ৩ কহ 





ভোলা মন্থর! 


হেরে অন্তরে কালাটাদ অন্তরের পূরাও সাধ, 
অন্তর করো না আর নীলকমল ॥ 

এ সময় পরশিতে বলো! না, হয় পাছে অমঙ্গল । 
বিধি এহ করুন, খু চুক স্যামবিচ্ছেদ 

রাই তোমার ৷ 

ওগো চন্দ্ৰমুখী, কুষণহুখে ী, 

তোমায় সদা দেখি সাধ সবাকার ॥ 

বাধে, তোমার দুঃখ আর নাই সহে গোপিকার ) 
গোপিকার করিলেন মাধব আজি 
বিরহানল বুঝি স্বলীতল ॥॥" 


uu 
মাথুর 
মহুড়।।__কংসের বাজ্যেতে সহ করিলে মধুর-লীলে, 
এ মধুরায়। 
ছিল কুক্সা কুৎসিত কংসের দাসী, 
চন্দন-দান করে হ’লে! স্বরূপসী, 
মধুর প্রেম বৃন্দাবনে মন বাধা রাই-চরণে, 
দিলেন কুক্দার ভক্তির গুণে চরণ আশ্রয় ॥ 
খাদ | ব্রজাঙ্গনা বিনে আমার মন অক্তেতে কি পায় |) 
ফু'কা ।-_আছে ব্ৰজেতে রাইরঙ্গিমী, কূপে সৌদ1মিনী, 
প্রেমের অধীন আমি তার, ব্যক্ত ত্রিসংসার | 
হায় হায় গো! 
সবাই জানে রাধা কান বিভিন্ন নয় একই তন, 
আমার ৩ মন করে হরণ এমন সাধ্য কার ॥ 
মেলতা ।__আমি তিলাৰ্ছ শৰীবৃন্দাবন ছাড়া তো নই, 
মনের কথা কই, মনের কথা কই, 
বাস্থদেব কূপে আছি কংসের আলয় ॥ 


রঃ 


> ৰাঃ গা 


২৯৬ 





প্রাচীন কবিওয়ালার গান 


৯ চিতেন ।_ শ্রীরুন্দের কথা শুনে ভ্রীরুফঃ কয় । 
আমার মনের কথা সকল লীলের কথা, 
যথাৰ্থ বলি পরিচয় ॥ 
পাড়ন ।_-আমি ছিলেম গোলকবিহারী ক্ষীরোদশায়ী হরি, 
লীলাকারী ক্ফ্ধন । 
গোপীর মনের ধন হায় হায় গোঁ! 
বৃন্দাবনে গোপের কুলে করেছিলেম মধুর লীলে, 
ছিদ্ধাম-শাপে সে সব লীলে দিলেম বিসর্জন ॥ 
মেলতা ৷ ছিল কুকার প্রেম-বাসনা, মনে মনে । 
মধুর ভুবনে গো, মধুর ভুবনে গো! ! 
তক্তে সই, ভক্তিগুণে বাধে আমায় ॥ 
অন্তরা ।-_আমি জগতের লীলাকারী হরি । 
বৈকুণ্ঠধাম ত্যজা করে মানবন্ধপে লীলে কৰি ॥ 
গোকুলে সেই গোপীর কুলে, 
আমি করেছিলেম মধুর লীলে, 
জ্ঞানে সকলে জানে সকলে, 
বাধার প্রেমের দায়, থেকে নন্দাপয়, 
ববাধা-নামে বাঁজাতেম বীশরী ॥ 
> চিতেন।__বধেছি কংসান্গুরে এই মণুবায় । 
আসি প্রীরাধার দাস সে সব আছে প্রকাশ, 
জানে লব গোপীলমুদয় ৷ 
পাড়ন ।__ তোমরা কুলের ভাবনা করে| না, 
গোপির কুল যাবে না, শুন ওহে বৃন্দে কই । 
মনের কথা কই গো, মনের কথা কই গো! 
কুলে যার কুল রক্ষে করি অকূলেতে হই কাণ্ডারী, 
প্রেমের গুরু নাই-কিশোরী তারে ছাড়া নই ॥ 
মেলতা ।__কবি বাঁধার নাম স্ুধাপান নিশিদিনে, 
শয়নে স্বপনে হে, শয়নে স্বপনে হে! 
ভুলিতে কি পারি স্মামি সেই শীরাধায় ॥ 


> প্রাঃ ও: কঃ। 





ভোল! ময়রা 
1৩ 
কবির লহর 
মহড়া ।__ছুধ্যোধন কুকুপতি হে, 
তোমার মামা শকুনির কথায় বিবাদ ঘটালে । 
দেখিল সকলে কপট ছলে পাশ! খেলালে, 
পঞ্চপাণ্ডবের রাজধানী সব জিতে নিলে । 
তাদের রাজ্য হতে তাড়িয়ে দিলে, 
মুখ চাইলে না ভাহ বলে ॥ 
খাদ ।_পরের কথায় এককালে বুদ্ধি হারালে ॥ 
ফুক!।-_ দ্ৰুপদ রাজকন্যে, 
তোমার ভা্রবধূ ছিল হস্তিনে, 
তুমি নেংট করেছ তারে সভার মাঝখানে ॥ 
মেলতা ।-__সে যে কুলবধূ ভাজবধূ তোমার, 
তার আবকু সরম কলে হরণ বাম উরুতে বসালে ॥ 
> চিতেন ।--আমি জোণাচাৰ্ষ নামটী ধরি হস্তিনাতে রই ॥ 
পাড়ন ।-_আমার প্রধান শিশ্কা তুমি রাজা! দুর্য্যোধন, 
আমি তোমাদের শিক্ষাপুরু হই ৷৷ 
ক্ষাকা ।__এ কি শুন্তে পাই আমি জান্তে এলেম তাই । 
যুধিষ্ঠির পাশায় হেরে রাঁজাধন ত্যজ্য করে, 
গেল বার বৎসরের তরে বনে পঞ্চ ভাই | 
মেলত! ।-_যেমন কেকই দিলে রাঁমকে বনবাস, 
তুমি তেগ্সরি করে পাচজনারে বনবাসে পাঠালে ॥ 
অস্তরা ।-_ ভাল মন্ত্ৰণা । 
শকুনি হতে তোমার ঘটবে যন্ত্রণা । 
শঙ্কু দৈত্যের মন্ত্রী ছিল সে ধূশ্রলোচন, 
তেমনি লক্ষায় ছিল রাঁবণ-রাজার মন্ত্রী শুক শারণ, 
এখন তোমার মন্ত্রী হ'লো দেখি শকুনি এক জনা ॥ 
২ চিতেন ।-_ভাল মন্ত্রী নাই যে রাজার বাজোর অমঙ্গল ॥ 
পাড়ন।__যে মন্্রণা দিলে তোমার মামা শকুনি, 
তোমার সকলি হবে বিফল ॥ 


২2৭ 


২৯৮০ 


> প্রাঃ 





প্রাচীন কৰিওয়ালার গান 


ফ্কা ।__নলবাজা! ষেমন এমনি পাশা খেলে গেল বন ৷ 
শনির মস্ত্রণায় পড়ে রাজ্যধন গেল উড়ে, 
আবার কতকদিন পরে হ’লো গৃহে আগমন ॥ 
মেলতা ৷-_তোমার মাতামহের হাড়ে পাশা হয়। 
যখন যেটা ব’লে পাশা ফেলে তখনি সেইটে ফলে ॥৯ 


su 


আমি ময়রা ভোলা তিয়াই খোলা, 
( ওগে!) সদ্ধি গন্দি নাহি মানি । 

ফুরাইল বারমাস, ষড়, তুর হয় নাশ, 

(গো) কেবল এই কথাটা জানি ॥ 
শীত এলে লেপ লই গশ্থী এল ঘোল মই, 
যাহা কিছু হাতে আলে “কবির নেশায়' দিই ঢালি ॥ 

শবতে হেমস্তে বৈশাখে বসন্তে, 
ভোলার খোলা নাহি খালি ॥ 

কালো-মেঘে বর্ধাকালে বক উড়ে দলে দলে 

ময়ূরের পেকমেব বাহার । 

ষড় তুর বার মাসে, মাঘের মেঘের শেষে, 
পেটের দায়ে জাতির ব্যাপার ॥ 

নহি কৰি কালিদাস বাগবাজারে করি বাস 


২ সাহিত্য সংহিতা, ১০৯১ বৈশাখ 





সীতানাথ মুখোপাধ্যায় 


> 

ভবানী বন্দন! 
তারা গো আমার প্রাণ যদ্দি যায় 
তবু তোমায় ডাকবো না মা বলে । 
মা হয়ে বিমাতা হ’লে, 
( আমার ) পৈতৃক ধন শিবকে দিলে, 
জীবকে ফাকি দিয়ে, 
জানি তো পাবাণের মেয়ে, 
আছ পাষাণ হ'য়ে, 
পিতা আমার শিয়ান পাগল 
আপন চিন্তায় সদাই বিকল, 
তাইতে তোমার চরণকমল 
রেখেছেন শিব হৃদ্‌কমলে২ । 

সখীসংবাদ 


মহড়া ।_এ কি ভাব উদয় আজ কেন 

কৈলাস এলো কুঞ্জকাননে । 

সুখের কৈলাস দেশ, 

তৰ স্বদেশ শুনি মহেশ, 

সে দেশ তাজেছ হে বল হলো! কি দ্বেখ ৷ 

দেখতে পাই শীর্ণ অতি, 

কি অভাব পশুপতি, 

তোমার বামে নাই হৈমবতী, কি কারণে ॥ 
খাদ ।__কোথা হলো বিবাদ, কি বিষাদ হয়েছে মনে & 
ককা ।__জাতি সতী ছাড়া নয় তুমি হর, 

সতী বিনে আজ একেস্বর+ করতেছ ভ্রমণ । 

একি অঘটন, হায় হায় হে! 


> বিশ্বকোষ, 


এলে মধুর বৃন্দাবনে, কি অভিলাষ আছে মনে, 
কেন আকুল হ'লে প্রাণে, বল বিবরণ ॥ 

মেলতা ।__তোমার অস্ত জানে কে, ভাবি তব ভাব দেখে, 
মরি হে ছুঃখে বল কি দুঃখে বহে বারি নয়নে ॥ 

> চিতেন ।-_' রয়েছে মানে মুগ্ধ রাজনন্দিনী ॥ 
দেখে রসরাজ, ত্যাজা করে নটবর সাজ, 
সদ্দাশিবের সাজ সাজলেন আপনি ॥ 

পাড়ন ।-_রূপে শোভা রজতগিরি, চিতাভল্ম গায় । 
বাঘাস্বর তায় কটিদেশে দিয়ে ঢাকা, 
ভালে নন্ধচন্দ্র-রেখা, বোবো ব্যোম, বোবো ব্যোম, 
গালবাজায়ে কু্চের দ্বারে যায় ॥ 

মেলতা ।__হেবে রঙ্গিণী, স্থচিত্রে, 
হয়ে চিত্তে বিনয় বাক্যেতে, 
তাহে কহিছে প্রণাম ক'রে প্রীচরণে। 

অন্তরা ।_ত্রজ্জে এসেছ কি মনে ভেবে, 
কি ধন অভাবে, 
ভেবে পাইনে কিছু মরি ভেবে । 
ভাব দেখে ভাব করতে নারি, 
নারি আমি অবোধ নাব্বী, 
মরি আ-মরি! ভবরাণী কই, ওহে বিশ্বজয়ী, 
ভবের কর্তা তুমি ভবার্ণবে ॥ 

২ চিতেন।_কীন্ডিবাস কি স্মভিলাষ হলো মনে। 
হলো অসন্তোষ, ওহে তুমি দেব আশুতোষ, 
দেখি বিরস ভাব কি অভিমানে ॥ 

পাড়ন ।_ভেবে ঘোগিগণে পায় না অন্ত, 
করেছ জয় সে রুতাস্ত, গৌরীকাস্ত হর । 
কৈলাসেশ্বর ঈশ্বর, হায় হায় হে! 
দাড়িয়ে আছ কুঞ্জের দ্বারে, 
প্যারী আছে মানের ভরে, 
ভিক্ষা কে আর দিবে তোমারে ওহে গঙ্গাধর ॥ 





আগমে শুনি। 
কেন করতেছ শিক্গাধ্বনি, কি কারণে ॥৯ 


৩৪ 
বিরহ 


হারিয়েছি নীলকাসন্তমণি, 
অনাধিনীব বেশ সাজিয়ে দেগো বন্দে সখি । 
গেছেন যে পথে আমার বনমালী, 
দূতী, এনে দেগো, 

সেই পথের ধূলি; 

অঙ্গে মাখিয়ে দে; 

প্রান জুড়াই তার বিচ্ছেদে, 

নয়ন মদে হ্পক্মে কালরূপ নিরখি । 
আমি সদাই থাকি গে! বৃন্দে মূদে আখি, 
আর লোকের কাছে 

এ মুখ দেখাব না সহ 

দূতি, গো ( ওগো) 

যদ্ধি এলো! শ্যাম কালরতন, 

কাজ কি আর সামান্য রতন, 

প্রিয় বিনে কি প্রয়োজন 

অঙ্গের আতরণ । 

যেমন হারায়ে মাথার মণি 
আকুল হয় ফণিনী । 

তেমনি প্রাণের নীলমণি বিনে 
গোকুল শূন্য দেখি ।* 


> জা ওঃ কঃ 
২ বিশ্বকোষ 





প্রাচান কৰিওয়ালার গান 
usu 
যশোদার খেদ 


মহড়া ৷-_-কাল মাণিক কোথারে, 


একবার আয় আয় আয়রে 
এ দুখিনী মায়ের কাছে। 

গেল যে হ'তে অক্তুরের রখে 

আমি দ্বাড়ায়ে ব্রজের পথে, 
ক্ষীর-সর-ননী লয়ে ছাতে 

তোরে দেখবো বলেরে 

যিনি আশাতে প্রান বেচে আছে। 


খাদ ।_গণি দিন দিল দিন 


কতদিন আবু তাপীর প্রাণ বাচে। 


অন্তরা ।-_-আখির পলকে যায় হারা হই ; 


আশাতে মন বুঝে কই» 

তোমা বই কি ধন বসছে, 
কষ্ণ বলবে, 

যেমন আদ্ধের পক্ষে নয়নধন, 
দরিদ্রের বাধন, 

আমার সাধের ধন 

নীলমণি ব্ৰজে প্ৰাণক তুই রে। 


মিল ।__নানীর সকল ্থখ অনিত্য সুখ 


> ৰিস্বকোষ 


কি ধন লক্নে আজ বাধবো বুক 
নীলমণিরে, 

আমার সকল সুখ রুষণ রে 
তোর সঙ্গে গেছে॥> 








> চিতান ।-_কম্দ্রদোষে জন্মসমে এসে 
বিষয়-বিষে অন্দ জর, জর 

> পরচিতান 1 মগ্র বিপদে, উপায় বলে দে 
দুর্গা মা বক্ষিণী রক্ষা কর। 

১ কা ।- ত্রদ্ধকূপা, ব্ৰহ্মময়ী, ব্রহ্দসনাতনী | 
এ মা গোরীরূপা গিরিপুত্রী, 
জগখ্রূপা জগন্ধাত্রী 
সাবিত্রী গায়ত্রী 
গীতা গণেশজননী । 

> মেলত! ।__অপ্পণা পাৰ্বতী দুৰ্গা 
এ মা, আপদ উদ্ধাকিণী 
শুনি, দুরস্ত কৃতাস্ত ভয়ে 
দুর্গা বই কে রাখতে পারে। 

মহড়া ।__ছর্গে তোর দুর্গা নামে দুখ নিবারে 
তাইতে বিপদকালে ডাকি মা তোরে । 

খাদ ।__এ মা রুপা কর কাতরে । 

২ ফুক! ভ্ৰমে লোকে ভুলে তত্ব 
ভ্রমণ করে নানা তীর্থ 
তব তব ভুলে, 


এমা দুর্গা দুৰ্গা দুর্গা ছুর্গা এমা, 


জলে কি অনলে বনে, ইন্ যদি বজ হানে, 


কা চিন্তা মরণে রণে 
দুর্গা নাম নিলে। 

২ মেলত ।-_ শুনি ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ, চক্র, 
অঞ্চলি দেয় চরণ পরে । 


1 


৩০৪. প্রাচীন কবিওয়ালার 
জগতে আছে বিখ্যাত, 
বিষ খেয়ে বিশ্বনাথ 
ক্ষীরোদ-সিন্ধুর কূলে পড়েছিলেন ঢলে, 
দারুণ বিষের জালায় বাচল 
ভোলা দুৰ্গা মন্ত্র সাধন করে ৪৯ 


গুরুদয়াল চৌধুরী 





১৪ 
মাথুর 


> চিতান ।__বাধা-মঞ্জে দীক্ষা! আমি সই, শুন কই 
আমার শীরাধা মুলাধার । 

১ পরচিতান ।__রাধার প্রেমেতে বাধা বাধা প্রাণ-আধা 
জপি নাম সদা শীরাধার । 

> কা ।_ বাধা ত্ৰহ্মমন্তরী, আগা সনাতনী, 
সষ্িস্থিতিলয়কান্দিণী, কমলিনী সইরে_ 
প্রধান! গোপিকা গোলকবাসিনী । 

১ মেল্তা।।__লেই রাধার সঙ্গিনী, ওই বন্দে রমণী 
এসেছেন এই মধুকুবনে ॥ 

মহড়া ।__আছেন প্রাণেশ্বরী রাধে রাসেশ্বরী শীৰবন্দাবনে । 
আমি সেই রাধার মানের দায়, ধরে সেই বাধার পায় 
বিক্রীত হয়েছি রাই-চরণে ।৯ 


0২॥ 
প্রভাস 
> চিতান ।-অচিন্ত্যকপিশী কমলিনী, ওই শুন বসময়ী । 


৯ পরচিতান ।--উহায় চেনা না ও যে গোপীপ্রধানা 
আমি ওই রাধার কোটাল হই । 


> আঃ কঃ সং হার ক পট 


শুরোহুন্ধা 


> ফু'কা ।__জীদামেরই শাপে পেয়ে মনস্তাপ কিশোরী, 
খুচে স্বৰ্ণবৰ্ণ হয়েছেন বিবর্ণ, সইতে 
তাহ মলিনা প্রাণের প্যাী । 

১ ডবল ফু"ক1।__লেই ছুব্ধহ বিরহ হইল ভক্জন । 
প্রভাসে এসেছেন তাই, প্রাণ ত্যজিবারে রাই” 
সহ সই সহবে__€গালোকে গোলোকমন়ী 
করিবেন গমন । 

২ মেলতা ।_-্বাধার্‌ হল শাপাস্থ এখন । 

মহড়া ।__ব্রজের ঈশ্থরী এই রাসেশ্বরী চিন্তি ও রাধার শরচরণ ১ 
কেবল রাখিতে ভক্কের মান হানি বিরহ-বাণ, 
অপার্ধো এলেন মধুরায়, 
আজি ঘুচিল সে দুখ জুড়াল জীবন ॥৯ 


গুরো। দুম্বা 





॥১ 
গোষ্ঠ 
মহড়া ।-_ত্ৰজের গোপাল রে, সাজ তোরা সব গোষ্ঠে যা রে, 
আমার প্রাণ গোপাল গোষ্টে যাবে না রে। 
দেখলেম কুম্থপন নিশি-শেনে কে যেন বললে এসে, 
বলাই সঙ্গেতে ॥ 
খাদ ।__গোপাল আমার নাই গোষ্টেতে ॥ 
স্বকা ।- অমঙ্গল দেখে তখন করেছি কতই রোদন, 
যেন কালো! ধন, ভূবেছে কালীদয় কালো নীরে । 
আমার দুষ্কের গোপাল রাখতে গো-পাল, 1 








প্রাচীন কবিওয়ালার গান 


তোদের মধুর মধুর ধ্বনি শুনে, 

গোপাল আমার গহন বনে, 

গোচারণে যেতে চায়, 

বনে যেতে চাগ্ন ৱে। 

অবোধ ছেলের অভিপ্রায় । 

তোরা! লয়ে যাবি গোঠে, 

শুনে যে প্রাণ কেদে উঠে, 

এমন সন্তান বন সক্কটে মা! হ'য়ে বল কে পাঠায় ॥ 
ষেলতা ৷-_কত শক্ত আছে পায় পায়, 

দুঃখ্নীর ধন যদি বনে যায়, হরে লয়ে যায়, 

আর তো ফিরে গোপাল পাব নারে॥ 
> চিতেন ।--স্থনিশি স্থপ্রভাতে রাখাল সব গিয়ে নন্দালয় ॥ 
পাড়ন ।--বলেহা রে রে রে, রে রে, 

কত ঘুমাও ভাই কানাই রে ॥ 
স্কাক1।__গহন বনে ভাই গোঠে আয় । 

করে রাখালগণ সব মঙ্গলধ্বনি, 

বলবামের শৃঙ্দের ধ্বনি, 

শুনে নন্দরাণী ধায়, 

আস্তে আস্তে ধায় গে! ! 

ও যেন পাগলিনীর প্রায় ॥ 

গহন বনের কথা শুনে, 

রাম বনবাস হলো মনে, 

কৌশল্যার প্রায়, ধরাসনে নন্দরাণী মূরচ্ছ! যায় ॥ 
লতা ।-_ক্ষণেক পরে চৈতন্য পায়, 

মনের ছুঃখে কেঁদে কয়, 

তোরা এসময় ডেকে নিজ্রাভঙ্গ করিস্নে রে ॥ 
অন্তর1।__ গোপাল গোষ্ঠে যেতে দিব না । 

গোষ্ঠে যাবে না, যেতে দিব না দিব না। 

গোপাল আমার ঘুমায়েছে, নিজ্রাভঙ্গ করো না করে! না, 

শবঙ্ষের রবেতে ডেক না । 





মাধব ময়রা 


যদি এমন সন্তানে, পাঠাই আজ বনে, 
মনের ছুঃখে প্রাণে আর বাঁচবো না ॥ 
২ চিতেন ।--তোরা সব নিত্য নিত্য ধেঙ্ণ চরাতে যাস্‌ বনে । 
পাড়ন।__সদাই গোঠে মাঠে, বেড়াস্‌ কালিদয়ের তটে, 
সঙ্কটের শঙ্কা নাহ বনে ॥ 
স্কাকা ।৷-_-আমার পঞ্চম বংসরের ছেলে, 
গোচারণে পাঠিয়ে দিলে। 
গোকুলের লোক বলবে কি, 
আমায় বলবে কি রে, 
নন্দ শুনলে বলবে কি। 
কাত্যায়নীর পূজে চরণ, 
পেয়েছি বে এ নীলরতন, 
তাইতে আমি অঞ্চলের ধন, 
অঞ্চলে ঢেকে রাখি ॥ 
“মেলত! ।__ষখন নন্দ যায় বাখানে, 
গোপাল তখন আমার অঙ্গনে, 
সদাই নৃতা করে, 
নন্দের বাধা মাথায় করে ॥* 


মাধব ময়রা 





ua 


গোষ্ঠ 


মহড়া (ওমা যশোদে, দে মা গোষ্ঠের বেশ, 
যাব আমি গোঠেতে । 
আমায় বেধে পীতধড়া 
দে মা দে মোহন চূড়া, 





প্রাঃ ওঃ কঃ 
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করে বাশী দে, 
দে মা আমায় নবনী দে । 
ডাকছে এ রাখালগণে, 
গাভী সৰ যায় ন! বনে, 
দে মা বেঁধে দে ননী ধড়ার অঞ্চলেতে ৪ 
খাদ ।--_ধেম্ণু বস লয়ে, আমার বদন চেয়ে 
আছে সকলেতে ॥ 
ফু’ক! ।_ লক্ষে নব বংস সঙ্গেতে, 
চরাবো না গোষ্টেতে, 
গহন বনে যাৰ না, যাৰ না, 
কালিন্দীর জল খাব না । 
তেব না মা দুঃখ মনে, 
আসবো বেলা অবসানে, 
বিনে বেণু, ত্রজের ধেঙ্গ গোষ্ঠে যাবে না ॥ 
মেলত! ।--_করে গাভী সব হাম্ব।-রৰ, 
রাখালের হৈ হৈ রব, ওম! যশোদে, 
হলো প্রাপাকুল নব বসের রবেতে ॥ 
১ চিতেন।-_রাখাল সব প্রভাতকালে খায় গোষ্ঠেতে ১ 
ডাকে কোথায় কানাই, 
বেলা হয়েছে ভাই, 
কত নিজা খাও রে মায়ের কোলেতে ॥ 
পাড়ন ।-_ ওরে আমাদের তো মা আছে, 
ছিলেম রে মায়ের কাছে, 
নিদ্রা ভেঙ্গে উঠেছি, উঠি রে, 
গোষঠের পথে বেরিয়েছি। 
গোচারণে যাবি বলে, তাতেই রে ডাকি সকলে” 
আয় রে কানাই, তোর গুণে ভাই বাধ! রয়েছি ॥ 
মেলতা| ।-শুনে বাখালের কাতর স্বর, 
চক্ষের জল জলধর» ধরতে পারে না, 7 
বলেন যশোদারে মধুর বিনয় বাঁক্যেতে ॥ 








> 





মাধব ময়রা 


> চিতেন ।_গিক্সে গোষ্ঠের খেলা খেলবো গোষ্ঠে সবাই মিলে। 
রবির কিরণ লাগবে যখন বস্বো গি্রে বৃক্ষমূলে ॥ 
যাবে! বলাই দাদার সঙ্গে. 
বব সঙ্গে সঙ্গে রাখাল সঙ্গে, 
যাব না আর কার সঙ্গে, 
থাকবে! স্থখেতে কথার প্রসঙ্গে, 
মনে বাঞ্চা সকলারি খেলবো লুকোচুরি, 
ননী মাখন খাবো ক্ষুধা পেলে ॥ 
পাড়ন ।-_ গোচারণে করবো মিলে সকলেতে । 
বনের কৃস্পুম তুলে মালা গাথবে। ফুলে, 
মনের আনন্দে মা পর্বো গলাতে ॥ 
ফু'কা ।-_ তুমি করেছ যা নিবাকণ, 
তুলিনে আছে স্মরণ, 
অল্প ভিক্ষা করবো ন! খাব না, 
তিক্ষার অন্ত খাব না। 
বসে সবাই সারি সারি, 
বাজাবে| মোহন কাশরী, 
বেণুর রবে রবে ধেস্ছ দূরে যাবে না ॥ 
মেলত! ।-_-গো টেৱ বেলা হয় দাও বিদায়, 
স্টবে না কোন দা, এষ! যশোদে, 
এমন শত্রু কে আমাক বিপদ ঘটাতে ।* 
২৪ 
গোষ্ঠ 
বলাহ বলি শুন 
গোপাল্কে গেষ্টে যেতে দিব না। 
বাছা! তোর সঙ্গে কাল গিয়ে 
গোপাল ডুবেছিল কালীদয়ে 
কষ আজ গেলে 
ছুখিনীর প্রাণ বাঁচবে লা ॥ 
প্রাঃ ও: কহ 
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মনেতে সন্দে হয় 
তোমারে তাই করিহে মানা ৷ 

আমার অঞ্চলের ধন কুষ্ণধন 

এ দুখিনীর দুখের ধন 
গোপাল লইয়ে আছি নন্দালয় 
বলাইরে, কপাল ভাল নয় 

আছে কত ভয় সে গাহন বনে, 

যনে শদ্ধ। হয় যদি বিপদ হয় 
কুষ্ণে বক্ষে করবে কে 

তাই ভেবে আমার এখন মন বুঝে ন1।” 


হত 
কবির লহর-__ রামায়ণ 
যহড়া। ।_-ও দশরথ মুখ মহারাজ আর তোর মত কাজ, 
করে কে কোথায়; 
তুমি অযোধ্যার অজ বাজার ছেলে, 
ভাল ধন্ুৰ্দিস্থ। শিখেছিলে, 
বধ করুলে ব্রাহ্মণের সন্তান । 
এক লিন্ধুশোকে অন্ধ অন্ধীর যায় দু'জনার প্রাণ । 
তুই এমনি ধার! বাসি মর! হাবি পুভ্রশোকের দায় ॥ 
খাদ ।-_-রাজার স্থখে অবপ্যে প্র্গ। কাল কাটায় ॥ 
ফুকে। ।-বল কোন রাজাতে বাতিযোগে মগ বধে কাননে ॥ 
মারলে বাণ শন্দভেদী করলি কেন অবিধি, 
আমায় সোণার পুত্র সিন্ধুনিবি; বধলি এক বাণে॥ 
মেলত! ।--স্বৰ্খ্যবংশে বাজ! যে জন হয় তার এ বাভার নর । 
শুনি পরশ্ুরামের ধন্থ বয়ে ঢাক পড়েছে তোর মাথায় ॥ 
১ চিতেন ।__তুষি নাম ধর দশরথ রাজ! আমারে দিলে পরিচয় ॥ 
পাড়ন।__তোমার কথা শুনে আমার বুক বিদীর্ণ হয়। 
বান্দা দশরথ হে তুই আমার সোণার সিন্ধু নয় ॥ 
"700 কান্ধৰ, ১৯৯২--পোঁৰ, কৰিগান 





কুণলাল ৩১৯ 


ফু'কা-_আমায় প্রত্ত রোধে কাঁননেতে 

বাক্যেতে সুলাবি আমায় আমি বুঝলেম অভিপ্রায় । 

হৃদের ধন দিয়ে জলে তুই ডাকবি বাব! বলে, 

ওরে পরের ছেলে বাপ বল্পে কি তাপিত প্রাণ জড়ায় ॥ 
মেলতা-__পরের ধনে সুধী হলে পর হতো! পন্থান্মর, 

এমন চেস্সা ছেলে কাজ কি আমার, 

আপন ছেলে ছেড়ে যায় ॥ 
অন্তরা ৷-_তোমার বিদ্যা, যত, 

এরূপে মুনির সন্তান বধ করেছ কত । 

মাগ সোহাগে মাগের ভেড়া এসে কাননে, 

করলি অন্ধবংশ ধ্বংস ন্ুগমাৎসের কানে, 

এবার তুই মলে তোর দশ হাজার মাগ কেঁদে মরবে কত ॥ 
২ চিতেন ।-_আন পঞ্চ পাপের প্রধান পাপী 

ব্হ্ষবধ করলি জগতে ৷ 
পাড়ন ।__আর তুষানল কলে এ পপ খণ্ডান না ফাযা। 

তুই তো জানিস না কে পারে মুখ বুঝাতে ॥ 
স্কু"কা যাবা! খর্ব] শিক্ষ) করে, তারা সৰ্দনা সাবধান, 
মেলত! ৷-_একটী বধে বধলি তিন জনা, করে অন্তরণা, 

যেমন জল বিনে সব চাতক মরে, 

আমার ঘটলো তেমনি দায় ৪” 





মহড়া ।--আমার প্রাণ উমা, 
আজ কি তুই যাবি গো মা, 
কৈলাসপুরে । 
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আমি চিরদিন ছুঃখিত পুত্ৰশোকে, 
তিন দিন স্থখে ছিলে তোর চাদমূখে দেখে, 
সআজ কি মা যাবি ছেড়ে, হিমালয় শৃন্ত করে, 
দিব, মা হয়ে বিদায় তোৱে কেমন করে ॥ 
খাদ ।-_তোমার যাই কথা সহে না আমার অন্তরে । 
"আমি ইচ্ছা করি মা তোমায়, 
বাশি এই হিমালয় করিয়ে স্থাপন ॥ 
অন্তরা ।__সদা সর্বক্ষণ হায় হায় গো, 
শিবকে পৃজবে! বিলদলে, 
তোমায় পৃজবো গঙ্গাজলে, 
এইকালে পরকালে হবে কাল বরণ । 
মেলতা ।--আমার এমন স্থখের দিন, 
বল আর কবে হবে, 
জীবন জুড়াবে, 
যেও না হরিষে বিষাদ কবে ॥ 
> চিতেন ।-__বিজয়া দশমী কাল হ’লো উদয় । 
নিতে উমাধনে বৃষ আরোহণে, 
গঙ্গাধর এলেন হিমালয় ॥ 
পাড়ন ।__উমা গঙ্গাধরকে হেবিয়ে মনোছঃখেতে 
মায়ের কাছে যায় । 
ককা ৷--কেঁদে কেদে কয় হায় গো, 
দে মা আমায় সঙ্গ! কোরে, 
করবি বেধে দাও শিরে 
যাই মা আমি কৈলালপুরে, 
প্রণাম হই তোর পায় ॥ 
মেলতা ।-_-এই কথা শুনে বাণী, 
উমার মুখে, মরি দুখে, 
বক্ষেতে ভাসে ছুটী চক্ষের নীরে ॥* 








[ সঙ্গনি গো, আমায় ধর গো ধর 
বুঝি কি হ'ল আমারে । 

নিবিড় মেঘের ব্রণ দলিত অর্জন 

কে আসি প্রবেশিলে অন্তরে ॥ 

দারুণ বসন্ত তাপে রুষ্ণ-বিচ্ছেদে 
ক্ষ্চরূপ ভাবতে ভাবতে রাহ 

হলেন অচেতন ধরে সখীগণ 

স্বাইতে রাহ যেন আর লাই । 

তখন চৈতন্য পেয়ে কমলিনী কয়, 

এ কি দায়, বিশ্বস্তবের প্রায় 

কে আমার হৃদয়ে উদয় 7 

হেন জ্ঞান হয় সামার ব্রদ্ধাণ্ডের যত ভার 
পশিল আমার হৃ্দিপিঞ্জরে ॥ ]? 

সহ, ভাবিতে কেন অঙ্গ শিহবে ! 
একে ভ্রীরুফণ-বিহলে দেহ শৃস্ত, 

এতে অন্ত ভার কি সয় গো সই ! 

এ ছুঃখিনীর তাপিত অঞ্জেতে, 

কে আসি হ'ল অবতীর্ণ । 

একে সহজে দীনে ক্ষীণে মলিনে 
বিরহু-বিষেতে জর! ; 

আমার আপনার অঙ্গ আপনি ভার 
বহিতে ছঃখের পসরা ॥ 

আমার অকশস্থাং কেন গো হ’ল এখন 
যেন এ দেহের সঙ্গেতে, করিছে প্রাণ আকষণ 


আঃ কঃ লংতে এই অংশডুকু কেবলমাত্র পাওয়া যাত । 
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মনে ভাবি গো একবার, অন্তরে কি আমার 
দেখি গো হৃদয় বিদীর্ণ কোরে ৪৯ 
5২৪ 
> চিতান ।__করিয়ে পিরীতি যুবতী সকলের না হয় সুখোষয় । 
১ পর্দিচিতান ।_-৫কউ বা করে প্রেমে স্ুখল1ভ, 
কারো বা দুখে অঙ্গ দয় । 
১ ফুকা ।_-তা বলে সই মনে দুখ ভেব না; 
পাইবে সে কাস্ট হবে দুখ-অস্ত 
চিরদিন দুখ থাক্‌বে লা। 
১ মেল্তা ৷__দেপ জাম বিহনে জানকী বনে 
যে ছুখ পেয়েছিলেন সহ, 
পুন পেয়ে রাম__সে দুখ তার রইল না। 
মহুড়।।-_ পতির বিচ্ছেদে ওগো প্রাণসই, বিষাদ মনে ভেব না + 
পাবে সময়ে সে পতি, ছুড়াবে যুবতী, 
ঘুচিবে রতিপতির মঙ্থণা। 
খাদ ।-_প্রেমের দুঃখ স্নেক সখী সইতে হয় 
তাকি জান না? 
২ ফুক1 ।__ দেখ দময়ন্তী নলের তরে, 
কত দুখ সহিয়ে পুন নাথে পেরে 
জুড়ালেন তাপিত অন্তরে । 
২ মেলত! ।-_ আমার পাশুবের মোহিনী যাঞ্জসেনী, 
হইয়া বিপিনবাসিনী, 
পুন রাজাধন পেলেন পাগুব- অঙ্গন ।* 
1৩ 
> চিতান ।--_স্বৈৰ্খ্যে আকুল হয়ে অন্তরে, 
অকুলে ছুকুল ডুৰাবে। 
১ পরচিতান ।-_ধৈর্ঘ্য ধর দুখ সৎগো সই 
_ দু'দিন বই জালা জুড়াবে। 
> ৰাঃ গাঃ হইতে সংগৃণীত 
২ আহ কঃ সং 
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> ক্কাকা সখ দুঃখ কিছুই চিরস্থায়ী নয় । 
স্থখান্টে দুখ হয় দুখাস্ডে স্বখের উদয় । 
১ মেল্তা ।-_-এ দিন রবে না, তেব না, 
যাবে সহ যন্্রণ! সময়ে পাবে প্রাণবলভে, 
মহড়া ।__পতির বিচ্ছেদে প্রাণসহ, 
অধৈৰ্ম্য হলে কি হবে। 
খাঁক নাথেরে ভাবিয়ে আশাপথ চাহিয়ে, 
আসি সার জালা সেই তোমার জুড়াবে। 
খাদ ।__কি সাধ্য রতিপতির বল গো, সতীর অঙ্গ দহিবে। 
২ কু"ক! ।__পৃজ বিদ্ধদলে সতীশঙ্ধরে, 
খুচিবে পতির দুখ, হোহবে পতির মুখ, 
জুড়াবে তাপিত অন্তরে । 
২ মেল্তা।__পাবে সময়ে প্রাণ্ধন, 
জুড়াবে প্রাণধন, দুরূহ বিরহ দায় ঘুচিবে।* 
1s 
বসন্ত 
ক্ষণ, দেখ হে, একবার দেখ হে 
বসন্তের প্রাণান্ত হ'ল । 
ব্রজের দু:খানল রাধার শোকানল 
প্রবল হ'য়ে বিচ্ছেদ দাবানল, 
তোমার খতুঙ্খাজ সসৈন্বে পুড়ে মোলে! ॥ 
বসন্তে কাস্তে সন্বোধিয়ে, 
বন্দে ক্স ব্রজ্জের বিবন্দপ, 
রুষ হে, রুষতাপে দগ্ধ, 
তোমার নেই মধুর বৃন্দাবন । 
শুকলানী ডাকে না হে ক্ুষঃং বলে, 
মধুকরের মধু মধু বব সে রব নাই হে; 
কোকিল নীৎবে বসে আছে তমালে । 
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হ'ল হুখহীন বৃন্দাবন শুন মধুস্থদন ! 
এ মধুর কাল কুলে শুকাল ॥ 
কেন শ্যাম, তায় গোকুলে পাঠালে বল । 
ব্রজধামে ঝতুরাজের আগমনে, 
নব নব, তরুলতা৷ সব, 
সুখে মরুরিয়ে ছিল কুরুকাননে 
তাহে মলয় সমীরণ জ্বালায় হুতাশন 
বৃন্দাবন সেহ অনলে দহিল ॥* 
neu 
> চিতান ।--বসস্কে ভ্রমরকপী হ'য়ে শ্যাম 
জ্ররাধান্ কুঞ্চেতে উদয়। 
> পরচিতান ।__ দেখিয়া রঙ্গদেবী আদি সব 
বিশাখা সখী প্রতি কয়; 
> ফুকা ।--প্রাণের রুঝ নিদয় যে দিন হ'তে 
সে দিন হ'তে মধুকর 
করে না কুহন্বর 
আছে নীরবে বসে কুন্ম বনেতে। 
> মেল্তা ।-_আদছি কি হেরি আচস্বিত 
মধুকর উপনীত 
আনন্দে মত্ত মধুর গানে। 
মহড়া ।__আসি কুঙ্চবনে ভ্ৰথরা 
গুণ, গুণ, স্বর করে কি কারণে; 
কলে প্রস্ফুটিত কত ফুল 
তাতে যায় না অলিকুল, 
কেবল ঝঙ্কারে রাধার কষলচরণে। 
খাদ ।-_একি-ভাব-__অসন্থভাব কর সব গোপিকাগণে । 
২ ফুকা।_ প্রাণের ক্রু বিলে সবে দুখী, 
fl এখন বসন্ত স্থখের দিন কোকিলের স্বরহীন 
দেখ নীরবে আছে সই শুকপাখী । 
মগ ৰাঃ পাহ 
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২ মেল্তা।__নাহি স্বথের প্রসঙ্গ 
দুখ দহে অঙ্গ 
ভ্রমরার রঙ্গ দেখে বাচিনে। 
অন্তর! ।-_যখন রুষ্ণ ছিলেন ব্রজধামে, 
তখন ভ্রমরা কঝকস্কারিত কুস্থমে, 
নানা ফুল হ'ত প্ৰকৃল 
ব্ৰজে মধুময় হ'ত শীরুষণ লামে | 
২ চিতান।__-সলিলে সরোজ্িনী বিকশিত 
্ুতলে পলাশ কাঞ্চন । 
২ পরচিতান ।__সৌরতে প্রেমানন্দে পূর্ণিত হত 
এই মধুর বৃন্দাবন । 
৩ কুক ।-_এখন নাই সে স্বথ ব্ৰজপুরে ; 
তবে কি সুখে এ অলি 
করে নালা কেলি 
আবার কেন বা বাধার চরণ ধরে । 
৩ মেল্ত1 ।-_-রুষ্ণের কূপ চিকণ কাল, 
অলির বরণ কাল, 
এরূপ হেরিয়ে রুষঃ পড়িল মনে ॥ 


usu 
৯ চিতান ।-_ব্সস্ত আগমনে বৃন্দাবনে কুষ্ণের আগমন হ'ল না ৮ 
১ পরচিতান ।-_গিয়ে কংসধামে শ্যামে সঙ্গমে 
বৃন্দে কয় করি করুণা ;_ 
৯ ফুক!।-_প্রণাম কৰিছে কৃষ্ণ প্রণাম করি 
আমি মণুরাবাসী নহ 
জরাধার দাসী হই 
বৃন্দাবনবাশী নাবী; 
> মেল্তা ।-_বৃন্দাদৃতী নাম ধরি 
বিধুবদন তোল বংশীধারি 
কিছু নিবেদন করি চরণকমলে। ১ os 





মহড়া ।_ স্যাম হে বসন্তের রাজ্য দিসে কি, 

নারীবধ ক্লে গোকুলে ? 

আছে ব্রজেতে বিচ্ছেক রাজা 

এসে তায বসন্ত রাজা, 

মিলে ছুই বাজায় বাই রাজার প্রাণ বধিল। 
খাদ ।__বলিতে তোমারে দহি দুখের অনলে । 
২ ফুকা।__ধনর্ঘজ্ঞতে এলে মধুপুরে 

যজ্ঞ বিনাশি যজ্ঞেশ্বর 

হ’লে হে বাজোশ্বর 

বধিলে কংস স্মন্তবে | 
২ মেল্তা | ব্রজ্ের এ হরি শিহরি 

রাধার প্রাণ মন হরি 

শেখে রাধাবে ভাসাইলে ক্মকুলে ।” 


tan 
১ চিতান ।--গ্রীমুখে করুলে উক্তি আস্কাশত্তি 
শ্রীরাধা ীবুন্দাবালে ; 
১ পরচিত্তান ।-_ তোমায় আজ্ঞা দানী বন্দে 
শক্তির হয় মুক্তি কার গুণে ? 
2 স্কুকা ।--তোমার ভক্তিতে ছিল বাধা শক্তি 
এখন তোমার লে ভক্তি নাই, 
রাধার সে শক্তি নাই; 
কিসে পাবেন্‌ পারী মুক্তি ? 
> মেল্তা ।__হ"য়ে শক্তিহীন জ্ীরাধিকে 
ক্ষণ বিনে ক্ষণ বলে ডাকে 
অমরা তাই দেখে বল্তে এলাম হে কানাই ; 
অহড়া।।__থাকৃত রাধার যদি স্যাম হে রাধাত্ব 
তবে কি বসন্তে ভরাই ? 





সে 


tne 
জা 3. ৭5, প্রাঃ কঃ সং 





> প্রাঃ কহ সং 


কনার ট্াচাধ্য ভিউ 
নাহি ব্ৰজে বাধাকান্ত, 
দেখে দারুণ বসন্ত, 
হ'য়ে ক্ুতান্ত স্বরূপ প্রাণে বধে বাই ।* 
1 
১ চিতান ।-- বাধার নবম দশা! হেলে, ব্যাকুল অন্তরে, 
সত্বরে আসি কৎসবাম ; 
১ পরচিতান ।_ শ্রীগোবিন্দের পদারবিন্দে করিয়া প্রণাম । 
> কুক! ।- ত্রজে শ্যামবিচ্ছেদে প্যাৰী প্রলাপ দেখে” 
অনাথ হে__বলে হৃদপদ্মের নীপপন্ ম্মাজ. নিলে কে ? 
> মেল্ত1।__পা।ী কখন মোহ যায় কক চৈতন্য পায়, 
আমরা! তাই দেখে বলতে এলাম মধূরায় । 
অহুড়া ।--তোমার কমলিনী, কাল মেঘ দেখে 
ক্ষণ বলে ধর্তে যায়, 
আমরা তায় বলিলাম করে ধরি, 
রাই ধর না গো ও নয় শীহরি ; 
অম্নি কই ক্ষণ বলে পড়ে রাই ধরার । 
খাদ ।-_এই দশ] ভ্রীপাধার হ’ল স্যামরায় । 
সঁক! ।--দেখে বিছ্যালত1 কাল মেঘের সঙে, কালাচাদ হে-_ 
বলে পীতবসন, ওই সখি স্যাম ভে ; 
২ মেল্তা।_ যত গরজে জলধর, রাই বলে ধর (গো ধর, 
আমার বংশীধর, মোহন মুরলী বাজায় ।* 
৪৯৪ 
> চিভান।-__বৃন্দে সভামধ্যে কহিছেন,__ 
কুষে করিয়া প্রণাম । 
১ পরচিতান-_এলাম বুন্দাবন-ধাম হ'তে, 
বাধার সঙ্গিনী আমি_ শ্যাম । 
> ফ্কা | দেখিলাম তব রাজ্যের শিক্ষা, 
আমি আজি তাই কর্ব হে পরীক্ষা ॥ 


২ গুপ্ত, প্রঃ কঃ সঃ 


শীল লাগান 
১ মেল্তা 1-_তুমি রাজ্য কর ভাল শুন হে ভূপাল, 
খ্যাতি শুনি তোমার সৰ্ব্ব ঠাই ; 
মহড়া ।_কেমন বিচার কর রুষ দেখব তাই ; 
আমায় জানতে পাঠালেন ব্রঙ্গের রাজা রাই ৷ 
খাদ ।-__ শুনেছি তব রাজ্যে অবিচার নাই । 
২ ফুকা।__ধন প্রাণ মন স-পে হে থে যায়, 
পুনরায় ফিরে পায় কিহে নাহি পায়। 
২ মেল্তা।__দেখ.ব রাখালের গরাজবিচার স্যাধ্য কি অবিচার 
কবলে স্থবিচার স্বযশ কস্থিব কানাই ।৯ 
১০৪ 
১ চিতান ।-_প্রিসধূঅণ্ডলে আসি বৃন্দে__খেদে গোবিন্দের 
পদ্দারবিন্দে কয় ; 
১ পরচিতান !__আমায় দেখে অধোমুখে কেন রহিলে বল দয়াময় । 
ফকা ।--থাক থাক শে স্বচ্ছন্দ, 
তোমার কুবুজ্জা স্থখে থাক্‌, 
রাধা মরে যাক্‌, 
হবে না তোমার নিন্দে । 
১ মেলতা __তোমায় লইতে আসি নাই হে 
জান্তে এসেছি চিন্তামপির তাতে চিন্তা নাই । 
মহড়া 1- শ্যাম, কথা! কও স্বপদে এই ভিক্ষা চাই ; 
প্যান্ধী হয়েছেন অধৈর্ঘ্যে, 
তাই আসা অপার্্ে, 
তোমার এরশ্বপ্ের অংশ ল'তে আলি নাই । 
খাদ ।_শুন হে ত্ৰিভঙ্গ কালাই ; 
₹ ফুক! ৷--সে যে স্বৰ্ণলতা রাজকন্তে কুষ বিরহ জালায়, 
সৰ্স্মবেদনায়, ভ্ৰমে অরণ্যে শরণ্যে ; 
২ মেল্তা ৷ প্ৰবোধ না মানে মানে ভ্রান্তে ীমতী _ 
উপায় কি করি বল শুনে যাই ।* 






ক সহ res 
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মহড়া ।_ আজ কু» চলহে নিকুক্রবন 

প্রাণাহুতি যজ্ঞ করবেন বাই 

লহ তারি নিমন্ত্রণ ॥ 

আছেন চন্দ্মুখী বাহ, 

চাহিয়ে* তোমার ওই চন্দ্র-বদনএউ। 

[ তুমি হে যন্জেশ্বর, দয়াময় 

তোমা বিনে যজ্ঞ পূর্ণ নাহি হয়। 

অতএব হে জীপতি, তাই সে শ্রমতীর 

হয়েছে তোমায় আজি প্রয়োজন | ]* 
চিতেন ।_তুমি যে ছলে হে স্যাম বায়, এলে হে মধুরায়। 

হহয়ে যজ্ঞের নিমত্রিত, 

করিলে সে যজ্ঞ সম্পূর্ণ 

আছে তা জগতে বিদিত । 

আরও এক যজ্ঞ হবে ব্রজধাম, 

শীত্র আসি তাও তুমি পূর্ণ কর স্যাম । 

আমরা অবলা গোপবালা, 

অনেক ছুঃখে করেছি সব যজ্ঞের আয়োজন । 
অস্তর! ।-[ আছেন যজ্ঞবেদিতে বলিয়ে প্যারী 

ক’রে যজ্ঞের সংকল্প । 

সজল জলধর করিছেন ধ্যান, 

তৃষিত চাতকিনী হ’য়ে। 

ধর ধর হে হৃষীকেশ 

ত্রজের সেই মনোহর বেশ ; 

মন্তকে দেহ শিখিপুচ্ছ ৷ 

করেতে লও মোহন বংশী 

গলে দাও গুকের গুচ্ছ। 
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ত্ৰিভঙ্গ রসকুপ, ব্রজনারীর মন ভুলালে যেইরূপে 

সেই রূপে সখা, দেখা দিয়ে” 

একবার তৃপ্ত কর রাধার তাপিত মন ৷ 
পরচিতেন ।-_তোমা নইলে হবে না সমাধা 

তোমার গরবিনীর যজ্ঞ, শ্যাম । 

তুমি হে মূলাধার, সর্বব আধার 

তোমা বিনে জানে না সেই শীরাধা। 

তোমার বিচ্ছেদ হুতাশন, করিয়ে সংস্থাপন 

সমিধ আপনার অঙ্গ । 

যোগিনী প্রায় আছে, মনেতে তাজিয়ে 

সব খের সঙ্গ | )৯ 

করেছেন আত্ম মনেতে সংযোগ 

অপেক্ষা নাই সব হয়েছে ত্রিযোগ । 

আপনি কর্া হ'য়ে, সম্মুখে দাড়াইয়ে 

দুঃখিনীর কৰ্ম্ম করা সমাপন ৪* 


en 
> চিতান ।_শুন গো সখি, আশ্চৰ্য্য রাজসভার বিবরণ ; 
> পরচিতান ।--কুষ্ট হ'য়ে ব্রব্দের নারী এক 

f কুষ্চে কহিছে গর্ষিবত বচন । 

গা 





তি হে জ্বর দয়াময় 
তোম! বিনে ক্র নাহি পূৰ্ব হয় 
আনলে মানসে রাই করিবেন লে যজ্ঞ 
তোমার ও চরণে সমর্পণ । 
কাৰে মতের সস্কল পণারী 
আছেন হন্ঞ-বেদিতে বসিয়ে 
সঙ্ষল জলে করিছে শ্যান 
তৃষ্বিত চাতকিনী হ’ছে। 
তোমার বিচ্ছেদ হুতাশন করে সংস্থাপন 
সম আপনা র অঙ্গ, 
যোগিনীর প্রায় আছেন মোন ত্যজিয়ে স্বীয় সঙ্গ ॥ 
৮ হইতে সংগৃহীত 








কুষ্চমোহন ভট্টাচার্য 


> ফুকা ।--সে যে মুখরা প্রখর! নব যুবতী ; 
হানচে ৰাক্যবাণ 
কুপিত ছু'নয়ান, 
তাহে শ্যাম কাতর অতি । 
১ মেলতা ।__তোরা ঘর খেকে বেরুল নে, 
কেউ কিছুই জানিস্‌ নে, 
এ মধুমণ্ডলে কি হতেছে । 
মহড়া ।_ ব্বন্দা নামে কে এক রমণী 
রাজসভাতে এসেছে ; 
আমি দেখিলাম স্বচক্ষে, 
আমাদের রাজাকে 
রাই রাজার প্রজা বলে বেঁধেছে । 
as 
মহড়া ।--বল উদ্ধব হে, কি লিখন কাঙ্দালিনী দেখালে । 
সজল আখি, মলিন বদন দেখি, 
কি দু:খের ছুলখী, 
কুষ অকস্মাৎ মুঙ্ছাগত ‘রাহ’ ব'লে। 
বৃন্দাবনবাসিনী আজি কি প্ৰমাদ ঘটালে ॥ 
দোলন ।--_শরকুষফ্ের হন্তে হস্তলিপি কার, 
দিলে কোন ক্ষণে, পত্র দৃষ্টিমাত্র চিত্ত চমৎকার, 
যেন ছিত্রমৃলবৃক্ষ প্রায় 
পড়লেন এই রাজসভায় হরি, 
যেন শক্তিশেল বি’ধলে! হৃংকমলে । 
চিতান ।__্রীরুফের ভাবোন্মাদ, হেরিয়ে সে সংবাদ, 
উগ্রসেন উ্কবেরে কয়-_গুহে কুষ্ণ-সঞা, 
দেখ দেখহে কষে কি ভাব উদয় । 
যেন কি ধন হ'য্রেছেন হারা, 
কি মনের ছুঃখে, চক্ষের বারি বক্ষে বছিছে ধারা 
R হ’য়ে কার মায়ায় মোহিত, ধুল্যবলুষ্িত, 
হরি তাজে ব্রত্বাসন কালবরণ "ভূতলে 


৩২৩ 


৩২৪ প্রাচীন 






[ওয়ালার গান 


অন্তরা ।__ছুধী তাপী কত দেখতে পাই, 
এই মধুত্বাজ্যবামে এসে খায় হে। 
এমন কাঙ্গালিনী, শ্তামমনমোহিনী 
কখন ত দেখি নাই । 
পরচিতান ।__কাঙ্গালিনী বুঝি নয় সে, 
নারীর বুঝতে নারি কি লীলে, 
সে কোন মনোমোহিনী দিয়ে মোহিনী, 
দিলে রুষের মন মোহিয়ে 
মায়া করে এসে মধুরায়, কাঙ্গালিনীর বেশে, 
রুষণধন কাঙ্গালের পাছে ল'য়ে যায়। 
নারী মাঙ্ধাবী, জানে ছল, নয়নে বহে অশ্র'্দল+ 
আগে আপনি কেঁদে হ্াামকে কাদালে ॥* 
৪১০৪ 
১ চিতেন।__কাতন স্তরে রুষণপদে ধরে 
কুবুজা করে নিবেদন । 
১ পরচিতান ।-_শুন শ্যাম ওহে গুণধাম, 
তুমি ব্রঙ্মগোপীর প্রাণ মন । 
> ক্ষুক11-_দেখ দেখ রুষ' হু’য়ো সাবধান, কাদে প্রাণ, 
হারাই হারাই ক্ষণ হারাই হয় হেন জ্ঞান ; 
১ মেল্ভা।__-কে এক এসেছে অবলা, সে নাকি অতি প্রবলা, 
হরি না জানি আদি কি দ্বন্দ্ব ঘটায় ; 
মহড়া ।__ক্ুষ্চহে যেও না আজ রাজসভায় । 
এল ব্রজের কে গোপিকে, ধর্তে তোমাকে, 
ধরলে রাখ তে পারবে না কেউ মথুরায় । 
খাদ ।--শুনেছি তাদের তুমি বাধা শ্যামরায়। 
২ ফুকা ।_কত পুণ্যফলে পেয়েছি তোমায়, 
দয়াময় দেখ যেন দাসী বলে তাজ না আমায় । 
২ মেল্তা ।__রুফ কব কি অধিক আর, জানি না তুমি কখন কার 
পাছে গোপিকার কথায় ত্যজে যাও আমায়।* 
> ভপ্তঃ, বাঃ গা ৯. প্রা: কঃ সঃ, জুলু: 
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> চিতান ।- ব্রজেতে মধুর ভাব, মখুরায় ভক্তি ভাব, 
দুই ভাবের যে ভাবে হয় মন ; 
১ পরচিতান ।-- বুঝে ভাব ক্ষ্ণ রাখ ভাব, 
তুমি ভাবগ্রাহী জনা্দ্দন ৷ 
> ক্ুক। ।_যদি তোমার দেখে ত্রদ্দাগ্গনা, ছাড়বে না; 
কর্ণ বলে ডাকলে পরে রহতে পার্বে না । 
৯ মেল্তা ।__যদি না যাও হে কালাচাদ গোপীসবৰ প্রাণে বাঁচবে না 5 
আবার আমারেও বধে যাওয়া! উচিত নয়। 
মহড়া ।_ ক্ুষ্ণ যেমন তোমার স্বেচ্ছা! হুগ ; 
তুমি না গেলে নে যায় কে, যাঁওত রাখে কে ; 
যা কর ক্ষণ তুমি ইচ্ছাময় ৪” 
1১২ 
> চিতান ।-- ছিলাম শীরুফ্চের আসার সই আশাতে । 
আশা-বুক্ষ করিয়! আশ্রয় । 
> পরচিতান ।__বুঝিলাম, এত দ্লিনের পর 
আজি তা হ'ল নিবাশ্রযন । 
> কুক (সখি, এল না কি ত্ৰজে বংশীধারী $ 
রুষণ-বিরহজ্জাল! আর কেমনে নিবারণ করি। 
১ মেল্তা ।_কই তোমার সঙ্গে ত্রিভঙ্দ এল, 
শপ. কুষে। না হেরে দহে হৃদয়কমল । 
মহড়া 1__বৃন্দে বলগো, মাধৰ কি বলেছেন বল. 
বুঝি করেছেন অপমান, তাই এত আভিমান্‌, 
কৰিছে ছুটি আখি ছল ছল। 
খাদ ।-_অঙ্গ কাপে সখী, আতক্কে, তব চক্ষে দেখে ছুখ-জল | 
২ কুক ।_এস বস বস ওগো! সহচরী ; 
বুঝি এল ন! হবীকেশ বৃথা ক্লেশ হল, মরি মরি । 
২ মেলতা ।__বুঝি নিষ্টুব কথায়, বিদায় করেছেন তোমায় । 
জানি নিষ্ঠুর অতিশয় নীলকমল ।* 


ড প্রাঃ কঃ সঃ, গুপ্ত: ২ আহ কঃ সঃ 
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১৪ 
ভবানী-বিষয়ক 

পুববাসী বলে উমার মা, 

তোর হার! তারা এল এ ! 

শুনে পাগলিনীর প্রায় 

অমনি রাণী ধায় 

বলে-_কৈ মা উমা কৈ? 

কেঁদে রাণী বলে আমার উমা এলে ! 

একবার আয় মা, একবার আয় মা, করি কোলে 

অমনি ছু'বাহু পসারি, 

মায়ের গল! ধরি, 

অভিমানে কেঁদে ঝালীরে বলে। 

কৈ মেয়ে বলে 

আনতে গিশ্েছিলে ৷ 

তোমার পাষাণ প্রাণ, 

আমার পিতাও পাষাণ 

জেনে,এলাম আপনা হ'তে 

গেলে নাকো। নিতে 

বব না গো, যাব দু'দিন গেলে ॥ 

পরের ঘরে মেসে দিয়ে মা, 

মায়া কি পাসরি। 

ইকলাসেতে বলে আমায় সবাই 

“তোর কি মানাই ? তোর কি মা নাই?” 

অমনি সরমে মরে যাই ॥ 


শিবের দোষ দিয়ে কাদি বিরলে ॥ 
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আমার মনের ব্যাথা, 

আছে মনে গাথা, 

মা, কি বলিবে অস্তে, 

পিতৃদত্ত! কন্যে ; 

চক্ষে দেখে দিলে পাগল স্বামী 
সকলি জান তুমি, 

এ কি কাবার কথা ! 

ঘরেতে সতীনের জালা গো তাও ত শুনেছ সব 
শিব সোহাগিনীর প্রায় রেখেছেন মাথায় 
সদাই কল কল রব । 

তৱন্দিণীর অভিমানের কথা, 
আমার সগ্ন না, 

আমার সয় ন', 

আমার হয না স’ফতা। 

আমি তাৰি কোথা যাব 
কোথায় গে জুড়াব, 

কাদি বলি বিশ্ববৃক্ষমূলে ॥ 
হিমালয় আর কৈলাস শিখর 
নহে দৃব যাতায়াত + 

মনে হ'লে মা! দিনে শতবার 
তব্ব নিলে ত পার মা নিতে । 
বাৎসলা ভাবেতে ভাচ্ছলা 

কি নে শুনি, কহ মা। 

আমি হ’তেম তোমার মা, 
জানাইতাম মা, 

মায়ের কত স্দেহ মা! 

তোমার কঠিন হৃদয়, 

পিতা ও নিদয় ; 

হোক্‌ মা, ও হোক্‌ মা! 
একবার তব ত নিতে হয়! 


প্রাচীন কবিওয়ালার গান 
আমি এ সুখ শবদে 
মরি মলের খেদে 
কথায় কথায় কোন্‌ বা ব'লে পাঠালে ॥ 


Un 


সখীসংবাদ 
> চিতান ।- তব অন্ধ হেরে জ্ঞান হয় 
ভূতলে উদয় যেন স্থধাকর । 
৯ পরচিতান ।--স্গুনিরশ্বল শ্রীপদকমল, শতদল মনোহর । 
১ ফুকা ।--বাক! ত্ৰিভঙ্গ শীঙ্গ শোভা! ৮ 
নর রমণীরক্ন দলিত-অঞ্জন কূপ হে, 
তাহে জগদনার প্রাণমনপোভ! ; স্যাম হে, 
> মেল্‌হা ৷--কিবা পলকে পলকে, ঝলকে ঝলকে, 
খেকে থেকে কটাক্ষে ভুলাও নবনাগনী। 
মহড়া ।--কাল অঙ্গ কে তুমি আমি ! 
অপক্ধপ জপ এমন দেখি নাই ॥ 
পরা কটিতে ধড়া 
শিরে মোহন চূড়া, 
ধরে ধরা মোহন বাশবী । 
খাদ ।__নব জলধর জিনি কাল নাধুরী । 
২ ফুকা! ।--ধ্ৰজবঙ্জান্ধুশ শৰীচরণে 
সদা! চিন্তামণি গণে, 
নিৰ্ব্বাণ কারণে স্যাম হে, 
করে বাছা পেতে এ ধনে। 
২ মেল্তা ।__নাছি দেখি এক স্বরূপ, কিবা অপরূপ, 
মরি মরি নারি হে নানী চিনিতে নারি ।২ 


> বাঃ গাঃ 
২ প্রাঃ কঃ সঃ 
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> চিতান ।_ ত্ৰিভঙ্গ বিদেশিনীর সঙ্জা দেখে 
রঙ্গদেৰী ডেকে কয় ॥ 
১ পরচিতান ।--তুই কি গো কুলের গোপিনী 
কি উদাসিনী 
নিকুঞ্জের নিকট উদয় । 
> কা ।__একে হরঙ্গ অঙ্গ তাহে কুরক্গনযনী 
অতি ক্ুশাদ দেখতে পাই, 
সঙ্গে কেউ সঙ্গী নাই 
চলিস্‌ চলিস্‌ যেন গজকামিনী । 
১ মেলত! ।- হায়ে কন্দর্পপীড়িতা 
রাগ্থলিতা 
চলিতে বাজে চপ্ণকমলে । 
মহড়া (কে গো তুই কাদের কুলের বউ 
কুল ত্যজে ভ্রমিস্‌ গোকুলে । 
তুই কি অনাথ! 
নাকি বিচ্ছেদে উন্ম্তা 
আয়, আয়, কাছে আয়, 
মনের কথা যা ব’লে। 
খাদ ।-_হেন জ্ঞান হয় যেন তুই দগ্চী বিরহানলে । 
২ ক্কুক! ৷ যেমন আমাদের রাইয়ের দশা 
কালিয়ে করেছে, 
ওগে। সেই দশ! তোর কি, 
তাই হুধাই ও সম, 
হোক মেনে বল আমার কাছে। 
২ মেলত! ৷-_হ’লি কি দুখে দুৰিনী 
গো সঙ্গনি, 
চক্ষের জল মুছিস্‌ কেন অঞ্চলে ॥ 
অন্তরা ।-_একে নবীন বয়স, 
তাতে স্থসভ্য কাব্যরসে বসিকে। 


মাধুৰ্য্য গাভীর তাতে দাস্ডিধ্য নাই, 
আর আর বৌ ঘেমন ধারা ব্যাপিকে । 

২ চিতান ।_-অধৈধ্য হেরে তোরে সজনি 
ধৈর্য ধরা নাহি যায়। 

২ পরচিতান ।_যদি সাধ্য হয় সেই কার্য 
করব সাহায্য 
বলি তা বলে যা আমায় । 

২ ফুক! ।__-একে রমণী জাতীয় আমিও রমণী । 
এমন ব্যথিত কোথায় পাবি 
কোথায় প্রাণ ব্ডুড়াইবি 
ব্ল্বি কায় দুখের কাহিনী । 

২ মেলত! ।-_আমায় বল্গো বল মনের ভাব 
কি দুখে এ ভাব 
তোমার ভাব দেখে ভাসি নয়ন সলিলে ॥৯ 


ren 
> চিতান ।__তুমি চিন্তামণি তোমায় চিন্তে কে পারে 
তুমি হে ত্রিজগতের লাখ, 
১ পরচিতান ।--কি ছল করি দীনবন্ধু হরি 
দিলে দরশন অকস্থাৎ 
> স্ককা ৷--ও যে অবোধ কালিয় ফণী, 
উহায় বধ বধ না 
যাতনা দিও না শ্যাম হে 
আমায় ক’র না হে কষ্ণ-অনাথিনী । 
১ মেলতা| ৷--যদ্দি না বুঝে অপরাধ 
বধ হে কালাচাদ 
তবে তোমায় দয়াময় কৃষ্ণ 
কেউ আর বলবে না । 


> প্রাঃ গীঃ, প্রাঃ কঃ সঃ, ভপ্তঃ 
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মহড়া ।--বিনা দোষে প্ৰাণদণ্ড কক না। 

সবিশেষ হৃষীকেশ জান ত। 

আমরা পতিপ্রাণা সতী 

পতি গতি মতি 

পতির যন্ত্রণায় প্রাণে বাঁচব লা। 
খাদ ।__পতি-ছুখ হে সতীর প্রাণে সহে না। 
২ ফুক্জা ।-_জগৎ ব্ৰহ্মাণ্ড কম্পিত ভরে; 

ক্রষ্ণ তুমি বিশ্বপ্তর, 

তব পদ্দভর ; 

স্যাম হে-_অবোধ কালিয় 

ফণী কি তা সইতে পারে। 
২ মেলত! ।-_প্ৰাণে বধ না স্ববোধে 

ধরি রাঙ্গ। পদে, 

এ বিপদে 

দেখ কালিয় প্রাণে যেন মরে না।৯ 


ven 

> চিতান ।-_ চিন্তা নাই চিস্তামশিরবিরহ 
খুচিল এতদিনের পর । 

১ পরচিতান ।-_অস্তর যুড়াও ওগো কিশোরি, 
হেরে অস্তরে বংশীধর । 

> ফুক1।--যে স্যাম বিরহেতে দিলে কাতরা| নিরপস্তর 
সেই চিকণ কাল হৃদে উদয় হল 
এখন স্থশীতল কর গে! অন্তর । 

১ মেলত! ।-_যদ্দি অস্তরে অকস্মাৎ 
উদয় হ’ল রাধানাখ 
আছে এর্‌ চেয়ে বল কি আর স্বমঙ্গল । 

মহড়া ।-_বুঝি নিব.ল রাধে 
তোমার অস্তরের ক্ষ্ণবিরহু অনল | 


> প্রাঃ কঃ সঃ 
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হেরে অস্ত্রে কালাচাদ 
অন্তরে পুরাও সাধ 
অস্তর কর না আর নীলকমল ॥ 

খাদ ।__এ সময়ে পরশিতে বল না 
হয় পাছে অমঙ্গল । 

২ ফুকা!।--বিধি এই করুন 
ঘুচুক স্যামবিচ্ছেদ্‌ বাই তোমার । 
ওগো চক্দ্রমুশি, 
কুষ্ণস্াখে স্থখী, 
তোমায় সদা দেখি সাধ সবাকার । 

২ মেলতা ৷--রাধে তোমার দুখ আতর 
নাহি সহে গোপীকার, 
কন্সিলেন্‌ মাধব "আজ বিরহানল বুঝি স্বশীতল | 

neu 

মহড়া ।__দেখো। কালাচাদকে হে শুকলার্রি । 
রেখে প্রাণের কু তোদের ঠাই । 
প্রভাত কালে গৃছে যাই, 
দেখো| দেখো কুজে 
একুলা রইলেন কুঞ্চবিহারী । 
ক্লবতী আর ত বইতে না পারি । 
তোমার কুষণপক্ষের পক্ষ জানি, 
হ'য়ে প্রীমতীর পক্ষে কোরো হে বক্ষে 
আজ আমার গলার হার নীলকান্তমশি। 
কুজে থেকো। থেকো নিরস্তর যেয়ো নাকে! স্থানান্তর, 
কুকে রেখো নগ্ন প্রহরী । 

চিতেন।__নিকুঞ্গেতে বাধ! স্যাম ছিলেন উভয়, 
নিশি অবসান গাত্রোখান করিক্রে প্যারী 
সারিশুকে কয় । 


ডাঃ কঃ সঃ, জী: ঈ:_গন্দে গলার তুখোপাধ্যাত্ এই পদের রচয়িতা ॥ শুপ-গ্ছে _. 
কিন্তু কুফমোহন ভষ্াচার্ছের নামে এই পদ চলিয়া বা িতেছে ॥ হব 
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দেখ গগনের চাদ অন্তে গেছে, 
আমার মন-কুমুদের চাদ, সাধের কালাচাদ হে; 
কুঞ্জে নিপ্রাগত হা'য়ে আছে, 
স্যামকে না বোলে ত যাওয়া নয়, 
ডাকলে নিদ্রাভঙ্গ হয়, 
নিআভদ্দ কণ্তে না পারি । 

অস্তরা ।_-তোমা বিনে আর রাধার অন্য সখা সখী নাই 
হ'য়ে শ্রীমতীর পক্ষে আদ করহে বক্ষে» 
শ্যাম-ছুঃখিনীর এহ উপকার করি । 

পরচিতেন ।--_যদি বল না গেলে নগ্ন, যাওয়া] অঙ্চিত হয়; 
কুলকামিনী যামিনী প্রভাতে থাক! অসম্ভব হয়। 
থেকো বংশীবটে ব’সে এখন ; 
যখন ধারে রাধার নাম, ডাকবে আমার শ্যাম হে, 
তখন দাড়াইয়ে গো কুঞ্ের হারে, 
স্যামকে বোলে ক’য়ে বুঝায়ে রাখিবে প্রবোধ দিয়ে, 
যেন ব্যাকুল হ'ন না জীঁহরি ১৯ 


৪৭৪ 


১ চিতান ।-_নিশিতে এনে আমা নিকুঞ্ে_ 
স্ু্িলে চন্দ্রার কুঞ্জেতে । 

> পরচিতান ।_-এত বাদ ছিল কালাচাদ, 
কিসে হে তোমার সঙ্গেতি। 

> ফুকা ।__আমি ক্ৰফপ্ৰাণা, ক্ষণ বিহনে হে জানি লা 
ত্যজলাম কুল লাজ; ত্রজরাজ, তোমার জন্য, 
তাই কি দাসীরে করিলে বঞ্চনা । 

১ মেল্তা | কুষ্ তোমায় না দয়াময়, বেদে বয়, 
এই কি সেই দয়া প্রকাশিলে দাসীর প্রতি । 

মহড়া ।__যাহ'ক জানিলাম করুণাময় তুমি হে_- 
বড় শ্রীপতি। 


পদটী ‘রঃ যঃ’ হইতে সংগৃহীত 


৩৩৩ 


৩৩৪ 
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আজ করেছি মনে সার, 

কালরূপ চক্ষে আর, 

নাহি হেরিব । 

কাল কোকিলের ধবনি নাহি শুনিব ॥ 
কাল ভাল আর বালিব না, 

কুঞ্জে কালসখী রাখব না, 

হেবব না মলেও কাল মূর্তি ॥” 


uveu 


> চিতান ।-_রাধার মাধব, রাধার প্রেমে সদা গো 
বাধা আছি সই। 
১ পরচিতান ।__নাহি অন্য জনে, জানি মনে সই” 
একান্ত প্রাণের বাধা বই ॥ 
> ফুকা !- ত্রদ্ধ সনাতনী, চিন্তাস্থক্ষপিলী শীমতী_ 
ক্ুধ্ঃবিরহে কি ভত্ব তার, 
বিচ্ছেদ নাই শরীরাধার । 
তুচ্ছ অনঙ্গে কি হবে তার ছুর্গতি। 
১ মেল্তা।_ ইচ্ছামগ্লী নাম শ্ৰীবাধার, 
বাই রুষের মূলাধার, 
ভিথারী__আমি বাধার প্রেমের দায়?) 
মহড়া--নাছি একান্তে জানি বিনা শীরাধায় । 
যতনে চরণে শরণ লয়েছি রাধার ; 
এ দায় রাখেন রাই যদি পায়, 
নতুবা নিরুপায় ; মানের দায়, 
সখি ! আমার প্রাণ যায় ॥২ 


৮৯৪ 


> চিতান ।__শঙ্ষনে স্বপনে ধ্যানে জ্ঞানে 
জানি না রাধা বিহনে; 


> আহ কঃ সঃ ছি. প্রা কহ সত 
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৯ পরচিতান ।-__ রাধা পরম! প্রকৃতি, শক্তিরূপা, 
মোক্ষধাম রাধার চরণে ॥ 
স্ককা ।-_-রাধে! বাসেশ্বরী, আমার প্রাণেশ্বরী, কিশোরী ; 
রাধা প্রাণের আধা সই, জানি ন! রাধা বই, 
রাধা নাম করে বাজাই বাশরী । 
> মেল্তা ।-_আমি বাধামন্তরে দীক্ষা, রাধাতঞ্জে ব্যাখ্যা, 
রাধা নাম শিরে ধরি যতনে । 
মহড়া সখি! ক্ষতি কি ধরায় রাধার চন্বণে ; 
অতুল, অমূল্য, কৈবল্য রাধার বান্ধা পাক । 
সখি! ব্ৰহ্ষাদি দেবতায়, 
যে পদ না ধ্যানে পায়, 
মোক্ষোপায় ও পায় বলে পুরাণে । 
খাদ ।-- রাধার মানানল দ্ধ করে জীবনে । 
২ ফুক1।-_সাধে সাধি ধারে, সখি ! সকাতরে রাধার পায় ; 
রাধার মানজপ দাবানল, 
দহিল হৃদ্‌-কমল, 
বাক্য জল পেলে জীবন জুড়ায় । 
২ মেল্তা ।__হবে মানেরি অবসান, ত্যজিবেন রাধা মান 
কুপা দান দিবেন অধীন জনে ॥৯ 


ae 
কাল স্বপনে মাধব আমার কুঞ্জে এসেছিল । 
রজনীতে ছিলাম শ্যাম সহিতে ললিতে গো! 
প্রভাতে সেই শ্যাম কোথায় গেল ॥ 

দিবসে শীরুফণ-কূপ মনে ভাবিয়ে, 

নিশিতে নিকুঞ্ধে ছিলাম নিত্রিত হ’য়ে। 
আমি দেখিলাম ওগো! সখি, 

স্বছ সহান্ত বদন, বমণীএঞ্চন, 
কালবরণ বাকা আখি । 





প্রাচীন কাঁবওয়ালার গান 
যুগল করে কর ধরি, বলে,__"প্যারি, 
কেমন আছ বল বল ॥" 
কি ছলে স্যাম ছলিতে এল । 
বলে,_ “উঠ গো বাই চন্দ্রমৃখি 
তোমার হেমাঙ্দে প্রিশে,হা/যাঙ্গ দিয়ে 
একাছ্গ হ'য়ে থাকি ।” 
ক’রে আমার নিজ্রাভঙ্গ দিয়ে ভঙ্গ, 
ত্ৰিভঙ্গ অদেখা হ'ল ॥ 
কুক্থমশয্যা করে জ্রীমন্দিরে 
আমি করেছি শয়ন 5 
ইতিমধ্যে স্যামস্থন্দর, 
যেন দিল দরশন । 
মস্তকে মোহন চূড়া র'য়েছে হেলে; 
বনমালা, গুধচমালা ছলিছে গপে। 
বধুর অধরে মধুর হাসি; 
করে মুরলী লঃয়ে ত্রিভঙ্গ হ’য়ে 
দাড়াল সন্মুখে আলি । 
মনে হ'ল হেন কুঞ্চে যেন 
কোটি চন্দ্র প্ৰকাশিল ॥ 
সখি! ব্ৰদপুরী পর্রিহরি 
গেছে সেহ খে মাধব ; 
শুনি নাই আর, লেহ হ'তে বধুর 
দ্রবুখের রব । 
আজি একি দেখি সখি, অঘট পটন ! 
স্বপনে স্যাম কহে__প্যারি, আজ হে কেমন ?' 
আমার ধ'রে সহ যুগল-পদে ; 
বলে__ “হয়েছি দোষী, বিনয়ে তুষি 
অপরাধ ক্ষম শররাধে 1” 
ক্ষণে ভাসে নয়ন-জলে ক্ষণে বলে, 
“ভ্রিমভী ত আছ ভাল ॥” 
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এ যে স্বপ্ন কথা, প্রাণের ব্যথা, 
ভয়ে করিলে প্রকাশ ;_ 
কি জানি কি হয় ভাগ, সদা। ও মনে আল । 
বলিতে ললিতে তোমায় শিহরে হৃদক ; 
কুষ্ের কথা রুষ্ণ জানেন, কমার বল! নয় ॥ 
আমি গে! সই, রাজনন্দিনী ৮ 
কুফ-প্রেমে মজিয়ে, কষ তজিয়ে 
ছিলেম রুষ-আদদদিলী । 
সে সুখে বঞ্চিল বিধি রুষ্ণ-নিধি 
পেয়ে পুন হারাইল ।৯ 
১১৪ 
বিরহ 
মহড়া ।__যত বল সখি কেবল কাণে জ্ুনি, 
অৰোধ মন, কথায় প্ৰবোধ মানে না । 
যখন যাবার বেলা, কেঁদে গেছে কাল!» 
তখন স্বার গো, পাওয়া ভার গে?» 
রাধার প্রাণ খাকৃতে কুষ* অন্জে আসবে না) 
চিতেন ।__বচনে আ্বশ্বাসিয়ে রাঁধারে বুঝাহয়ে 
রাখিবো কত বার । 
কুষ্চ পাৰে প্রাণ জুড়াবে, 
ও কথা ভোলে না রাই আর ॥ 
যখন চূড়া বাশী ল’য়ে নন্দরায় ফিরে এসেছে, 
জেনেছে, কপাল ভেঙ্গেছে, 
রুষণ রাধার প্রেস যমুনায় ভাসিয়ে । 
এখন স্বাধানে বোলৰে কি, ওগো প্ৰাণসখি, 
খেদে প্রাণ বাচে কি, 
শুধু কথাতে কত করবো সান্বনা! ॥* 





প্রাচীন কৰিওস্থালার 
॥ ১২৪ 
মহড়া ।__প্রীণের রুষ্ণ বিনে একি হ'ল লো সই, 
বলস্তে বসন্ত নাহ গোকুলে । 
দেখি কোকিল নীরব, নাহি সে মধুর রব 
হাহা রব গো, শুনি সব গো, 
আর ভ্রমবা গুরুকে. না কমলে । 
ব্ৰজের ভাব, সে স্থরব, সকলি হরি হুরিলে । 
প্রতি তরুলতা, রাধারুষ্ণের কূপের আভাতে 
প্রভাতে কুঞ্জের শোভাতে গো, 
মুর নাচিত উচ্চপুচ্ছ ভাবেতে, 
হ'ত গগনে উদয় চাদ, এখন গোকুল-চাদ, 
গোকুল আধার করিল। 
চিতেন ।-_বিশাখা শোকাকুল! চঞ্চল! হইয়ে 
ললিতার প্রতি কর্ম । 
জানি মনে বৃন্দাবনে, হ'ত নিত্য নিতা 
নিকুঞ্জে বসন্ত উদয় । 
গেঁথে মালতী র হার, মাধবের গলায় 
আমরা দিতাম সই, সে দিন কই, 
সে ভাৰ কই, প্রাণের কৃষ্ণ কই গো। 
সখি, কই গো সে বুন্দাবনের শোভা কই, 
দেখি সামান্য অরণ্য হ’ল বুন্দারপ্য 
বিচ্ছেদে বিবর্ণ হেরি শৃন্তময় শীর্ণ ব্রজমণ্ডলী । 
অন্তরা ।--ব্রজের এশ্বর্ধ্য সাধুধ্য ফুরাল। 
মাধব অভাবে গো। 
অশোক, কিংশুক, পলাশ, কাঞ্চন 
কুছে প্রফুল্ল হ'ত নানা ফুল । 
পরচিতেন ।__বহি মন্দ মন্দ মলয়া সমীর 
জুড়া’ত গোপীর প্রাণ 
সে হিল্লোলে, কাল জলে 
সুখে বহিত সই তপন-তনয়া উজান । 


1 





গদ্দাধর মুখোপাধ্যায় be 


গত হেমন্ত কাল, সুখের বসন্ত কাল 

এতো সময় কাল, তু কাল, 

এবার হ'ল সই কাল বসন্তের সস্তকাল । 

একে কুষ্ণ বিচ্ছেদের কাল, না মানে কালাকাল, 
কবে হয় পুর্ণকাল, 

আছে কত কাল, দুঃখ গোপীর কপালে ॥” 


0 ১৩ ॥ 
> চিতান ।__শীত বসন্ত গ্রীষ্ম বৰ্ষ! আদি যত কাল; 
> পরচিতান ।__পতি বিনা সকল জেন নারীর পক্ষে কাল। 
> কা ।__সে কাল যেন স্থখের_যে কাল পতিহখে যায়। 
স্থখের মূলাধার, প্রাণপতি বলার 
পুরুষে অবলা জড়ায় ॥ 
> মেলত! ।__পতির স্বখে সতীর সুখ, 
পতিদুখে দুখ নারীর সই 
পতির বিচ্ছেদে অনেক জালা সইতে হয় । 
মহড়া ।-_ধৈৰ্ঘ্য ধর সই, অধৈর্ঘ্য হওয়া! উচিত নগ্ন । 
আস্বে নিবাসে প্রাণকাস্ত, হবে দুখ অস্ত, 
স্থলীতল করো তাপিত হৃদয় । f 
খাদ ।-_কমল তাজিয়া মধুকর স্বতন্তর কভু নাছি রয়। 
২ থকা (কত ছুঃখ দিলে বাঁ সীতা হরিয়ে ; 
খুচিল দুখের কাল, 
হুইল সুখের কাল 
জুড়ালেন জরীৱামে লগে । 
২ মেলতা ।-_নাখ-বি হে সাবিত্রী ত বিষাঙ্দিত হয়ে ছিল সই; 
আবাক্ পুনব্ব'য় পেপে সে ত ₹সময় ॥২ 





> পাই কঃ সঃ 





প্রাচীন কবিওয়ালীর গান 
১৪ 0 
মাথুর 
> চিতান ।_্রীরাধার মনোহর নটৰর ভ্রমররূপে উদয় এ । 
১ পরচিতান 1__ভাবে হয় গো যনে হেন অহৃতব, 
উহায় চিন্তে পার নাই গে! সই । 
> স্ষক1।-_তিলেক বৃন্দাবন ছাড়া রুষঃ নয় , 
কেবল দামের বাক্য জন্য, 
তাজিয়া বৃন্দারণা, 
মধুরায় গেছেন দয়াময় । 
> মেল্তা ।__রাধা কষ্েরি একা, 
জীক্বাধার বাধা অ্রিভঙ্গ, 
রাধা ছাড়া ত নহে মদনমোহন । 
ও ত জরমন্বরূপে ষট্পদ, নিকুঞ্ধে দেছেন দ্বরশল ৮ 
ও ত যাবে ন! অন্ত ফুলে 
কেশরাদি বকুলে 
কেবল মত্ত পেতে রাধার উচরণ।” 


teu 
অহুড়া ।__তোমার কমলিনী কাল মেঘ দেখে 
কুষ্ণ ব'লে ধরতে যাক্স। 
সমর! তাই. বলি করে ধরি, ও রাই 
ধোরো না গো ও নয় শহর । 
তখন কই কুষ, বলে প্যান্বী মুঙ্ছা যাক্স। 
একি প্রাপ্তি হলে! শররাধার, কও শ্যামরায় । 
দেখে বিদ্যুৎ-লতা কালমেবের সঙ্গে, রাধানাথ হে”. 
।বলে এ যে সই পীত বসন শ্তামের অঙ্গে । 
'খখন গর্জে অলধর, রাই বলে ধর গো ধর, 
আমার কালাচাদ মোহন মুরলী বাজায়। 





গন্দাধন মুখোপ ধ্যাক্স $৯ 
চিতেন ৷-_ত্বাধার নবম দশা হেরে, ব্যাকুল অন্তরে, 
সত্বরে আলি কংসধাষ, 
ভ্রগোবিন্দে, কছে বন্দে, 
পদারবিন্দে করিয়ে প্রণাম । 
জে স্যাম-বিচ্ছেদে প্যানী প্রলাপ দেখে, 
বাধানাথ হে, তোমার ন্বাই বলে, 
ভৃদ্‌পপ্যের নীলপদ্ম আজ্জ নিল কে? 
কেন এমন হ’ল প্যারী, নারী বুঝতে নারি, 
ও তাই সমাচার দিতে এলেম মধখুরায় ৪৯ 
॥ ১৬71 
> চিতান ।__কুষ্ক, প্রেমে উন্মাদিনী বাধার মখুরায় গমন, 
১ পরচিতান ।-_ হেরে বৃন্দে, জরাধার পদারবিন্দে, 
করে নিবেদন । 
ফুকা।__রাজতনয়া রাই তুমি ্রজে ; 
প্যারী গে! অলক্তযুক্ৰপদে, 
কুশাক্ষুর যদি বেঁধে, 
বিপদ ঘটিবে পথ মাঝে । 
১ মেলতা 1_ ত্রজের কঠিন মাটিতে, 
ঝটিতে হাটিতে, কটিতে 
কঠিন ব্যথা হয় পাছে। 
অহড়া।__প্যারী আয় গো! আয়, ধীরে ধীরে আয়, 
মধুপুর নিকট হুয়েছে। 
বাধে, রাধে, মরিগে! রাধে, 
পথশ্রমে ভ্রীমুখ তোমার ঘেমেছে।* 
॥ ১৯ ৪। 


১ চিতান ।-_বুন্দে নাম ধরে ও নারী 
ব্বন্দাবনবালিনী | = 


লগা ‘জী: গা:’ হইতে সংগৃহীত, 


ই পটার বান, মিতী কক, বেলতাবি পাওয়া মাহ নাহি 


৩৪ 








প্রাচীন কবিওযালান্ব গান 


পরচিতান ।--কাসেশ্বরী ব্আামার প্রাণেশ্বরী 
ভ্রমতির প্রিয়সন্দিনী ॥ 
১ ফুক! ।--তুমি চেন না সখি ওই বৃন্দে । 
বিরহে ব্যাকুলা 
হানে কুলবালা 
এসেছে দেখিতে গোবিন্দে ॥ 
> মেল্তা ।--মনে অন্যান করি সই, 
বাধার প্ৰেতিতা হ'বে বুঝি ওই, 
নাহি স্বধালে কিছুই বুঝিতে নাতি; 
মহুড়া ।-_আছে বৃন্দাবনে আ্বামার প্রেমের মহাজন” 
ব্ৰক্ষময়ী কিশোরী ; 
রাধা মূলাধার আমার সই 
জানি না রাধা বই 
আমি সেই বাধার প্রেমের ভিখারী । 
খাদ ।--দাসত্ব করেছি আমি গে! তারি, 
২ ফুক!।--রাধার প্রেম-ঝ্ধণে আছি বন্ধ সই । 
দাসখত দিছি তায়, 
এ কথা মিছে নয় 
খাতক আমি রসময়ী । 
২ মেল্তা।__করে রাজার প্রেমধার 
মধুরায় আসা গো আমার 
সে ধার শুধিতে সাধ্য নাই সহচরী ॥৯ 
॥ ১৮৪ 
মহড়া ।_তোদের মধুপুরে আছে__ 
ভ্রীবাধার প্রাণের এরী কোন্‌ নারী ৮ 
কেমন রমণী সে, তারে দেখা গো, 
একবার দেখি গো, দা 
শুনেছি গো, তারি প্রেমে, 
বিক্রীত হয়েছেন সেই জরি । - 





গদাধর মুখোপাধ্যায় 
চিতেন ।-_যত অথুরা-নগরী, মধুর ব্াজ্য ছেরি, 
বন্দে কয় বিনয় বচন । 
দাড়া গো, একবার দাড়া গো, 
তোরা দুখিনীর দুটো কথা৷ শোন্‌ ৷ 
বড় বিপদে প’ড়ে তোদের রাজ্যে সামার আসা । 
আমর! গোকুলের গোপিনী, স্যাম তাপের তাপিনী, 
গোবিন্দ ক’রেছেন এই দশটা ॥ 
এই মণুর! নগরে, কুন্জা! নাম্‌ কে ধরে, 
এখন যারে, কু ক’রেছেন নূতন হন্দী । 
খাদ ।__বিশেষ কথা জিজ্ঞাসা করি । 
দোলন ।--তারে দেখি নাহ গো, লোকের মুখে এলাম শুনি 
সে যে ব্রজের ধন, কুষ্ণধন, রাধার সর্বস্ব ধন, 
সেই ধনের গ্রাহক সেই রমণী । 
বড় রসিক সেই ধনী, রসিক মনোমোহিনী, 
প্রেমের ফাদে পড়েছেন রসিকচাদ বংলীধান্মী । 
অন্তর! ।__তোমরা মধুপুরের কুলাঙ্গনা, 
আমরা ব্রজ্জের ব্রজাঙ্গনা, 
দেখা হওয়া ভার, কথা কই গো সার, 
ওগো ভাগাক্রমে আজ এখন, 
পেলাম যদি দর্শন, শুধাই সমাচার, 
তোরা যাস্নে গো যাস্নে গো 
বোস্গো একবার । 
পরচিতেন ।_-দেখে গোপিকা সামাস্যে করিস্নে অমাগ্ঠে 
যে জন্যে এলাম তাই শোন্‌ ১ 
শরধন নাহি প্রয়োজন, 
সদ! নিজধন করি অন্বেষণ ॥ 
একজন তোদের দেশে ছিল, 
আগে কৎলের দাসী ; 
এখন কংসের আর স্বাজ্য নাই দাসীর দাসীত্ব নাই, 
লেই দাসী হ'ল রাজমহিষী । ie 





৩৪৪ প্রাচীন কবিওয়ালার গান 


তোমরা জান কি গো তারে, যে এই মধুপুরে, 
স্বাধার গলার নীলকাস্তমণি করেছে চুরি ॥* 
usu 

অহড়া ।-_ওগো কুজা গো আমায় ব'লে দে গো, 

মনচোরের বাসা কার ঘরে । 

এসেছেন মধুপুরে সেই চোর-_এই চোর, 

জের মাখন-চোত, এমন চোরের 

অন চুন্ধি কল্পে কোন্‌ চোরে । 
চিতেন ৷--এই ব্ৰজের ত্রজনাথ, 

বলিয়ে ধরে হাত, বুদ্ধের আনন্দ হৃদয় 

ঈষং ভঙ্গি ছলে, কখার কৌশলে, 

গিয়ে দৃতী কুক্সার প্রতি কয়। 

ও কি কর গো! বাজমহিষী, বেরো গো, 

আমরা সব আহিগ্দিণী, রুষঃপ্রেম কাঙালিনী, 

ভ্রজের আমার বন্দে নাম, কমলিনীর দাসী । 

তুমি রাজপাটের ঈশ্বর, আমর! অ্রজনারী 

এনেছি তোমার কাছে চোর ধঠরে ॥ 
খাদ ।-_হ'রে মন আছে কে এমন, বল গো বল গো! আমারে । 
দোলন ।__তাই ভাবি গো, ভাবি মনে, 

কুজা গো, যার ক্ষপে জগৎ ভোলে 

কার রূপে সে জন ভোলে, বল গে 

সে কি মনচুরির মন্ত্র কিছু জানে। 

তারে দেখবে! গে! একবার, কি আকার, 

কি প্রকার, কি গুণে বেঁধেছে স্তামে, প্রেসডোরে ॥ 

বর্গনারী বুঝতে নানি, মনচোরের মন করে হরণ 

এমন্‌ মোহিনী ৰিষ্ঠানিন্ধ কোন নাস্বী । 

শুনেছি পুরাণে, সমুজমন্থনে, 

স্থখধা করিলেন বিতরণ ; গিয়ে মনোমোছিনীর বেশে লাস্থাক্মণ, 

তুলপাইলেন মহাদেবের মন । 
৯ ৰি শাহ ste 
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ও কার কাছে গো! এমন সাধ্য, যে নহে জগন্বাধ্য, 
জগতের দুরারাধ্য ধন গো, 

এমন কে আছে তারে করে বাধ্য ! 

লে যে কি মঞ্র পেয়েছে, কোথায় কি জেনেছে, 
কি গুণে বেঁধেছে নটবরে ॥* 


২০ 
চিতেন ।__এলে মাধবের মধুধাম, 
কষ্পদে প্রণাম করিয়ে দূতী কয় 
বংশীধর, বহুদিনের পর, 
ও চাদবদন দেখ লাম দয়াময় । 
ফিরে চাও, চাও, চাণ্ড, হে কালশশী,_ 
সংগোপনে দুটো মরষের কথা তোমায় জিজ্ঞালি । 
৯ মেলত! ।-_তুমি ভ্ৰজের ধন, ক্ষন, গোপীর সর্বন্য ধন, 
হুন্ধি শুনি বিক্রীত হু'য়েছ এই মখুরায় । 
মহড়া ।__কি ধন দিয়ে স্যাম, কুক্জা কিনেছে তোমায় । 
আমরা তক্তিধন, প্রেমধন, 
দিয়ে সৰ গোপীগণ, স্যাম, ল’য়েছি শরণ 
তবু রাধানাথ, স্থান দিলে না রাঙা পায়। 
খাদ ।-_-এমন ধন, কও হে পেলে সে কোথাঙ্গ ॥ 
দোলন ।-_আমরা ধন মন প্রাণ, তোমাত দিয়ে জন্মে মতন, 
তোমার রাঙা চরণে আছি বিকার । 
২ জেলতা ।-_ তুমি হ’লে না সাম্বকুল, মজালে গোপীক্ল, 
এমন অকুল পাখারে গোকুল ডুবে যায় ॥ 
অন্তরা আমর আহিরিনী, মনে জানি সার, 
স্যামধনের তুল্য মূল্য, ত্রিজগতে নাই । 
হে তোমার তুল্য, তুমি অমূল্যনিধি, 
মূল্য দিতে সাধ্য কাৰ । 





> ৰাঃ গাঃ, গুপ্ত: লা 
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পরচিতান ।--তবে কি জানি কি অর্থ, কি গৃঢ় পদার্থ, 
আছ হে কুজার ঠাই ! 
সেই ধন, দুর্লভ রতন, 
পেয়ে কু মোহিত এলেন তাই । 
এমন ধন আর কি হে কারো আছে। 

৩ মেলত! ।-_জ্ব্যগুণে তোমার শীঅঙ্গ, কুক্জার অজ মিশেছে 
তুমি ভুলাও জগতের মন, ভুলালে তোমার মন 
সেই ধন এখন, কাদালে ব্রজের ব্রজগোপিকায় ॥' 

u ২৯. 

চিতেন ।__তুমি ত্রজেতে প্রেমের দায়, বিক্রীত রাধার পার, 
রুষ্ধন, রাধার কেনা ধন, হযেছে একবার । 
সে ধনে অস্তের নাহি অধিকার || 
শুনি, কও কও কও হে চিন্তামণি, 
মরি খেদে, কেন ক্ুষ্ধন থাকতে রাই কাঙ্গালিনী ॥ 

> মেলত! ।_কা'রে রাইপক্ষে পক্ষপাত, হ’লে হে কুঞ্জার নাখ, 
হরি, মোলো দুখে রাই, একবার চক্ষে দেখলে না 

মহড়া ।__হোক্‌ হোক্‌ পূৰ্ণ হোক্‌ কুক্জার মনের বাসনা ॥ 
কুজা ক'রেছে চন্দন দান, বাড়ালে দাসীর মান, 
তাই বামে দিলে স্থান । 
কিন্ত, রাধার বই কুন্জার শ্যাম, কেউ বোল্বে না ॥ 
খাদ ।__বোঝা ভার, স্যাম হে তোমার করুণা ॥ 

দোলন ।-_যথা রও, ভার হও হে, দেখ বুঝে ; 
অগ্রে রাধা, নামের পর, 
তোমার রু্ষের নাম সাছ্ছে। 

২ মেলত! ।_্সছে শ্রীরাধারুষঃ নাম, বিখ্যাত যুগল নাম, 
হরি, মধুর যুগল ভাব লুকাতে তে! পারবে না 
যোড়শ গোপিনী জরৰবন্দার্ণ্য, 
তার মধ্যে রাধা, গোপীপ্রধানা, 
ধন্য মান্ত বাজকন্তে । 


> ৰাঃ গা: গুপ্তঃ 


> ৰাঃ গাঃ, আত 


আমর! ত স্কুল তুলসী দিতাম সখা, _ 
ওহে হরি, ভাল, তাতে ত ছিলহে চন্দন মাখা, 
বুঝি রুষণ সাধনের ফল, ভাগ্যগুণেতে ফলে ফল, 
সে ফল অভাগী গোপীর ভাগ্যে ফোলো না। 
স্তর! নিভৃতে নিকুঞ্জে দেখেছি সবাই 
বিহান্থিতে রঙ্গে বিনোদবিহারী, 
সাখে বিনোদিনী রাই । 
২ পরচিতেন ।--লিখে দাসখত স্বহন্তে, প্রীমতির সঈঁহত্তে, 
দিলেহে কুৱেতে, দয়াময়, তা’ত মনে হয়, 
সে খতে সাখ্য আছেন ললিতে ॥ 
তোমার সেই দাসখত লও হে হরি, 
খাতক গেল, মিছে খত রেখে, 
কি করিবেন রাইকিশোরী । 
মেলতা__নিজ কৰ্শ্মের ফল পেলেন রাই, 
তোমার দোষ কিছুই নাই, 
হরি, কিন্ত মৰ্শ্বচ্ছেদ ক’লে ধর্স্ম সবে না ।।২ 
0 ২২ ॥1 
মহড়া ।__দেখ ক্ষণ হে, এলেন কুষ্ণকাঙালিনী বাই 
সেই গেলে, আর না এলে গোকুলে, 
বাইকে সঙ্গে করে ল’য়ে এলাম তাই । 
জানত পদ আশ্রিত, গোপিকা সবাই । 
ব্বাধানাথ হে, যা হবার তা হ’ল; 
এনে দিলাম হে, তোমার রাই, তোমার ঠাই 


[সন প্রাণ কুল মান, 
পা সপেছেন, কু তোমার ঠাই । 
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ভিতেন ।_ স্যাম এলেন সমস্তপঞ্চকে নাব্দস্থথে, 

শুনিয়া সংবাদ । 

সহচরী সঙ্গে করি এলেন প্যাবী 

দেখতে কালাটাদ । 

কেঁদে রাধে রুষ্ণ ক্ষণ বলে 

ছটি নয়ন ছল ছল অশ্রজল, 

বহিছে ধারা বদ্দলকমলে। 

কেঁদে ললিতে কুষ্ণে কয়, দয়াময়, 

পার চিনতে, বহুদিন আজ দেখা নাই । 
অন্তর! | প্রণাম করি নাথ 

আমর। ব্রঞ্জের আহিরিণী নারী সব, 

দিলাম ছে পরিচয়, মনে হয় কি না হয়, 

স্যাম হে, ছুঃখিনীদের প্রাত কর দৃষ্টিপাত । 
পরচিতেন ।-_শরবৃন্দাবনে খে সব লীলে, করেছিলে, 

আছে ত মনে? 

সে গুণ যত, মুখে কব ক’ত, 

শেলের মত র’য়েছে প্রাণে ॥ 

দেখ সেই, এই বুকভাঙ্থঙ্ছতা__ 

তোমার কালজ্ধপ ভাবিয়ে, কালিয়ে, 

কালী হ’য়েছেন রাই স্বর্ণলতা ॥ 

একবার বন্ধিম নয়নে, রাই পানে, ফিরে চাও ছে, 

দেখে তাপিত প্রাণ জুড়াই ॥* 


neu 
ছুই বাজ্যে ছ'জন রাজা, 
বল প্রজা হ’ব কা'র। 
তুমি রাজা, বজ বাই বাজা, 
ক্ষ আমরা দোহাই দিব কোন স্বাজার ৷ 
কঃ" হইতে সংগৃহীত 4 
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ললিতা, বিশাখা, বৃন্দে, চিঅরেখা, 
আলি মধুধাম রাজসভাক্স বাঁজলসস্বোধনে কয়, 
রাজা! কফ করিয়ে প্রণাম । 
শুন শুন ওহে বনমালী, বলি বলি, 
সৰ মনের দু:খের কথা তোমায় বলি। 
আমরা! কোথায় যাই, ত্রজে রইলেন সবাই, 
তুমি রইলে, পেয়ে কংসের রাজ্যভাব । 
জানতে এলাম তাই স্যাম হে যমূনার পার । 
খাকি ত্রজ্জে, একবার মনে করি; 
তা কি পারি স্যাম, তোমায় না দেখে প্রাণে মরি 
এলে মধথুরায়, মন ত্রজে ধার, 
প্রাণ কাদে হে, বিচ্ছেদে সেই রাধার । 
যখন কুঞ্ে ছিলে হৃষীকেশ, 
প্রেমকাজ্যের কথা হয়েছে শীরাধার হে 
অজের রাজ্য ছিল রামরাজ্যের প্রায়, 
নাহি ছিল দুঃখের লেশ। 
পরমন্থখেতে.গোপিকাগণ হে করিত স্থখে বাস 
উঠতো নিত্য রসের লহরী, 
বাঁধারুফে, করিত বিলাস ! 
এখন ক্ষ, হওয়াতে অন্তখা, দাড়াই কোথা, 
কোন রাজ্যে থাক্‌লে খুচিবে মলের ব্যথা । 
একবার মধুবন, আবার বৃন্দাবন, 
যাতায়াত পরিশ্রম সহে না আর ॥২ 


128 1 
রাই শত্রু রেখো! না হে স্যাম রায়, 
বধ ক'রে ব্রজের রাধারে, 
সুখে রাজ্য কর ল’য়ে কুব্সায় ॥ 

১ ৰাঃ গাই শীত সীঃ 
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বন্দে গে কুষে কয়, শুনেছি দয়াময় 
ক'জে ত সকল শক্রনাশ। 
কারে ধ্বংস, প্রধান শক্ত কংস, 
যদুবংশের বাড়ালে উল্লাস ॥ 
তোমার আর এক শক্র ব্রজে আছে, 
সে মোলে সব কণ্টক ঘোচে, 
মোলে, সেও হে প্রাণেতে বাচে; 
রাজার নন্দিনী, হ’ল বিরহিণী, 
বল হে, কত দু:খ সবে আর ॥ 
কণের শেষ, শত্রুর শেষ, রাখলে প্রমাদ ঘটায় ॥ 
তুমি হ'য়ে রাধার প্রেমের ক্রণী, 
তায় কর্লে কাঙালিনী, 
তোমার ও গুণ জানি জানি, 
এখন বধিলে রাধার প্রাণ, বাড়িবে অধিক মান, 
মুক্ত হবে রাধার প্রেমের দায় ॥৯ 


৪ ২৫৪ 

> চিতান ।-শ্রীবন্দীবনেশ্ব্বী কিশোরী, 
যা বল কলি সম্ভব । 

১ পরচিতান ।__হে মাধব, রাধার সে গোরব, 
গিয়াছে তোমা হতে সব । 

> ফুকা ।- ছিলেন ত্রজেশ্বরী, বাই কিশোরী, 
হরি রাজত্ব তুমি তার; 
করেছ ব্বাজ-পখের ভিখারী | 

> মেলতা ।__ আমরা কথায় ত ভুলবনা, 
শ্ররাধার যঞ্জণা, 
এই মাও চক্ষে দেখে এসেছি; 

মহড়া ।__প্যারীর রাজত্ব খেতে আর ব 
বাচলে প্রাণেতে বাঁচি । 








বিচ্ছেদ জ্বালা রাই যুড়াত, 
যমুনায় ঝাপ দিত, 
কেবল আমর! তায় প্রবোধ দিয়ে রেখেছি । 
খাদ ।_-কব কি যে স্থখে গোকুলে আছি । 
২ ফুকা ।--রাধার দাসী যত লেই ব্রজাঙ্গনা, 
রাধার চরণ বই জানে না, 
রাই মন্ত্র করে উপাসনা ৷ 
২ মেলতা ।-_কফ্ণ তোমারে হারায়ে, 
রাধার পানে চেয়ে, 
আমরা সর প্রাণে বেঁচে রয়েছি ৷? 


1২৬ ॥ 

> চিতান ।_ বৃন্দাবন হতে অক্রুরের সঙ্গেতে, 
কংসযজ্ঞে যখন এসেছি ; 

১ পরচিতান ।__জীরাধার আজ্ঞা লয়ে সই যাত্র। করেছি ৷ 

> ফুকা ।--হাস্যমুখে রাধা আমায় দিয়াছেন বিদায়, 
আমি কি ভুলিতে পারি সেই ভ্রীরাধায়? 

৯ মেল্তা ।-_বলিলে গোকুলে বিচ্ছেদ বাজ! হয়েছে; 
লে কি কথা ব্ৰদেত সই রাই রাজা আছে; 
শুন সখি গো তোমাগ্ন কই, রাধা! ছাড়া নই, 
আমি সেই রাধার প্রেমের ভিখারী । 

অহড়া ।__ব্রজধামে রাই নহে সামান্য নারী» 
রাধার রাজ্য ল'তে সাধ্য কি সই বসন্ত রাজার ; 
রাধা পরম! সতী তিলোক-ঈশ্ববী । 

খাদ ।__ভরমে কি ভুলেছ তুমি ও সহচন্রী ; 

২ ফুক1 | বুন্দাবন নিত্যধাম জাল তদন্ত__ 
সেখানে ত বিরান্দিত চির বসন্ত ৯ 


সু ১ লা: ৰু সঃ, লু, বাং গাড় 


© 


প্রাচীন কৰিয়ালার গান 
২ ষেল্তা ।-_রাধায় করিতে দশন, 


0২৭ ॥ 
প্রভাস 
মহড়া । _কথায় ভুল্‌বো না কষ্ণ আমরা কথার কাঙাল নই ॥ 
রাধারে বসা বামে, তীর্থ ধামে, 
দেখে এ চরণে, সবাই তৃপ্য হই । 
শুন শ্যাম এই করি নিবেন । 
রাধানাখ হে, তব দক্শনে__. 
ছিল ভ্রীদামের অভিশাপ, মনস্তাপ 
বুঝিহে খুচিল এত দিনে। 
ভাগো এসেছেন আপনি রাই, দেখা তাই, 
নইলে সবাইকে তোমার মনে ছিল কই। 
চিতেন |--_-কর্রিতে রাধার মান রক্ষে, 
বিনয়বাক্যে কলে সম্ভাষণ । 
মরি মরি, ও বাকামাধুরী, 
শুনে হরি জুড়াল জীবন ॥ 
দেখে বাইকে ভাবের উদর হ’ল_ 
ভাল বল দেখি মাধব এ গৌরব, 
এ প্রেম এতদিন কোথায় ছিল। 
অনেক যাতনা, পেয়েছে, জেনেছে, 
গোপীর নাই হে গতি কুষ্ণ তোমা বই । 
অস্তর1।__পুরাই মনলাধ, একবার যদি এ 


> প্রাঃ ক: সং 





= ঠাকুরদা সি 
পরচিতেন__এইখালে সাজাই বৃন্দাবন, নিধুবন, 
নিধুবন নিকুঞ্জকানন 
লেই কিশোরী, সেহ তুমি শহর, সেই সব নারী, 
আমরা গোপীগণ । 
বায়ে হে রত্বসিংহাসনে__ 
কু্ণ তুমি নীলরত্র, রাইরত্র, 
ছুই রত্ব হেরি দুটি নয়নে । 
আমরা গেঁথে মালতীর হার, 
ছু’জনার অঙ্গে পরিে কর্ণ প্রেমানন্দে রই ৷ 


ঠাকুরদাস চক্রবর্তী 





১0 
সখীসংবাদ 


> চিতান ।__ প্রভাতে শ্রীরুষে, নিকুঞ্জের নিকটে 
হেরিয়ে বৃন্দে শ্রীমতীরে কর । 

পরচিতান ।--রাধা কেঁদেছ যার আশাতে, নিশিতে 
সেই স্যাম প্রভাতে উদয়। 

> স্কুক। ।-__ক্লষ্ণ অতি স্রিয়মান তাহে লক্জা-ভয় 
মুখে আধ আধ ভাৰা 
গললগ্রবাসা 
কাতর মাধব অতিশয় । 

১ মেলতা। ।__দেখে কূপের ছাদ 
পাছে রাগ হয় উন্মাদ 
ক্ষণ আগে তাই পাঠিয়ে দিলেন আমাকে ) 
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৩৫৪ প্রাচীন কাবওয়ালার গান 


অহড়া ।__একবার বলিস্‌ ত আস্তে বলি মাধবকে 
প্যান্ি তোর সম্মুখে, ও 
ও দেখ কালিয়ে কুকের বাহিরে দাড়ায়ে । 
কেঁদে বল্তেছে “দয়া কর রাধিকে |” 
খাদ ।-_যদি স্বেচ্ছা হয় বল্‌গে! প্রধান? গোপিকে । 
২ ফুকা ।__রুষণ সেজেছেন অতি বিপরীত 
যেন গ্রহনান্তে শশী 
উদয় হ’ল আসি 
সৰ্ব্বাঙ্গে কলঙ্ক অস্কিত। 
২ মেলতা ।-_নাছি সৰ্ব্বাঙ্গে স্বরাগ 
হৃদে কলক্ষেরি দাগ 
নাহি লাবণ্য কালাচাদের চাদমূখে ॥৯ 
un 


বিরহু 


জ্রমতি, এই মিনতি রাখ* গে! আমার | 
পাবে সময়ে কালাাদ, খুচিবে এ বিষাদ, 
সও গো সও অল্প দিন আর দুখের ভার ॥ 
হবি কি পাগলিনী, কমলিনি, 
ক্ুষ্ণবিরহের দায়? 
ছি ছি খৈধ্য ধর, সহ কর দুখ, 
সময়ে পাবে শ্যাম রায় । 
আছে প্রমাদিনী এ যে কুটিলে 5 
সাধে রুষ্সাধে বাদ, পরিবাদ 
ঘটালে এই গোকুলে । 
দুঃখ অন্তরে রাখ রাই, প্রকাশে কার্ধ নাই, 
খটাস্নে জালার উপর জালা আর 
জেনে! সকলি কপালে হয়, 
রাধে গো, দোষ নাই কা'র। 

৯ প্ৰাঃ ৰঃ সঃ, গুপ্ত ২ আঃ কঃ সং-শুন 


ঠাক্রদাঁন ভিজ ৩৪৫. 
বাধ ধৈৰ্য্য গুণে প্রাণ, কিপোরি, 
ভাব ক্ুষ্ণের অভয়স্পদ, ঘুচিবে এ বিপদ, 
বিপদের কাণ্ডারী হরি । 
ভাব একান্তে শ্রীকান্ত, হবে দুখ অন্ত, 
হয় দুঃখান্তে সুখ, বিধি বিধাতার ॥* 


ueu 

নাহি একান্ত জানি বিনা শীরাধাগ্ । 

যতনে চরণে শব্বণ পেয়েছি রাধার $ 

এ দায়ে রাখেন বাই যদ্দি পায়, 

নতুবা নিরুপায়, মানের দায় সি, 

আমার প্রাণ যায় || 

রাধার মাধব রাধার প্রেমে, 

সদা গো বাধা আছি সই ! 

নাহি অন্য জনে জানি মনে সই, 

একান্ত প্রাণের রাধা বই । 

ব্ৰহ্ম-সনাতনী, চিন্তা-শ্বককপিনী শ্রীমতী ; 
রুষ, বিরহে কি ভয় তার, বিচ্ছেদ নাই শরীরাধার 
তুচ্ছ অনঙ্গে কি হবে তার দুৰ্গতি ॥ 
ইচ্ছামক্সী নাম বাধার, রাই ক্ুঞ্চের মূলাধার । 
ভিখারী আমি রাধার প্রেমের দায় ॥* 


US 
> চিতান ।-_পুক্ৰৰ সরল সুজন অতিশয়, 
নাহি কঠিনতার লেশ ৷ 
১ পর্চিতান।__মাগে প্রাণ সঁপে পরের করে অনাসে_ 
সহজে সসেরি শেষ । 


১. ৰাঃ গাঃ’ হইতে সংগৃহীত 


২ কাহারও মতে এই গানটি পৰা ক মৃখোপাব্যাত্রের রচিত 





প্রাচীন কবিওয়ালার গান 


১ কুক! ।__কমল ফুটাক্স হে প্ৰভাকর আদরে, 
জেনেও ত মধুকর 
ভুলেও তাজে না পক্ষমেরে। 
১ মেল্তা নাহি হুয় তার মনক্লেশ, 
ভাবে সে স্থখ অশেষ, 
আমি পরের নই, তোমা বই আর জানি ন! ৷ 
মহড়া ।-_ কেমন পুরুষে কপাল বুঝিতে নারি, 
প্রাণ লয়ে ও স্থযশ কর ন! । 
হয়ে তোমারই প্রেমাধীন্‌ তুষি মন নিশি দিন, 
তৰু ভুলেও ত আমায় ‘আমার’ বল না।।? 


neu 
> চিতান ।-_বল সই কি কথ ভাবের সন্তাখ! নাহিক আমার ॥ 
১ পরচিতান ৷-_তবে ক্শ্বান্তরে হ’লে স্বতন্তর, 
তুষ তে নারি প্রাণ তোমার । 
৯ ফুক! ।৷-_ত!’ বলে তেব না প্ৰিয়ে আষায় পর । 
আমি নহি ত পরের প্রাণ, 
তুষি না পরের প্রাণ 
তোমারি বাধা নিরন্তর । 
১ মেল্তা ।-_পরের নিন্দ! কর! কেমন স্বভাব রমণীর, 
পুরুষ প্রাণ দিলেও নারী হুযশ করে না। 
অহড়া ।__কও কে শিখালে হে তোমারে 
এমন ঘর ভাঙ্গা মন্্রণা । 
বিনা দোষেতে দুষো লা, 
সুখের প্রেমে দুখ দিও না, 
মিছে অপযশ কর্লে ধর্শ্বে সবে না।” 


> প্রা: কঃ স:, গুপ্ত: 
২ প্রাঃ কঃ সং 





ঠাক্রদাল চক্রবর্তী 
el 
> চিতান ৷-_বৃন্দে শবৃন্দাবনে বসন্তে হেরে, 
কাতরা হ'য়ে খেদে কম । 
> পরচিতান ।৷-_একে কুষ-বিজ্ছেনে প্রাণ দহিতে 
তাতে আর কি এত জাল! সয় । 
> ফুক!৷-_এই ব্রজ্জেতে যখন ছিলেন ব্রজেন্মতন য়» 
হত তাতে হে বসন্তে নিত্যহ্থখ্যেদঃ । 
১ মেল্তা ৷-_এখন লে সুখ হরি__হরি, ব্রজধাম পর্রিহরি, 
ব্রজনাথ গেছেন যমুনার পার । 
মহড়া ৷--দেখ ক্ষ্ণ বিহনে, হে কতুর!জ, 
এই দশা গোপিকার । 
কেন এ সময় বলন্ত, কোত্তে গোপীর প্রাণাস্ত, 
এলে গোকুলে ; 
তোমার কোকিলের স্বক্রে প্রাণে বাচা ভার । 
খাদ ।মাধবে, মাধব-অভাবে, সবে শ্রাকার । 
২ ফুকা ৷--দেখ এই সেই ব্ৰজ্েশ্বী, স্বৰ্ণনতা রাই, 
ধুলায় লুষ্টিতা জীমতী সে স্বর্ণ নাই! 
২ মেল্তা ।__ক্ুষ-বিরহে অনিবার, নয়নে শতধার, 
বহিছে সদ! এ শ্ররাধার । 


uu 


মাথুর 

১ চিতান ৷-- দাড়াও দাড়াও ওগো বৃন্দে, 
বাজারে জানাই সবিশেষ ; 

১ পর্বচিতান । _নাহি পার্বে যেতে রাজসভাতে 
আচ্ঞ ন! দিলে হৃষীকেশ ৷ 

> ফুকা ।_-আছে ভূপতিৰ এই অস্থমতি জেন 
কেহ পারিবে না যেতে, রাজার সভাতে 
না হু'লে বাজ-আবাহন । 


০০৯১১ 
১ আ্রাঃ কঃ সহ - 


তবে যেওগো দেখ মথুরার বাজন্‌ । 
খাদ ।__সামান্য ভূপতি নহে মদনমোহন । 
ফুকা 1-_যোগী খষিগণ বাজদ ৱশনে আসে 
বাজ-অন্মতি ল’য়ে হষ্টমতি 
দেখে গে রাজার গীনিবাসে। 
> মেলতা ।__তুমি সহজ্জে রমণী, 
তাতে কাকঙ্গালিনী, 
ছেড়ে দিতে গো নারি তোমাগ্ন কদাচন ॥৯ 
1 
চিতান ।__আসি মাধবের মধুধাম, 
রুফপদে প্রণাম, 
করিয়ে বৃন্দে দৃতী ক্য়_ 
> পরচিতান ।-_বংশীধর, অনেক দিনের পর 
ও চাদৰদন দেখ লাম দয়াময় ৷ 
১ ফুকা ।--কথা ক কও কও হে চিন্তামণি 
কেন ক্ুষ্ণধন থাকিতে বাই কাঙ্গালিণী ॥ 
> মেল্তা ৷--করি রাই পক্ষে পক্ষপাত 
হ’লে হে ক্বুজার নাথ 
মরিল রাই, চক্ষে একবার দেখলে না। 
মহড়া ।-_হকু হুক পূৰ্ণ হুক্‌ ক্ৰুজার মনোবাসনা 
কুবুজ! দিয়েছেন চন্দনদান, 
বাড়ালে দাসীর মান 


আবার তায় বামে দিলে স্থান, 
তবু রাধার রই কুবুজ্ার স্যাম কেহ বল্বে না।” 
( এই গীতের খাদ, দ্বিতীয় মেলত! ও কুক! পাওয়া যায় নাই । ) 
৪০৪ 
> চিতান ।__ আসিয়া কংসধামে বৃন্দে, 
গোবিন্দের পদে ধরি কয় । 
পরচিতান ।-__বহুদিনের পর দ্দরশন পেলাম দয়ামক্স ) 
> ফুকা ।__ভাল ভাল ভাল ওহে কালশলী, 
একবার দাসীর পানে ফিরে চাও হে, 
কিছু মরমের কথা তোমায় জিজ্ঞাসি । 
> মেলতা ।-_তুষি ত্ৰজের ধন রুষধন 
গোপীর সর্বন্বধন 
বিক্রীত হয়েছ এই মথুরায় ; 
মহড়া ।__আমরা ভক্তিধন, 
আর প্রেম-ধন 
দিয়ে তোমার ভ্ীপদে ল’য়েছিলাম হে স্মরণ ; 
তবু ব্বাধানাখ, রাখিলে না বাঁজাপাক্স। 
খাদ ।__বল শ্পদে দোষী হ’ল গোপীকায়? 
২ ফুকা ।--ধন মন দেহ যৌবন তোমায় দিয়ে, 
তোমার রাঙ্গাপায়ে রাধানাথ হে, 
আমর! জনমের মত আছি বিকায়ে । 
২ মেল্তা ।-_তুমি হ’লে না অঙ্ুকুল 
মজালে গোপীর কুল, 
অকুল সাগরে বুঝি গোকুল ভেসে যায় ॥* 
eu 
আমি অনন্ত, আমার অস্ত কেবা পায় । 
কু কুবুজায় স্বন্দরী, করি হে স্থন্দরি, 
কখনো ধরি রাধার রাঙ্গা পায় ॥ 


> প্রাঃ কঃ সঃ ২প্রাঃ কঃ সঃ 





প্রাচীন কবিও্সালাব গান 
সকলে জানে সই রসমই, আমি ইচ্ছায় ; 
জগং-ব্ৰহ্ধান্ডের স্থটি স্থিতি লয়, 
সই রে, আমা হ'তে হ’য় । 
কতু ইচ্ছা করে করি রাজত্ব ;_ 
করি কখনো ছটালি, কখলো রাধার দাসত্ব । 
কু গোলে চরাই গোবন, 
কু গোপের উচ্ছিষ্ট করি হে ভোজন, 
কভু বাশীব গানে ভুলাই গোপিকায় । 
কভু ভিক্ষা করি মান, মানিনী, রাধার মানের দায়। 
কছু কবে ধরি গিরিগোবর্ধন 7 
ইন্দ্ৰদেবের ভয় হ'তে রক্ষা করি গোপীগণ, 
কু পুতনা! করি নিধন, কক করি গো সখি 
কালীয় দমন, কু উদৃখলে বাধেন যশোদা ।” 





SS ইহা বাঃ সাঃ হইতে সংগৃহীত 


॥ ১ 


দিনে ্িনে দিন গেল দয়াময়ি । 

( আমি ) চীনহীীন অজ্ঞানে চরণ চাই । 
চরণে দেও যদি মা, লিক্ষ গুণে, 
সাধনের জোর নাই & 

যনে করি সাধ্‌ব চরণ ; 

করি না/সেই ভাবাচরণ ॥ 


“কু-আচরণে কবে-দিন কাটাই/_ 


নেখো অন্তরালে চরণতলে, বলে রাম কানাই ॥ 





লহর মালসী 
চিতান ।-_তুমি ভ্রিগুণধারিষী তারা, বেদে শুনতে পাই । 
পারাপ।__ তোমার নামের গুণ, তোমার চরণের যে গুণ 
মা গো, সে গুণের সংখ্যা কিছু নাই । 
লহর ।-_তুমি 'আস্যাশক্কি তারা, তোমায় ধর্তে দেও না ধরা, 
জীবকে সারা, করলে মায়াজালে 
তোমার মায়াতে, মা হুয়ে যুদ্ধ 
বিষয়ন-বিষে হ’লেম দদ্ধ 
সার পদ্দার্থ সকলি যাই ভুলে 
মিল ।--পাপ পুণ্য মা তোমার কার্য 
দোষের ভাগী আমি,_ঠিক বাজীকরেন মেয়ের মত, 
দেখা ভোজের বাজী ভূমগুলে॥ 


॥॥ ৩॥ 


মহড়া ।-_এমা দুর্গে ! পাঁপ পুণের বিচার কব তুমি মা, 
আমি সে ভার দিয়াছি তোমান্ব চরণকমলে ॥ 
ধুয়া এ দেহে মা তুমি বাঁজা 
দেহ বাজ্যে তোমার প্রজা ছয় জনা এখানে, 
তারা প্রজা হ'য়ে, বাজার হুকুম আমলে না আনে, 
ছয় জনা মা, প্রতিবাদী স্থস্ত্র বিচার কর বদি 
হ'য়ে ছয় নার নামে ফৈরাদী, 
চি আমি ডিক্রী পাব এক সওয়ালে ॥- __ 
খাদ।__সাবিকাদি ত্রিগুণ তালা”_আপনি স্থজিলে। 
লহর ।-_আমি তর্ব তম গুণে 
এবার সার ভেবেছি মনে মনে” 
"সন্বগুণের গুণ কি আছে বল” a 
সাক্ষী আছে মৈষাজবে বুল 
তম গুণ সে প্রকাশ করে, 
মা তোমার এই রা! চরণ পেল ॥ 


২০৬২ প্রাচীন কৰিওয়ালার গাল 


মিল ।_তম গুণে সাধনসিদ্ধি, সত্য জানা গেল, 
জানি তমণ্ডণে তরে গেল, 
কালকেতু ব্যাধের ছেলে ৷৷ 
(এমা ছর্গে গো-_ইত্যাদি ) 

ঝুমুর ।--সদ! তাই ভাবি মা! বসে নিশিদিন ; 
কবে হৰে আমার বিচারের দিল || 
ব্দ্মর্ধ ফেটে যাবে, আমার সেদিন বা কিরূপে যাবে, 
ভেবে হৈল এই তঙ্গ ক্ষীণ ৷ 
গীত মনোশিক্ষার ভাবে 
ও ভোলো মন, আছে কি সুখে? 
তোমার দিন গেল, কাল সম্মুখে 
মনরে, ভবের মায়া দূরে রেখে ভঙ্গ ব্রক্ষমন্্রীকে 
মনরে, কি ধন লোভে এসছে তবে, কি ধন লয়ে যাবে 
যখন সরকারী তলব আসিবে, কি বলে দাড়াবে? 
এ দেহ মাটীর ভাণ্ড, ভেঙ্গে যাবে ঠুকে । 
শমন দূতে হাসবে তখন ধিক্‌ দিয়ে তোর মুখে ॥ 
মনরে, বিষয় গোলে দিন কাটালে, খাট হৈল বেলা, 
আর কিরে মন, খুঁজলে পাবে সে ধন সদ্ধ্যাবেলা 
শেষে কানাই বলে, ও পাগল মন ঠেকুলে মায়া পাশে 
তরবে যদি, তবনদী দুর্গা বল হুখে ॥১ 





১২ 


করুপামক্সী মা, আজ জানা যাবে তোর কেমন করুণা 
দণ্হাতে শিক্পরেতে বশিক্সাছে রবির নন্দন গো মা, 
ববির নন্দন, আমি ভগ্ন পেয়ে মা বলে ডাকি, ঘন ঘন । 


১ সৌরভ, ১০২০ £ম বর্ষ অগ্রহায়ণ, “ভক্তকবি কানাই বলাই'_বিজ় নারায়ণ আচাৰ্ঘ্য 





ক্রমাপতি ঠাকুর 


মাতাপিতা বর্তমানে, যদি সন্তানে কষ্ট পায় গো 

সন্তানে কষ্ট পায় ।-_ 

বাগে কি সন্তান ত্যাগে গো, দক্নাল বাপ মায় ॥ 

আমি দীনহীন ক্ষীণ অতি, তু:খ হর দুঃখহরা, গো 
হখখহর1। 

তোরা খেয়া ঘাটে বসে ডাকে বলাই কপাল-পোড়! ৷ 


7২৪ 
তোরে বারে বারে মা বলে মা ডাকি কেন শুনছ না। 
বুঝি দীনের প্রতি দক্সা হৈল না। 
আমাগো, ভব ঘোরে, এনে মোরে দিলে কি জঠর-যস্ত্রণা 
স্মতে এত বিপরীত, ক'রে মায় কখন ধরে না, 
পুরাণে কয়, শমনের ভয় দুর্গা নামে থাকে না, 
আমি ভেবে দেখি, যাবি ফাকি, 
ক্্ম-নাশ আর কাটা যাগ না। 
জানলাম তত্ব, কপাল সতা. 

কপাল বৈ আর কিছুই তো না। 

পাগল বলাই বলে, ছুর্গা বলে 

"আর কেহ তোরে ডাকবে না ।* 


রমাপতি ঠাকুর 





usu 
বিরহ 

সবি, স্যাম না এলো । 

অবশ অঙ্গ শিথিল কবরী 

বুঝি বিভাবরী আজি অমনি পৌহা'ল। 

এ দেখ সখি, শশাস্ক কিরণ 

উৰায় প্রভা হলো! সঙ্কীরণ 
সৌরভ ১০২ "অগ্রহায়ণ 


৯ ব্ত্মানশ্দ সহাভারতী-_ব্সসাহিতে/ক দ্বিতীয় যুগ পরবাসী. ৯০০৮. = 


| 


প্রাচীন কবিওদ্ালার গান 


পাতায় পাতায় বহে-প্রাত:সমীরণ 
কুমুদিনী হাস্য বদন লুকাল ৷ 
শর্ববরীভূষণ খন্ডোতিকা তারা, 
দেখ সখি সৰে প্রভাহীন তারা, 
নীলকান্তমণি হলে! জ্যোতিহারা, 
তাশ্থুলের রাগ অধরে মিশাল ।॥ 
সখি! শ্যাম না এলে । 

তাপিত হৃদয় রমাপতি কয়, 

এ বিরহ ধনি তোমা বোলে নয়; 
নিশা। গতে যেন প্রভাত নিশ্চ, 
রজনীর স্থখ-বিলাস কফুরাল ॥ 
সখি! শ্যাম না এলো ।” 


রাশকমল 





UD 


কবির লহর-_মহাভারত-শিশুপাল 
মহড়া ।__তোনে ধিক ধিক আজ ওরে মাধব শিশুপাল, 
আর কি তোর মরিতে জায়গা নাই । ত 
রামকমল ভীষ্মক নন্দিনী, জানি নাবায়ণের লক্ষ্মী তিনি, 
গেলি তুই করিতে তাস বিয়ে । 
মগ্দানি ভেঙ্গে দিব গন্দানি দিয়ে । 
এমন যার লক্ষ্মী সে গেল তোমার মুখে দিয়ে ছাই ॥ 
খাদ ।-_বিয়ের কাণ্ড শুনে আজ লক্জায় মরে যাই ॥ 
ফাকা ।-_সে দর্পহারী বংশীধারী, আপনার দর্প রাখে না। 
জেনেও জান লা। 





মনে যে দর্প করে হন্সি তা জান্তে পারে, 
অমনি তার দর্প চূর্ণ করে কালিয়ে লোপা ॥ 
মেলত! ।__-একদিন গরুড় দৰ্প করেছিল জ্রীহরির কাছে। 
করলেন অনায়াসে তার দর্প চূর্ণ, পুষ্প. আনতে শুনতে পাই ॥ 
> চিতেন।__বজে রুষ্ণচন্দর তোমার বিজ্মে দিতে দিলে লা। 
সেই জন্যে; ওরে, রামকমল ভীস্মক রাজার কন্যে, 
তোমার ভাগোতে ঘটিল ন1॥ 
পাড়ন ।--যে বৈক্ুণ্ঠের কমলার পতি, 
করুন্মিণী রমণী হয় তার 
বলিব কি তোমায় ৷ 
টাটে আলোচাল দেখে, লাল পড়ে ভ্যাড়ার মুখে, 
তেমনি কুক্সিণী দেখে তোমার সুখ চূক্ষ/নি পায় ॥ 
মেলত! ।--ওরে কুবেরের ধন কাকে হরে, আনতে কি পারে, 
ভাগ্যে রষ্ণের কাছে গিয়ে তুমি প্রাণ বাচায়ে এলে তাই ॥ 
অন্তর! ।__বুঝে দ্বেখতে হয় অন্তরে, 
স্বদেশে পূজিত বাজ! প্রজায় মান্য করে । 
অন্য দেশে সাজা তোমায় বাম দিকে মারে, 
পীদারে গে আন রাজ তাই দেখি তোমারে ॥ 
ওরে উচিত কৰা কল্পেম বলে কালি দিলে আমারে ॥ 
মাতাল যদি নেশার বশে বেতাল 'সে বলে, 
পণ্ডিত কি বাজ! তার কথায় । 
শোন রে গুরু-নিন্দা নরকে বাস, 
আক্ষণ-নিন্দাতে কুলক্ষয় |. 
মেলতা ৷--কুকুরে তুলসীভালে, মুতে ছ-ঠ্যাং তুলে, 
তবু সে তুলসীর পত্র হলে দেবতা পূজা হয় ॥ 
তুমি পায়ের কাছে কুনো বেড়াল, ঘরে বাজারে গ্রামে, 
বেমন মেগের কাছে পেগের বড়াই, 
তেমনি তোমার বড়াই দেখতে পাই | 


> প্রাঃ ও: কঃ 


প্রাচীন কৰিজালার গান 
৪২৪ 
রামায়ণ-অন্ধমুনি 
মহড়া ।-_আ-মরে যাই সিন্ধু সোণার চাদ 
তুমি কও না কথা কিসের জন্যেতে। 
আমি জল পিপাসায় কাতর হুলেম, 
তোরে জল আনতে পাঠায়ে দিলেম, 
তাইতে কি করলি অভিমান । 
পথে একল! পেয়ে কে তোমারে কজে অপমান । 
আমার জল পিপাসায় যায় যাবে প্রাণ, 
বাপ বলে আয় কোলেতে ॥ 
খাদ ।__মনেক কথা ভেঙ্গে বল আমার সাক্ষাতে ॥ 
ফু'কা ৷--তুমি জলের ভান ভূষে রেখে সন্মুখে দড়িয়ে রয়েছে, 
গলে বসন লয়েছ, 
ভেবে তাই হলেম সাবা, দেখে প্রাণ যায় না ধরা, 
আবার ক্ষণে ক্ষণে ধরে ধরা, রোদন করতেছ ॥ 
মেলত! ।__দেখছি তোমায় রুতাঞ্ষলি প্রাস্স মনে সন্ধ হয়। 
আবার চোরের মত কিসের কারণ রয়েছ সম্মুখেতে ৷ 
> চিতেন ।--আমি অন্ধমুনি বামকমল হই 
স্যামরাজার তপোবনে বাস ॥ 
পাড়ন ।-_হবর্রি ভজন হরি সাধন, হুরিপদে মন, 
আমরা দ্বীপুকষে হরিনাম করি বারমাস ॥ 
স্থাকা ।__সদা ধৰ্শ্মপথে দু’জনাতে চিরদিন কাননেতে রই । 
কারো মন্দকারী নই । 
সিন্ধু তোয় বুকে রেখে, কাল কাটাই পরম সুখে, 
কেবল দিবা-রাত্র বলি সুখে, দীনবন্ধু কই ॥ 
মেলতা ।--তুষি পুত্ৰ সেবায় নিযুক্ত, আছ প্ৰযুক্ত, 
তোমার অসক্ত ভাব দেখে আমি মরি মনের ছুঃখেতে ॥ 
অন্তরা ।__কেন বদন ভারি, 
চন্দ্মুখ সোণার সিন্ধু মলিন দেখতে নারি । 
বিভাগুকের একটী পুত্র বিশ্বশ্ববা নাম, মরি হায় ! 
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আমার তেমনি ধারা পুত্র তুমি লিঙ্ু গুণধাম, 

এখন কি দোষে বাম হলি রে ধন, এ ছুঃখেতে মরি ॥ 
২ চিতেন ।__দেখ এত নেতে জলভূষণাতে 

বনেতে বিয়োগ হলে প্রাণ ॥ 
পাড়ন ।_আর একটী পুত্র রেখে যদি মরি দু'জনে, 

যত মুনিগণে, আমাদের বলবে ভাগ্যবান ॥ 
ফুক! মামার অন্ধের নয়ন, দিজ্রের ধন, 

সে ধন আজ কেমন দেখতে পাহ । 

এমন কখন দেখি নাহ | 

তোরে কোন রাজার ছেলে, রাজপথে একল! পেলে, 

ছষ্টবৃদ্ধি অপমান আজ্দ তোমাগ্ন করলে, সন্দ ভাবি তাই ॥ 
মেলতা ।__তোকে দেখে আকুল হচ্চে প্রাণ বল্‌ নে সন্তান । 

শুন্লে তোমার কথা, ঘুচে ব্যাথা কাজ কি সৌজক্ত তাতে ॥৯ 
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usu 
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মহড়া ।__দেখ দেখ হে শ্যাম, 
ব্বাথ রাখ হে দাসীর সন্মান, 
এ গোকুলে । 
নারীর মধ্যে যে সতী আমি, 
সকলি জান তুমি, 
দীননাথ হে, জেনে কেন বঞ্চনা হে, 
ছিত্র কুন্ভেতে বারি, 
যদি না নিতে পারি, 
তবে যমূনায় মন্দিব হবি হুরি বলে || 


> প্রাঃ ওহ কহ 


ভয়ে খর থর থর প্রাণ কাপে যেতে জলে ॥ 


> চিতেন ।_চিন্তাজব চিন্তামলির পুণে বাধে ॥ 
পাড়ন।_-সেই সংবাদমাত্রে, হয়ে ব্যাকুল চিত্তে, 

ধার! যুগলনেত্রে, মনের বিষাদে ॥ 
স্কুকা ৷--ল’য়ে ছিত্রকুস্ত কক্ষেতে, 

বার হলো! রাই রাজপথে, 

যমুনাতে আন্তে জল ; 

দেখে জল, কাপে হৃদ্‌কমল, 

কলসী বাই রেখে কুলে, 

কান্দে রুষঃ কুষঃ বলে, 


চক্ষের জলে, দুঃখের জলে, ভাসে বক্ষঃস্থল &- 


মেলতা/-_বলে ক্ষণ কি কলে দাগ, 
দায় দায় দায় বিবম দায়, দয়াময় হে । 


অনি হায় হায় হায়, কু কি দায় ঘটালে ॥- 


অন্তরা ।__একে আমি শ্টাম-কলক্ষী আছি কুলে । 
এসে যমুনার কুলে, ভাবি কুলে কুলে, - 
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যাই কোন কুলে, হাসে পাছে শক্রক্ুলে, 
আমি কুলের বৌ ভালি অকুলে ; 
তুমি হয়ে অনুকূল, রাখ রাখ কুল, 
নইলে ছকুল ডুবে যায় অকুলে ॥ 
২ চিতেন ।-_যারা সব সাধ্নী-সতী বৃন্দাবনে ॥ 
পাড়ন 1__ছিন্্র কুস্ডেতে জল, নিতে যমুনার জল, 
ফিরে এলো সকল, বিরস-বদনে ॥ 
ফাকা ।--যদি একটা ছিত্ৰ ঘটে, তা’ হলেও জল আনা যায়, 
এ যে সহ ধারা, এ ধারা যেন বরিষণ ধারা । 
জটিলে কুটিলে ছুই মায়ে ঝিয়ে, 
এ ঘটে জল আন্তে গিয়ে, 
সতী হয়ে লঙ্জ| পেয়ে এসেছেন তারা ॥ 
মেলত! ।-_ আমি নিতে পারি কি জল, 
জল জল জল বিষম জল, জগধর হে। 
কেন ছল ছল ছল দু-এআাখি ভাসে জলে ॥১ 


ত্হ 


0২) 


[বিরহ 


দূতি, বল গো আমায়, 

প্রাণের নীলকমল কোথায় ফুটেছে । 
সে যে আমার প্রেম-সরোবরে 
প্রন্কুল্ হওয়ার তরে 

কাননে এলেম সঙ্ষেত-বাশরীর স্বরে 
স্থখের বাসরে। 

কিশোর কে হরেছে। 

বিহনে স্যাম-নীলপদ্ম, হৃৎপদ্ম 
বিচ্ছেদ-উত্তাপে জলে যায় । 

যেমন নলিনী সলিলে, শুকায় নিশাকালে 
আমি গে! হ'লেম তৎ্প্রায় । 


৩৬৯ 


৩৭৯ 
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অঙ্গে চুয়াচন্দন দিয়ে 
শীতল শয্যা গিসে, 
শয়নে যদ্দি থাকি 
শয্যায় শযা।-কন্টকী 
হয় গো সখি! কালাক্স না হেরিয়ে। 
কুষম্ুথের বাছ করে 
শুনে বানী বনবাসী হায় 
ঝাপ দিলেম সেই প্রেমসাগরে । 
সে আশাতে নৈরাশ করি বল গো সহচন্বী, 
আছে কার কুঞ্জে কুক্তবিহারী । 
সআশাবাক্যতে এসে বনেতে 
প্রাণ গেল সই বিচ্ছেদ-শরে ॥* 


॥॥ ৩ ॥ 


কবির লহর 

যহড়া।__-তোমার বিবাহের পক্ষে কেন শিশুপাল, 

নন্দলাল বিপদ ঘটালে । 

পর নূতন জামা জোড়া, 

সঙ্গে নাও তেজি ঘোড়া, 

রেশালান্ব গেলে । 

বিয়ের ধুম শুনে ভূমিকম্প হয় । 

কেন চোরের বেশে ঘরে এসে, 

খাটের পাশে লুকালে ॥ 
খাদ ।_ব্যাওরা কথা বল আজ শুন্বো সকলে ॥ 
স্থাকা।_ঘখন তোমার এ ঘটকালি কৰে । 

যেয়ে নারদ মুনি, বল্লেন তখনি । 

কেন বিদর্ভপুরে, যাবে ডক্কা মেরে, 

তোমার ভাগোতে ঘটবে না রে, লক্ষ্মী-রুস্মিনী ॥ 


> ৰাষ্চৰ, ৯২৯২ পোঁৰ, কাবিগান, বদানস্দচন্ মিত্ৰ । 


© 
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৯ মেলত! ৷--সে যে জন্মাবধি হুরিপুজ। করে ক্র দিল | 
যুগে যুগে বাধা আছে হরির চরণকষমলে ॥ 
> চিতেন ।--_আমি পরাণচন্দ্র নামটা ধরি, 
ফবরাসডাঙ্গায় বহ ॥ 
তুমি যে মাধব দামূ ঘোষের বেটা শিশুপাল, 
আমি তোমার পুরোহিত হই ॥ 
পাড়ন।__শুনিলাম সেহ ভীন্ম বাজা, 
াজকুলে অতি যান্বাবান, ক্ষত্রিয় সন্তান । 
ছিলেন প্রতিজ্ঞা করে, শ্ীকফের চরণ ধরে, 
বান্দা আজ্ঞা করলে তারে, করবে সংম্প্রদান ॥ 
২ মেলত! ৷--সেই বিষের খবর শুনে গেলে বিদর্ভনগর । 
তুমি বামন হশে হাত বাড়ায়ে স্বর্গের চাদ ধরতে গেলে ॥ 
অন্তর! ৷--ভাল করতে গেলে বিয়ে, গায়েতে হলুদ মেখে, 
হাতে বর স্থতা বেধে, গৌপে কলপ দিয়ে । 
চটক মেঝে গেলে, ফটিক চাদ হয়ে, 
কুষের কাছে ঘাড় ঘুরানি দিয়ে ॥ 
পাড়ন।-_কিন্ধ এমন ধারা বিয়ে কত যায় অনেক জনা। 
যেমত করে তুমি সেজে গেলে খেন বিশের বর, 
এমন আর কোথাও দেখবো না ॥ 
স্কু'ক! ।-_-তোমার বিস্যে ঘেষন বুদ্ধি তেমন, 
এক সমান দেখলেম চিরকাল । 
বলে নাই গোলমাল, জন্ম কুলীনের কুলে, 
তায় যশ কপালে, কিন্তু একটী দোষ লোকে বলে, 
ঘোষের বেটা পাল ॥ 
৩ মেলত1__ওবে লক্ষ্মীকান্ত না হইলে, 
এ লক্ষ্মী সকলে কি পাগ, সাধন গুণে পায়. 
কুজ্জের বাঞ্ছা মনেতে, চিত হয়ে শুতে, 
ভাল মনে সাধ কলে কি তাত, শুতে পারা যায় ॥* 





৩৭৪. 
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ফুপকা। রাধে স্বর্ণকৃস্ত কক্ষে করে, 
সখীগণ সব সমভিব্যাহারে 
যমুনায় জল আনতে যায় । 
এমন সময় গো সেহ জলে ছায়! দেখতে পায় ॥ 
বলে তোরা দেখ লো সখি, 
কি অপরূপ জলে দেখি, 
দেখলে কালার কাল আখি, 
মোহিনীর মন মোহ যায় ॥ 
২ মেলত1।__নিত্য এহ জলে আলি যাই, 
এমন রূপ কখনো দেখি নাই, 
আজ কি জলধর জলে স্থলে, 
আমায় দেখা দিলে ॥ 
অস্তরা ।_ জলে ঢেউ দিও না লে! ঘখি 
কালরূপ দেখি, ও রূপ নিরাখ 
নখীন মেঘ দেখলে যেমন চেগ্রে রয় চাতক পাখী, 
আমি তদ্রপ প্রায় চাতকী । 
যদি জলের হিলোপে, মিশায় রূপ জলে, 
তা!’ হ'লে সব হবি পাতকী ॥ 
২ চিতেন ।-_ যতক্ষণ থাকিব জলে ততক্ষণ দেখিব কালাকে ॥ 
পাড়ন।_জলে ঢেউ লাগিলে 
জলধর লুকাবে জলে, 
এখনি হাৱাব চোখে ॥ 
ফাকা 9 রূপ লাগে সই যার অস্তরে, 
সেকি কখন তুলিতে পারে, 
তুলে আছে জলময়, বলতে করি ভয় গে! ॥ 
ও এক আমি বলে নয়, 
কালার দৃষ্টি হয় যার প্রতি 
সাধৰী-সতী কি অসতী 
মনের সঙ্গে কথা কক্স ॥ 
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চিন্তামাত 





1 

৩ মেলত! ৷-_ মামি যেদিকে ফিগাই আখি 
এ কালকূপ দেখি, 
সেই দিকে দেখি, উপায় করি কি, 
আখি ছলে আমার মন ছলে ॥* 


চিন্তামণি ময়রা 


usu 
বিরহ 


মহুড়। ।- প্ৰবোধ শুনে, প্রাণ কহ প্রবোধ মানে, 
কারে ল'য়ে প্রাণ জুড়াবে। । 
আমি যে দিকেতে ফিনাই আখি, 
অন্ধকার সকল দেখি, 
নাই তার ডপায়, 
স্যাম বিহনে জুড়াবো কে'থায়, 
নাহি স্থান এ ব্ৰহ্ধাণ্ডে, 
অনিবার বিচ্ছেদ ভণ্ডে, 
ত্যজিতে প্রাণ অগ্রিকৃণ্ডে প্রবেশিব ॥ 
খাদ ।__বংশীরব গো আর কি শুনতে পাব ॥ 
ক্কাকা।__বিধি হয়ে বাদী, হরে নিল নিধি, কি স্থখী হব । 
দেখ গো ও, তোমায় কি কব 
করিব মান কার উপরে, 
কে সাৰিবে চরণ ধরে, 
আদর করে চক্ষে রাখিব ॥ 
মেলতা ।-_ছেড়ে গিয়েছে প্রাণ কালিয়ে নিদয় হয়ে। 
দেখগোওগো। 
কালো কূপ কাল হলো সই, কি আর কব ॥ 


৯. প্রাঃ ও: কঃ, এই গ্রন্থের ১৮০ পৃহ ব্য 


৩৭৬ 


১ চিতেন ।--সখি দিলে বিধি, 
ও নয় অবধি 
বিধি হলো বাদী । 
আমার নাই বিধি, 
কান্দি নিরবধি, 
হার! হয়েছি স্যামনিধি ॥ 
পাড়ন ।_করলে ক্ুষঃ সাধন, শীতল হবে জীবন, 
ঘুচিবে সই সব আধার, হেদদে গো ও | 
সাধন কই আমার ॥ 
ফুকা ।__ঘে ছিল হৃদয়বাসী, 
সে পেয়ে রাজমহিষী, 
পাঠাইয়ে দিয়েছে বালী শমন আমার ॥ 
মেলতা। ৷--সখি যে ঝাশী বাজিয়ে জীবন হবে নিলে। 
দেখ, গো ও গো। 
সে বানী এসেছে সই, কই মাধব ॥ 
'অস্্রা ।--ধৈর্ধ্য হব কিসে, জীবন হচ্ছে দাহন বিচ্ছেদ বিষে । 
বিষ খেগ়ে ক্ষীরোদের কুলে, 
আপনি ত্ৰিলোচন পড়েছেন ঢলে, 
নামটি ফে তার মৃত্যুক্য় । 
আমি নিজে অকাল, 
বিচ্ছেদ বিষ জাল, 
নির্বাণ হব দেহের শেষে ॥ 
২ চিতেন ।__ চিত্রে প্রশ্ন দাসী, হয়ে হিতৈষী, 
আমায় প্রবোধ দিলে। 
জীবন উদ্দাসী, বিনে কালোশলী, 
দিবসে নিশি গোকুলে ॥ 
পাড়ন ।-_ক্ুষ্চ ঝধু বিনে, মধুর কুঞ্বনে, 
ময়র লীলে নাই, দেখ গো ও গো। 
হ মধুর সে ভাব নাই, মধুহীন সকল ফুলে ॥ 
সাকা | নিধুবন শাখামুলে, বিরহানলে, দগ্ধা বিনে কানাই ॥ 


@ 


মোহন সরকার ৩৭৭ 


মেলতা ।--হ’লে বারি হীন যীনের জীবন হয় যে প্রকার ॥ 
দেখ গো ওগো। 
কালা হীন তাই গোপীকার কি হুখ পাব।” 


মহড়া ।__ছুঃখে প্রাণ জলে যায়, 
কেন আন্লে হে আমায়, 
ওহে নারদ প্রন্ভাসকুলে । 
হেথা কন্মিণী শ্ামের বামে বলে আছে, 
দেখে চক্ষেতে, ছ্ঃখেতে আর কি আমার জীবন বাচে, 
তোমার হে কথা শুনে, 
এসে এই যজ্ঞন্থানে, 
খেদে ভাসি কেবল নক্সনজলে ॥ 
খাদ ।__হুলো যন্ত্রণা মরি প্রেমীনলে ॥ 
ফাকা ।- ক্ষ ছিলেন যখন ব্রজ্জপুরে, 
অভিমান করলে পরে, 
আদর করে, 
রাখতেন আমার মান । 
গেল সে সব মান, 
হলেম এখন অপমান, হায় 
কক্মিণীবে আদরিী, 
করেছেন স্যাম গুণমণি 
হারিয়ে মণি, কমলিনীর আর কি বাচে প্রাণ ॥ 





তন 





প্রাচীন কবিওয়ালার গান 


৯. মেলত! !-_-হলো আমার আজ মিছে আসা এখানে, 
জানিলাম মনে, 
আবার সেই বিয়ের বাতি উঠলে! জলে ॥ 


১ চিতেন ।_সখি সমভিব্যাহারে কমলিনী রাই এসে প্রভাসকুলে 


১ পাড়ন ।__দেখে রুষ্ণধনে, অতি বিরস-মনে, 
প্রমতী নারদকে বলে ॥ 
ফু'কা ।__আমি রুষধন পাবার তরে, 
এলেম কত আশা করে, 
কপাল গুণে। 
সে আশ! গেল, ভাগ্যে এই ছিল, 
এখন কোথা যাহ বল, হায়! 
ব্রজ্গে আমি ছিলেম ভাল, 
প্রাণ যেত যে সেও তো ভাল, 
স্যামকে হেরে প্রাণ বিদরে, অভিমান হ’লো ॥ 
২ মেলত! ।-_-এলেম সকলে জলধির তীবেতে, 
তাপিত প্রাণ জড়াতে, 
স্যামময় দেখি হেখায় এই সলিলে ॥ 
অন্তরা ।__কুল গেছে গোকুলে আমার নারদ মুনি । 
সবাই জানে বৃন্দাবনে আমি কুষ-কম্ক্িনী, 
অথবা যত গোপৰালা, 
এখন কত সব বিচ্ছেদ-জালা, 
দেখ ক্ষণ বিনে আর, 
জীবন রাখা ভার, 
আশ! গেল হলেম 'অনা্িনী সব গোপিনী ॥ 
২ চিতেন ।-_মজে কৃষ্ণপ্রেমে, 
ছিলেম সুখে 
সেই মধুর বৃন্দাবনে । 
২ পাড়ন ।-_মধুর সে লব লীলে, = 
কুষ্ণ গেছেন ভুলে, দাদি 
আনন্দে আছেন এখানে ॥ 
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দর্পনারায়ণ কবিরাজ 
স্কাকা ৷-_-আমর! কুলে দিয়ে জলাঞ্জলি, 
ভজেছিলেম বনমালী. তাইতে বলি । 
তোমার বাকোতে এলেম যন্ঞেতে, 
বহু দিনের পরেতে হায় । 
একি গোপীর কপাল মন্দ, 
পেলেম না আর জ্রীগোবিন্দ, 
হলেম এখন নিরানন্দ, গোপীগণেতে ॥ 
৩ মেলতা।।__আর তো! আমাদের সখের কপাল হবে না, 
শ্ামকে পাৰ না, 
করিছেন তিনি ছাবকাতে নুতন লীলে ॥১ 


দর্পনারারণ কবিরাজ 


১৪ 
ভবানী-বন্দনা 
চিতান ।_্বং নমামি পরাংপরা পতিতপাবনী । 
পরচিতান /_কাতর কিন্ধরে হের হরমনোমোহিনী । 
ক্ষক1।-__কক্ষালী, ককণামগ্ী, কুলফুগুলিনী অগ্নি, 
গিরিজা গপেশজননী (মা গো )। 
মেল্তা ।-_ত্বং হি শক্তি, ত্বং হি মুক্তি, কলুষনাশিনী । 
মহড়া ।--শিবশীমস্তিনী, 
শিবাকার মঞ্চোপরে, 
মহাকাল সমভিব্যাহারে, 
আনন্দে বিহাহিলী । 
খাদ ।__অভয়া অপরাজিতা কালবারিনী । 
২ ফুকা।-_অকূল ভবসংসারে, 
তার তারা রুপা করে, 


১ প্রাঃ ওঃ কঃ 





প্রাচীন কবিএয়ালার গান 


গতি নাহি তোমা বিনা আর (মা গো ) 
২ মেল্তা ।__পদ্দতরী দেহ, তরি মহেশমোহিনী 1৯ 


1২ 
বিরহ 
১ চিতান ।--বল্লে যে কথা গে আমারে, 
ক্ষণ এক্‌ দিবেন উত্তর । 
১ পরচিতান ।__আমি কিঞ্চিৎ বলি তোমায় বৃন্দে, 
শুন অত:পর ॥ 
> স্ুক1।__বল কে পারে বল্‌তে রঞ্চ কখন কার ? 
শুনি কখন ক্ষীবোদশায়ী, 
কখন শুন্তে পাই, 
বাধা শ্যাম ব্রজ্গগোপীকার । 
১ মেল্তা।__কারে সদয় স্যাম কখন ছন, 
কারে নিদয় কখন নাবায়ণ__ 
কুষের অনন্ত ভাব বৃন্দে বোঝা দায়। 
মহড়া ।__সখী, সমভাবে লোকের চিরদিন নাহি যায় ॥ 
স্থখ হইলে অতিশয়, দু:খ তার পরেই হয়, 
এখন কি হবে কাদিলে আসি মধুরায় । 
খাদ ।__বৃঝিলাম এই শ্যাম ধরেছিলেন বাধার পায় ॥ 
২ ফুকা ৷-_এখন সে রাধার দশম দশ! ঘটেছে ; 
ভাগ্যে একাদশ শশধর+ 
অতিশয় শুভকর,' 
কুবুজায় সফল দিয়েছে। 
২ মেল্তা।__করলে মাধবকে নসন্থযোগ, 
নাহি যাবে রাধার দুখের ভোগ, 
পাৰে প্রভানে স্যামের দেখা পুনরায় ।* 











> চিতান ।__সখি আর ক্ুষেঃর কথা শুনাস্‌নে 
জালাস্নে প্রাণ গো আমার । 

৯ পরচিতান ।__কালরূপ চক্ষে হেরিব না আর । 

> ফুকা--কুল শীল লাজ পরিহরি, 
যার বাশী শুনে দাসী হলাম চরণে, 
করলে সেই হুরি চাতুন্বী॥ 

১ মেল্ত!।-_আর কাল রূপ হেরব, না, 

হেন্সিতে বল না, 
কালার প্রেমে কাল আমার হইল । 

মহড়া ।__রুষ্ণ যার প্রেমের অস্তুরাগী এখন গো, 
সেই খানে যাইতে বল । 
যদি আমারি হতেন শ্যাম, 
হতেন না আমায় বাম, 
জুড়াতাম লয়ে চিকণ কাল । 

খাদ ।__মাধব আমার আশা, করি নিরাশা, 
চন্্াবলীর আশা পুরাইল । 

২ ফুক! ।__সখি, জাগ_লেম নিশি যার আশাতে, 
সেই প্রতিকূল যদি আমায় হইল, 
কাজ কি এ ছার প্রাণেতে ॥ 

২ মেল্তা ৷--কলফচ যার এখন তারই হোক, 
আমারই প্রাণে শোক, 
কুষ্ণবিচ্ছেদে আমার ন! হয় প্রাণ গেল।” 








> চিতান ।--একা রেখে যুবতীকে গেল দেশাস্তর । 
১ পরচিতান ।_-তার বিরহেতে প্রাণ আমার দহে নিরন্তর । 
৯ স্ককা__সে বিনা এ যৌবনরতন 
বল রক্ষক কে করিবে রক্ষণ? 
৯ মেল্তা ।__কাহার শরণ লই, বিনা প্রাণকান্তে? 
মহড়া ।_ধিক্‌ সে প্রীণকান্তে এল না বসম্তে 5 
খাদ ।_ব্বমণী বাখিয়ে ভুলে আছে কি ভ্রান্তে। 
২ কুকা ৷---পে যে গেছে সখী দূরদেশ, 
আছি কি মরেছি করে লা উদ্দেশ ; 
২ মেল্ত! (পতি হয়ে সঁপে গেল মদন দুৱন্তে । 
অন্তরা ।_প্রিয় জনে ত্যজে প্রিয়্ন আছে কেমনে 
হোল না কি তার দয়! রমণী-রতনে ? 
২ চিভান।__কন্যাকালের কথা! মনে হলে বাড়ে শোক ; 
২ পরচিতান ।-_আমার জনক 
তারে দিলেন দান দেখিয়া সুলৌক । 
৩ স্কুকা।--কবে করে করে সমর্পণ, 
তারে বল্লেন স্থখে করে| হে পালন । 
৩ মেল্‌তা ।-__কথা! না হল পালন, সপিলেন মদনক্রতান্তে । 


1৩ 


দৈবকীর খেদ 


অহড়া ।_ প্রাণের ক্ষণ রে যদি এলি বাপ, 
এ ছুঃশিনীব আয় কোলে । 
আমি যে হ'তে গোপাল তোকে গর্ভে ধরেছি, 
সেই হতে রে কংসের কাহাগারে । 
এক বেড়ী ছুছনার পায় 
মরি রে বন্ধন জালায়, 
একবার এ সময় চাদমুখে ডাক মা বলে ॥ 








রামন্তন্দর বায় 


খাদ ।-_আমি তোর ম! হয়ে এই দশ! ছিল কপালে ॥ 
কু'কা ।__দারুণ কংসের ভয়ে গোপাল তোরে । 
লুকাছে যমুনা পারে ব্বাখলেম গোকুলে, 
গোপের গোপকুলে রে ও ও রে। 
করি নাহ তোর লালন-পালন, 
জানিনে বে মায়া কেমন, 
হয়ে যশোদার নীলর তন, 
তার সাধ পূরালে ॥ 
মেলত! ।-_গোপাল তেঙ্গি সাধ ন্সাজ আমার পুরাও এসময়, 
দারুণ কংসের ভয়, 
তুই রে দয়াময় বলে তোকে সকলে ॥ 
১ চিতেন ।_বয়েছে মাতা-পিতে বন্ধন দশায় ॥ 
পাড়ন ।--সে দায় ঘুচাতে, ধঙ্ুমজ্ঞ ভঙেতে, 
হবি কংসারি গেলেন কংসালয় ॥ 
ক্ষাকা ।-ঘেমন দকিজ্র পায় অমূল্য ধন, 
তার অধিক ধন প্রাণ-রুফধন, দেবকি যে পায় । 
বলে স্বেহের দায় গো ও ও গো। 
অন্ধ যেমন সিন্ধু বিনে, পুত্রশোকে মরে প্রাণে, 
তোমা বিনে নিশি-দিনে আছি মৃত প্রায় ৷ 
মেলত! ৷-_দেখ রে তোর মায়ের এ দশা, 
করেছে যে দশা, অতি দুর্দশা, 
গোপাল এই দশা করলে আমার শেষকালে ॥ 
অন্তরা ।-_আমার দশা দেখ নীলমনি, 
"ও বতন-মণি, 
আমি দেবকী তোর মা দুঃখ্নী | 
গে বাস দিয়ে তোরে, 
সদা কাদি কংস বাজার কারাগারে, 
গোপাল বে গোপাল রে, 
তাই রে নন্দালয়ে, ভুলেছিস্‌ আমায়, 
মা পেকে নন্দরাণী । 





৩৮৪ 





প্রাচীন কৰিওয়ালার গান 


২ চিভেন |--কত দিন এ কষ্ট আর রবে আমার |! 
পাড়ন ।__এ বিপদ হতে, 
কঙ্দিনে তোর মাতা-শিতে 
কারাগার হতে করবি রে উদ্ধার ॥ 
স্কাকা।_ গোঁপাল যে জন তোকে গর্ভে ধরে, 
কেও সখী নয় ত্রিসংসারে, 
কথ! মিথ্যে নয়, বলি পরিচয় রে ও ও বে। 
ত্রেতাযুগে রামবূপ ধরে, বনবাসে গমন করে, 
কাদিয়েছিলি কৌশল্যারে, তুই রে নিরদগ্স ৷ 
মেলতা-_আবার বুঝে দেখ নীলমনি, 
আজের নন্দরাণী তোমার জননী | 
গোপাল এখন তায় কাদিয়ে এলি গোকুলে ॥৯ 





মহড়া কান দোষ দিব কপালের দোষ আমার | 
যেমন প্রাণনাখ, প্রাণে দেয় আঘাত, 
তেঙ্জি অন্যায় অবিচার বসন্ত রাজার । 
কে আছে সপক্ষ রে বিরহী জনার ॥ 
> চিতেন ।-_সময়েরি সখি রে, করে হীন জনে অপমান । 
কোথা গে, জুড়াব প্রাণ, নাহি দেখি হেন স্থান ৷ 
একে দুঃসহ বিরহ, নির্বাহ নাহি হয় ॥ 
তাহে কাল গুণে কাল বসন্ত উদয় । 
এসে সপ্তরখী মিলে, যুবতী মজালে সহ, 
যেন অভিমজ্য বধের উদ্যোগ এবার ॥ 


> আঃ কঃ সং 





লক্্মীনারাক্ণ যোগী 


অন্তরা ।__সহ, আমি যার, লে আমার ভেবে, 
দেশে যদি না এলো । 
জগতের জীবন, মলয় পবন, 
এস আমার কাল হলো] ৷ 
তবে মরণ ভালো ॥ 

২ চিতেল 1-প্পরিক্মজনে ত্যাজ্ছে প্রিয়জন, 
গেল প্রয়োজনে স্মাপনার । 
আমারে বলে আমার, এমন কে আছে আমার ॥ 
হয়ে রতিপতি, করে যুবতীর সঙ্দেতে বল। 
আছি পথ চেয়ে রথ হয়েছে অচল ॥ 
ভয়ে সারণী পলানো, শেষে এই হলো সই, 
কালো কোকিলেৰি রবে প্রাণে বাচা ভার 4৯ 








প্রভাস 


মহড়া ।__ কোথা নীলমণি রে একব বর দেখা দে বাপ ধন, 
আমার আয় কোলে । 
এলেম তোর আশায় প্রভাস তীখে, 
দুরস্ত ছারীর হাতে, প্রাণ যায় রে। 
কাঙ্গাল বলে প্রহার করে, এ সময় নীলমণি রে, 
দেখ এসে বহিদ্বারে । 
একবার মা বলে প্রাণ বাচা ও রে, প্রভাসকুলে ।। 
খাদ ।--আমি তোর জননী, পুত্র তুই নীলমণি, 
জাঙ্গুক সকলে ॥ 
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কাকা ।-_-আমি তোমার শোকে নীলমণি, 
হয়েছি কাঙ্গালনী, যেন পাগলিনীর প্রায় । 
তোর আশায় বেঁচে আছি নন্দালকে । 
কেঁদে দুটি নয়ন গেছে, শোকে তঙ্ ক্ষীণ হয়েছে, 
কেবল মাত্র প্রাণ রয়েছে, তাও বুঝি আজ যায় ॥ 
“মেলত! ৷-_একবার অক্রুর মুনি তোরে, 'আন্লে হরণ করে, 
ওরে নীলমণি রে, আবার দশা নারদ মূনি ঘটালে ॥ 
> চিতেন ।_্ররুষঃ করবেন যজ্ঞ প্রভাসকূলে । 
পাড়ন ।__ঘজ্ঞের পত্র পেয়ে, পুলক-চিত্ত হয়ে, 
'অর্নি বেগে ধেয়ে চল্পেন সকলে ॥ 
স্ু"ক1।-__ শুনে মুনির সুখে সংবাদ, পূরাহতে মনের সাধ ॥ 
যশোদা! প্রভাসে যায়, স্বেহের দায়, 
বখ্স-হাবা গাভীর প্রায় । 
অশ্রবারি পূর্ণ চক্ষে, রোদন করে কচ শোকে, 
ধার! বহে মনোদ্:খে, বক্ষ তেসে যায় ॥ 
মেলতা ।-_করে দ্বারে বাংসলা ভাব, 
শুনে তাই দ্বাৰ্বী সব, প্রহার করে, 
বলে কেশব বে এই কলি বাপ শেষকালে ॥ 
অন্তর! তোর ম! হয়ে এই দশা হলো কপালে । 
মার খেয়ে প্রাণ গেল আমার এসে তোমাৰ প্রভাসকূলে। 
তুই বইলি বাপ হজ্স্থলে, 
আমি ছ্বাকে কাদি কষ রুষ্ণ বলে, 
ভালি দুটি চক্ষের জলে, এসে প্রভালে আমায় কীদালে । 
গোপাল তুই রে সুস্তান, কলি অপমান, 
এ অপমান আর যাবে না মলে ॥ 
২ চিতেন ।__পুর্বেেতে জানলে এমন আর আস্তেম না) 
পাড়ন ।__তোমাব সংবাদ পেয়ে, এলেম আকুল হয়ে । 
স্বাকা 1__গোকুলবাসী লয়ে পেলেম যস্্ণা ॥ 
একে প্রাণে ছিল পুত্রশোক, তার উপরে বিষম শোক, 
হলো স্ব্ুুশোকের প্রায়, প্রাণ যায়, ঘটলো এসে এ কি দায় 


ত 





লোকের মুখে এ কি শুনি, তোর হলে! দৈবকিনী, 
তবে কেন রতনমণি, কাদালি আমায় || 


মেলতা।__মামি যে তোর মা নই শুনে কি প্রাণ রয়। 


> ওক: গা 


ওরে গোপাল রে, 
এখন কি বলে কিরে যাব গোকুলে ॥* 


রামকানাই ঠাকুর 


বাসরসজ্জা 


শ্যাম আসার আশা! পেয়ে 

সখীগণ সঙ্গে নিয়ে বিনোদিনী । 
যেমন চাতকী পিপাসায় তৃষিত জলাশায় 
কুঞ্জ সাজায় কমলিনী ॥ 

তুলে জাতী যুখী কোটরাজ 

বেলা গন্ধরাজ । 

আব ক্ুষ্ণকলি নবকলি অন্ধ বিকশিত 
যাতে বনমালী হৃরষিত । 
সাজায়ে রাই ফুলের আসর 
আসবে বলে রসিক নাগর 
আশাতে হয় যামিনী ভোর 

হিতে হ’ল বিপরীত । 

ফিরে যাও হে নাগর 

প্যারী বিচ্ছেদে হ’য়ে কাতর 

আছে খুমাইয়ে । 





প্রাচীন কবিওয়ালাঁর গান 


প্যারী ভাগে প্রেম করবে না, 
রাগে প্রাণ রাখবে না, 
ওঁ দুখেতে মরতে চায় 
যমুলাতে প্রবেশিয়ে ॥৯ 


জানি চিন্তামণি চোরের শিরোমণি 
জানি যতগুণ গুণমণি। 
বৃন্দাবনে করলে রাধিকার মনচুন্ধি। 
বসন স্থার ভূষণ চুরি, 
গোপিকার মন চুরি, 

গোপিকার ননীচুরি, 
গোকুলে নাম চোরা হবি | 

তার স্বভাব আছে দেখা 
দু'দিন হ'লে অদেখা, 

আজ ত নয় নৃতন দেখা 

তোমার সনে । 

চোরের দেশ 

চোরের চোরের শেষ 

এই মধু ভুবনে । 

কেবল একা তুমি নও চোঁর, 
চোরের আছে মনচোর 


ড় কৰিগান--বান্ধৰ, ১৯৮২-পেঁৰ 





আাসমোহুন দাস 


কুজাও এখায় 

চোরের শোভা তার ॥ 

চোর-বাজ্যে ন্পমণি, 

রাশীটি চোর হয় তেমনি, 

মুলিতে চোর অক্তুরমূনি, 

চোরের বাসা মথুরায় । 

চোরে চোরে হয় মিলন, 

সুখে বধু আছত এখন ! 

এখন সুখ হয় নাহ সখা কোন স্থানে ॥॥৯ 


রাসমোহুন দাস 


u>u 
বংশী সাধন 


চিতেন ।-_মখুরাক্স কংস বধে রাজত্ব করলেন রুষ্ধন। 
চূড়াবানী কালশশী নন্দের করেতে করলেন তাই অর্পণ ॥ 
দেখে কুষণধনে মুরায় 
আনন্দ হলেন বিদায়, 
ছুঃখে জীবন ফেটে যায় মরি হায় ! 
নন্দ এলেন নপ্দালয়ে 
পেক্সে রাধে সেই বাশকী 
ছুনয়নে বহে বারি 
মোহন বাশী অঙ্কে ধৰি 
কেঁদে মূৰ্চ্ছা যায় ॥ 
ক্ষণেক চেতন পেক্সে 
মনে ব্যাকুল হয়ে 
অমনি বাসীকে শুধায় রাধে সুকৌশলে ॥ 


> বান্ধৰ, ১২৮২ পৌষ, কবিগান-_ন্যানন্দচত্র মিত্ৰ 
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মুখ +_গরে মোহন বাশী 
তোরে রাধার নাম কেবা শিখালে ? 
তারক্ত্রহ্ম সেই কুষ নাম বৈলি ভুলে ? 
সৰ্বদা বাজে বীশী ‘রাধা’ বলে। 
যে নামে যোগে খফি 
যোগে রয় দিবানিশি 
একবার বাজরে বাজ মোহন বাশী কৃষ্ণ বলে ১ 
খোজ ।_ আমি অবোধ নারী 
কেন বা আমায় কাদালে । 
বাশী, কালশশী মধুরায় 
রাজা হয়েছেন তথায় 
শ্রবণে শুনছি তাহ শ্রবণ ॥ 
থাকতে যখন শ্যামের করে 
বাজতে বাশী উচ্চৈচন্বরে 
রাধা বলে বিনয় করে 
মত্ত হ'তে সেই গানে । 
এখন ক্ষ বলে 
বাজ সপ্র স্ববে 
ডাক কুষঃ বলে ॥ 
আমি প্রাণ জুড়াই শ্রবণ করে 
যাস না স্কুলে ॥ 


uu 
সখীসংবাদ 

সখীর সঙ্গে পরমরঙ্গে বমূনাতে যায় 

এমন সময় বাধা বলে 

শ্তাম বাশরী বাজায় ॥ 

শ্রবাধের বাশীর গান শুনে 

ধারা বহে দু'নয়নে । 


হয়েছে তাহ দিগশ্করী 
অন ভ্রান্ত যায় কিশোরী 
স্যাম স্মন্বেধণে ৪ 

মুখ ।_কার বাশবী বাহ কিশোরী শুনে শ্রবণে 
কুললজ্জা! ত্যজা করে 
চললি ওগো বাহী । 
ৰনপোড়া হন্িপের যত 
তোমায় দেখতে পাই ॥ 
কার প্রেমষেতে প্রেফ্ অধরা 
প্রেম ধারা বনে ছু'লগ্ষনে 

খোজ ।-_ঘবে ও কাল লল্দিনী 
তা কি জানিস নি। 

২য় ফুকব ।- ওগো! রাই, চৈতন্ক জ্ঞান নাই 
অন্তরভাবে বুঝলাম তাই 
শুনে একটা বাশের বাশী 
অঙ্গের ভূষণ পড়ল খলি! 
কার ভাবেতে মন উদাসী 
আহা মরে যাই! 
বাজার মেয়ে তুই লো বনি 
আব কলনাবী কুল দিয়ে জলা জলি 
অমন কশ্ম করিস ন ॥ 

অন্তরা ।৷--_-ক্োন রাখাল বাজায় বাসী 
শুনে ধেয়ে চক্লি কনে বাই কিশোরি । 
যমুনাতে স্থানতে জীবন 
মনে হ'ল নীবদববণ 
কেন উচাটন 
একে কলক্ষিনী কাই 
লোকে বলে তাহ 
লক্জা কি নাই ওগে! রাজকুমারি ॥ 
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পরচিতান শুনে বাসী রাই কিশোরি যাবি বনেতে আর । 
কাল ননদী সদাই বাদী কুষ্ণপ্রেমেতে 
ওগো রাই নাই তোর যনে 
বুঝে কি তা দেখলি নে 
একদিন সেই নিধুবনে 
গিয়াছিলি সেই কালার সনে 
শ্রমাদ ঘটায় কালকুটিলে 
কুটিল মনে আয়ান দেখে 
ধেয়ে এল সেই যে কুটিলে 
সেদিন কেবল বেচেছিলে 
কালী মায়ের চন্ছণ গুণে ॥ 


usu 
অভিমন্যুর খেদ 
( মহাভারত পাল! ) 
চিতান ।--ব্যাহ চঞ্েতে অভিমন্তয রণে পড়ে 
বিপক্ষের বাণে প্রাণ যায়। 
নাই উপায়, হায়, কেঁদে তায় কয় উচ্চৈ:ব্বরে ॥ 
হয়ে অন্্শূন্ রণস্থলে 
অভিমন্থ্য তখন কেঁদে বলে 
পিতা ধনঞ্ুয় তুমি রহিলে কোথায় । 
কোথায় স্বভ্দ্র। মাতা 
বন্ধু-বান্ধব আমার রিলে কোথায় ॥ 
প্রাণপ্রিয়ে উত্তরা কোথায় 
আমি জন্মের মত হই বিদায় । 
মাতুল গোবিন্দ রইলে কোথায় বিপদকালে। 
তোমার নামে হয় শমন দমন শুনি বেদে বলে ॥ 
সুখ ।-__আপ কর হে রুপাসিন্ধ, 
হরি হে দীনবন্ধু, 
দেখা দাও হে নিদ্দানকালে। 
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আমায় ব্বিরেছে বিপক্ষদল এসে সগ্যর্ী, 

আমার দেহনখে এলে কু হও সারখি । 

সাধ্য নাই যুদ্ধ করি, কই হে কহ বংশীধান্বী, 

আমার এ দেহু পরিহরি হরি, হরি বলে ॥ 
খোজ ।__হবে অকালমরণ এই ছিল কপালে । 
পরক্ষুকর ।__যেমন রাবণ রাজার স্বত্যুকালে, 

দশ দিকে বাম এসে দেখা গিলে । 

রণস্থলেতে আমার মরণ কাঁলেতে 

তাই বলি হে কমলাক্ি 

ত্রিভঙ্গরূপ একবার দেখাও দেখি ! 

জীবনমাত্র আছে বাকি, 

আমি পড়েছি কাপের হাতে ! 

আমায় এ বিপদে রক্ষা) কর হে মধুস্থদন । 

আমায় অসময়ে ল’য়ে যেতে চায় এ কালাকালে। 
অন্তরা ।-_আমার প্রাণ যাস্ত 

এ কূপ দেখতে চায় এই দুই আখি । 

দাড়াও ব্রজের সাজে রণমাঝে 

ত্রিভঙন্গকূপ দেখি ॥ 

পড়েছি বিপক্ষের হাতে, 

রক্ষা নাই আর কোনমতে, 

এ বিপদ হ'তে 

কাল পেয়ে ধরে কালেতে, 

এ ভয়েতে ডাকি ॥ 


চিতান ।--_আমি হংসধ্বজের পুত্রবধূ হই নাম প্রভাঁবতী । 
পড়তা ।__শুনেছি পতিতপাবন গোলকবিহারী 
তুমি হও অগতির গতি ॥ 


( 
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১ ফুকর ।__নামের গুণেতে শিলা ভালে সিক্ধুজলেতে (মরি হায় রে)! 
দয়াময় নামটি ধর, যব! কর করতে পার, 
তুমি জগতের মন হরণ কর শুনি বেদেতে । 
আমি ব্বাজকুলেতে কুসবধূ ওহে ভগবান, 
বল আচস্বিতে কি জন্যেতে 
আমার বক্ষেতে শেল বিধেছে। 
মুখ ।_বল তাহ এখন মধুক্ছদন 
বিবরণ কও আমার কাছে 
পেঁজ ।__আর তুমি হরি জগতের পতি, 
সেই নুধস্থা হয় আমার পতি, 
আমি হহ সাধবী যুবতী, 
তোমার এ প্রীপদে ওহে কুষ্ণ কর্ম মিনতি 
কার কাটা মুণ্ড ধুলাক্স পড়ে 
ক্ষণ বলে কাদিতেছে & 
খোজ ।_ চাদ মুখেতে শুনতে তাই বাঞ্চা হয়েছে । 
২ স্কর।__ প্রাণপতি যখন তোমার সনে করতে এলেন বণ (মি হাক্স রে)! 
আমাকে এলেন বলে, আমি যাই রণস্থলে, 
আছে রামনাম আমার হৃত্কমলে, 
হব না নিধন ॥ 
শুনি বেদপুরাণে হরিভক্তে প্রাণে মরে না। 
আমি শুনতে পেলাম তোমার ভক্ত তোমার বাণে মরেছে 
অন্তর! ।-_-সে যে তোমার ভক্ত ছিল, 
কি জন্য রণস্থলে প্রাণে মারা গেল । 
শুনি ত্রেতাযুগে তরণীসেন লক্কাপুরে ছিল ॥ 
রশেতে ভক্ত মার! অভ্যাস তোমার ভাল ৷ 
পর্চিভান ।--আমি পতি শোকে হুই অনাথিনী ওহে ভগবান ॥ 
পরপড়তা ।_-শুনেছি সতী নারীর পতি মরে না 
সেহ জন্য কাদছে আমার প্রাণ ॥ 
পরক্ষুকর ।__আমার কথা লও 
একবার তুমি যমের বাড়ী যাও ( মর্রি হাক বে)! 


© 
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শুরুপুত্র বাচালে আপনার বাহু বলে 

তুমি তেমনি আজ আমারে পতি এলে দাও, 
বল সতী নারীর পতি বিনে অন্ত কি আছে। 
তোমার অকলঙ্ক নামে আজি কলঙ্ক রটেছে ॥ 
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৪১৪ 
গোষ্ট লীল। 
ভ্রেদামের উক্তি ) 
চিতান ।__প্রভাতে গোচরণে উপনীত হলেন করুষ্চধন । 
পড়তা ।-_ন্বাখাল সঙ্গে পরমরঙ্গে মনের হুধেতে 
করলেন বনভ্রমণ ॥ 
> ফুকর ।_-এমন কালে রুষঃ বলে এল কয়েকজন 
কেউ বা বৃষত্ে করলে গমন দিলেন দরশন, 
কেউ বা হুংস পরে বিরাজ করেন 
কেউ বা এসেছেন এই হস্তী পরে 
কেউ বা এসেছেন মৃষিক পরে 
কেউ বা কাক বাহনে করলেন স্বাগমন ॥ 
করি এরূপ নিরীক্ষণ তখন 
জ্রদাম সখা অমনি গৃহেতে গিয়ে বললেন 
নন্দবাশীর কাছে। 
মুখ ।_ও মা নন্দবানী, তোমার নীলমণি এমন মণি 
আর কি আছে ॥ 
পড়ত! ।-_ আমরা গোষ্ঠেতে গিক্নে যত সব রাখালে 
খেলি’নূতন খেলা গিয়ে সেই যমুনার কুলে 
গোপাল তোর নয় সামান্য 
রাখালের অগ্রগণ্য 
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এসে পঞ্চানন গোপালের পায় 
নীলোত্পল দিতেছে। 

খোজ ।__কত আনন্দ সেই গোষ্ঠে হয়েছে ॥ 

২ ফুকয্ন ।_ঘত বাখালগণে ঘোর কাননে নীলমণি 
কেউ বা দিতেছে হরিকনি লয়ে নীলমণি 
এলো দশভুজ্া! এক রমণী 


অদ্নি খাওয়ায় ক্ষীরনবনী 
অগ্নি গোপালের পানে চেয়ে বলে 
এ ধনকে ধন্য মানি যে গতে ধরেছে ॥ 
অন্তর! ।-_গোষঠ্ঠে কি শোভা হুচ্ছেছে 
দেখে শুনে জ্ঞান হয় যেন 
মোক্ষধাম রয়েছে । 
মুষিক বাহুনেতে একজন করে হরিনাম সঙ্কীর্ভন 
গজমুণ্ড তার, 
ময়ুর-বাহুন এক ব্যাট! ক্রতাল দিতেছে ॥ 


হরিহর সরকার 
৪১৪ 
মাথুর ( বসন্ত ) 
(ৰৃন্দার উক্তি ) 
চিতান ।__মধুর বসন্তে বৃন্দে গিয়ে ক্ুষের সভায় 
পড়তা ।-_ধারা! বহে ছু'চক্ষে 
অতি মনোছুঃখে 
বিনয়বাক্যে কুষে কর ॥ 
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১ ফুকর ।__বধূ, সরোবনে শোভা যেমন বিকশিত কমলে হচ্ছ! 
শোভা হয় কি লা হয় হায় হায় হায় রে! 
দিবাভাগে স্ূর্ধ্যের প্রভা ! 
নিশিতে হয় চাদের শোভা ! 
তেয়ি শোভা ব্রজের শোভা! ! 
ছিলে বাকা স্যামরায় । 
এখন সে শোভা লাই, 
আতা নাই হে, এখন লে শোভা নাই ! 
কেবল গোপীগণ কেঁদে বেড়ায় প্রেম অভাবে । 

মুখ ।---কুষ্ণ হে বসন্তকালে 
যুগল মিলন দেখবো বলে 
এলাম গোপীসবে ॥ 

পেঁজ্জ ।--মাধব এসেছি তোমায় নিতে এ মাধবে। 
এখন মধুর ভাবে ববে কি ব্রজে যাবে ॥ 
মথুরায় কুক্জা দাসী, গোকুলে রাই রূপসী 
মধুর বসন্তে কোন প্রেয়সী প্রাণ জুড়াবে ॥ 

২ ফুকর ।-_-পেলে ভক্তিভাবে কুন্দ তোমায় মধুর'ভাবে পেলে বাই 
হে ত্ৰিভঙ্গ কানাহ 
হায় হায় গো! ধড়াচুড়া ব্রজের ভূষণ 
মধুপুরে বাজসিংহাসন 
কোন বেশেতে রবে এখন বল তাহ ! 
উভয় ক্ুষণপ্রাণ। ব্রজাঙ্গলা গো 
উভয় ক্ুষ্ণপ্রাণা। 
কেবল হা রুষ ক্র বলে বলে কাদে সবে । 

অন্তরা ।__ত্রজের ধন বিনোদবিহারী 
তোমা বিনে প্রাণে মরে লেই রাধে রাজকুমারী 
মথুরায় পড়েছ ফাদে 
ধরা দিয়ে কুন্দা চাদে 
চাদে চাদ মিলন কমলিনীর 
বিচ্ছেদ, গ্রহণ তার উপায় কি করি ॥ 





চিতান।_ শ্টাম আসার আশ! পেয়ে গিয়ে রাই কুঞ্জকাননে । 
পড়তা ।__সখখী সকলে বনফুল তুলে মাল! গাখিলেন অতি সযতনে ॥ 
১ম ফুকর ।--'আনন্দে জয় গোবিন্দ বলে যত সখীগণ । 
করে বাসর সঙ্জার আয়োজন 
তুলিয়া পদ্ম রাধাপদ্ম 
পূজব বলে শ্যাম নীলপদ্ম 
চেষ্টা করে যথাসাধ্য, 
যদি পদ্মে পদ্মে হয় মিলন ॥ 
বিনে শ্যামশশী সুখের নিশি প্রভাত হ'ল। 
কত কাদব আর প্রেমের কানা রান্নার সময় হ’ল ॥ 
বুথ ।-_আামায় ধর গো ধর বিলে জলধর জীবন 
জীবন আমার জলে গেলো ॥ 
পেজ ।--সেই শ্যামের আশাতে কুঞ্জবনে 
কুল মান সকল গেলো 
কালার কাশীর গানে । 
আমারে দিয়ে ফাকি 
পূকালেন কমল আখি 
আর কেন কুঞ্চে থাকি গৃহে চল, চল ॥ 
খোজ ।__কুফ্ঃ পিরীতের কষ্ট এ স্দৃষ্ট ছিল ! 
২ক্স কুকর ।_ প্রাণ সই আমার প্রাণনধূু কুঞ্চে এল কৈ ? 
মিছে কুল দিয়ে কলক্ষী হই ! 
ভালবাসার আশা গেছে 
পিপাসার শান্তি হ’য়েছে 
আর কি শ্যামের আশা আছে 
বলে কেন বা এ কুণ্ে বহ 





মনোহর মণ্ডল 


ও সে যে দুঃখ দিল আমার 
তাপিত প্রাণে নিশি জাগরণে আবার 
ও সে যে দু:খ দিল আমার 
তাপিত প্রাণে সাজিয়ে সুখের বাসর 
আমার বিফল হ’ল ॥ 

অন্তরা ।__সখির আর কি স্যামের শা আছে, 
কালোর কালো স্বভাব গেছে, 
সে ভাব স্বভাবে জ্ঞান! গিয়াছে । 
তোলা! ফুল সব হ'ল বাসি 
চল যাই ভাসিয়া আসি 
যমুনার জলে ত্বরায় চল গৃহে যাই । 
বিলদ্ছে কাজ নাই 
ননদীর বুঝি ঘুম ভেঙেছে ॥ 


তন 





২৪ 
ধরণ গান 


চিতান | _হরি বল তন্বী খোল আমার মন ব্যাপান্বী 
দেখ তৰী চলে কিনা চলে ॥ 
এই যে হরি নামের তরী শর গুরু কাণ্ডাবী 
চলবে তরী হবি নামের বলে ॥ 
মাতৃরজে পিতৃবাচ্ছে গুরু দিলেন তরী সেজে 
বোঝাই মাছে তরীর মাঝে 
পঞ্চত্ব মালে 
এই গুরুদত্ত মাল 
তাই রাখি সামাল 
ডুবাসনে যেন মাল ঘোলা জলে ॥ 


se প্রাচীন কবিগগ্জালার গান 


এই যে নৌকার দাড়ি, মাঝি 
মল্লা ছ’জন বড়ই পাজি 
আপনা হ'তে হবে বাজি 
সাধু সঙ্গ হ'লে । 
তাই তারক ভেবে কয় 
ইহাই যদ্দি হয় 
শুরু পদ ভাব হৃকমলে 
অস্তরা ।__কলিতে অন্য গতি নাই । 
গতি নাই নাই নাই ৷ 
এলেন জীব তরাতে নদীয়াতে 
গৌর আর নিতাই ॥ 
হরি নাম সঙ্কীর্তন মহাযজ্ঞ 
প্রেমাম্বৃত যজ্ঞের অর্ঘ্য 
উক্তবর্গ পান করে সবাই । 
দিয়ে নাম যজ্ঞে প্রাণাহৃতি পারে চল যাই ॥ 
সতাযুগে মানবের লীলা । 
বর্ধমান মান্তষের খেলা ॥ 
কেউ পাগল কেউ বুক্ষতলায় ঠাই ৷ 
ভেবে মনোহর কয় স্বর্ূপেতে বূপদর্শন পাই ॥ 


ছুলভচন্দ্র মাল 





৪১৪ 
রাম অভিষেক 
চিতান।__পিতার সত্য পালিতে রামের অরণ্যে গন । 
পড়ত! ।_-ভরত সংবাদ পেয়ে 
অগ্নি চেন ধেয়ে 
অযোধ্যায় দিলেন দরশন ॥ 





ছুর্লভচজ্দ মাল 


সম ফুকর ।__ভরত কেঁদে বলে সখের কালে সুখের চিহ্ন কই! 
বাজসভাভে বা সে শোভা কই ? 
কই মা কৌশল্যা কই, স্থমিআ কই ? 
রাজেন্দ্রীয় আমার পিতা কই ? 
জগৎ্-লক্ষ্মী জানকী কই ? 
আমার প্রাণের ভাই রাম-লন্ত্রণ কই? 
তখন অযোধ্যায় মুগ্ধ হয়ে পড়লেন চলে 
তখন কৌশল্যা কেঁদে বলে আতি বিনয় বাক্যে _ 
মুখ ।-_দুঃখ কার কাছে কই ভরত তোর মা কৈকেন্ী, 
এই দশা করলে আমাকে ॥ 
পেজ ।__এ দেখ যে হতে বামধন আমায় ছেড়ে গেছে, 
এ দেখ সোনার পুরী দিনে অন্ধকার হয়েছে । 
হয়েছি রাঁমকে হারা 
চক্ষে বহে শতধারা 
হুল তোর পিতা বালি মড়া 
পুত শোকে ॥ 
খোজ ।__ আমার শীরাম বিনে অযোধ্যায় রব কি সুখে । 
২য় স্ককর ।-_ব্বামকে রাজ! করব অযোধ্যায় ছিল 'অভিলাষ, 
তাইতে করেছিলাম অধিবাস । 
তোর মা কৈকেয়ী ও সে শক্র হয়ে 


বাধা দেয় কে॥ 
অন্তরা ।__আমার রামনিধি নাই কোলে । 
কে আর ডাকবে আর মা, মা বোলে & 
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৪০২ প্রাচীন কবিওযালার গান 


ব্বাম-বিহনে মরি প্রাণে 

এ দুঃখ কি অন্যে জালে ! 

পুত্রধন বিনে, 

হয়ে রামকে হারা শোকাতুর! ভাসি চক্ষের জলে ॥ 


বিরিঞ্চি যুখোপাধ্যায় 


1s 
গোষ্ঠ 


চিতান ।--প্রভাতে গোষ্ঠের সাহস সেজে 
সব এল বাখালগণ । 
পড়তা ।__নিতে জলধর এলেন হলধর 
শিঙা স্বর স্বব্বর নাই 
॥... অবসর দেয় ঘনে ঘনে । 

৯ কর ।--বপরাম এলেন গোষ্ঠে নিতে গুণধাম । 
এল উদাম, স্থদাম, দাম, বস্সদাম, সধুমঙ্গল 
সেজে এল রাখাল সকপ, 
ধেশ্তবতস হ’য়ে পাগল 
ডাকে হাম্বা রবে অবিরাম & 
তার! তো-বিনে তৃণ-পানি খায় না কখন ; 
যত গাভীগণ বে 
আপনি ফিরে আসে তোমার বংশী শুনে । 

সুখ ।__গুণের ভাই রে কানাই, 
চল গোষ্টে যাহ 

লা হয়েছে রে দেখ নয়নে ॥ 
পেজ ।__আমন| নিতি আসিব 


© 


বিরিঞ্চি মুখোপাধ্যায় 


এমন নিকড়+ চাকর আর কোথায় পাবি 
কাল বনে গিয়েছিলে 
নূতন খেলা খেলিলে 
খেলাতে ঠকেছিলে নাই রে মনে ॥ 
২ ফুকর ।-_-ও কানাই এল বহিদ্বারে যত বৎ্স-গাই 
ডেকে রাখালগণে বলে তাই । 
এসেছি সেই প্রভাঁতকালে 
পু ডাকি কানাই-বলাই বলে 
তুই রৈলি তোর মায়ের কোলে 
বুঝি আমাদের আর মাতা নাই ॥ 
ও ভাই তো-বিনে স্মরা গোঠে যাই কেমনে ! 
যত রাখালগণ বলে, ও ভাই তো-বিনে 
আমরা গোঠে যাই কেমনে ! 
ও ভাই, তো ধেন্ু তোর বিহনে 
মোদের বাক্‌ না শুনে ॥ 
অন্তরা | ভাই, আজ কেন তোর এ ভাব হ'ল 
কেন করছ দেরী বংলীধানী 
ত্বরা করি গোষ্ঠে চল। 
তোরে লয়ে সঙ্গে যাব 
স্বন্ধে করে দোলাব পদ 
বক্ষে পরে ছুলিবে ভাল ॥ 
মোরা ঠেকিছি কি দায় 
ওরে নির্দয় 
এত কি দায় মোদের হ'ল ॥ 


> বন! পহসার চাবুরে 





কালিচরণ দাস 





গোষ্ঠ 
(ঞ্রদাম উক্তি ) 


চিতেন ।__নিশি অবদানে বাখালগণে 


স্বখ মনে গোচারাণে যায় । 


পড়তা ।__বলে আয় রে কান্ত বাইজে বেস ভাই বে 


নইলে তোর ধেশ্ু রাখা দায়। 


> ফুকর ।__এলো শ্রীদাম দাম, দাম, বন্দাম 


বলে স্যাম আয় রে গোষ্টে যাই । 
রাখাল প্রাণ ত্রিভঙ্গ কানাই ॥ 
চেয়ে দেখ উঠল ভাঙ্ত, 

নফর কেউ নাই রে কাঙ্গ, 
নিত্য তোর এত ধে, 

কে রাখবে ভাই । 

হরি করেতে পাঁচনী লয়ে 
দৌড়াদৌড়ি যায় ॥ 

স্বেহের শরীদাম ধরি কোলে করে 
ডেকে কয়ে চেয়ে শ্যামের মুখপানে, 


মুখ ৷-_দেখি অধরে দশন চিহ্ন 


কি জন্য রুফধন বল সামার স্থানে ? 


পেঁজ ।-_-আছে বক্ষে তৃগুপদচিহ্ন 


আর কমলে কলুষচিহ্ন 

ধেঙ্গপদ অষ্টাপদ আর ও ত্রিকোণ 

আর আজানুলম্বিত ভুজা 

কলাস্ত চতুক্ষোণ উনবিংশতি হয় নিরূপপ 
এ নৃতন চিহ্ন দিল কোন জনে ₹ 


২ ক্ুকর ।__যেমন নিশিভোরে উজাগাবে 


দুচক্ষ হয়েছে তোর লাল । 


১: 


অক্ষয়দাস বৈরালী ৪০৫ 


সন্দ তাই হয় রে নন্দলাল, 

ছারপোকার অত্যাচারে 

কিংবা মশার কামড়ে 

জাগলি তুই নিশি ভোরে 

প্রাণের ভাই গোপাল। 

ও তুই এক খব্বে এক ছেলে 

মায়ের আহলাদে রতন ! 

বুঝি মা তোর করে না যতন, 

যাতনা সহে না আমার প্রাণে ॥ 
অন্তরা ।__কাঁনাই, কি স্বপ্ন দেখিছিলি 

তুই কি না স্বপ্র দেখিছিলি 

বেহুশ ঘুমের ঘোরে ! 

কামড় মেরে ওষ্ঠ কেটে 

দাগ বানালি। 

নিশিভোরে মায়ের কোলে 

দিলি বনমালি ! 

মায়ের ক্ষণ যাতে শুয়েছিলি 

তাইতে বুঝি দাগ লাগালি ॥ 


অক্ষয়দাস বৈরাগী 





১ 

গোষ্ঠ 7 
চিতেন।__নিশি প্রভাতে গোচাবণে উপনীত হলেন কৃষ্ণধন ॥ 
পড়ত! ।-_গিয়ে রাখাল সঙ্গে 


কুষ্ণ পরম রঙ্গে 
মনের স্থখেতে করলেন বনভ্রমণ ॥ 





৬ প্রাচীন কবিওয়ালার গান 


১ম ফুকর ৷ দেখে রাধার বরণ চাপার ফুল 
মনেতে হুয়ে ব্যাকুল, 
নীলকমল তায় সুচ্ছ। যায় ! 
দেখে তাই রাখালগণে আকুল হয় 
এই ভেবে কি বনমালি 
সঙ্গে লয়ে গোষ্টে এলি 
কি দোষে ভাই নিদয় হলি? 
হবে নির্দয় কেঁদে সুবল সখা বলে, 
এ কি সখা বলে ভাহ ভাহ ভাই 
ভাসে দুটি চক্ষের জালে । 

মুখ | উঠ উঠ গোপাল ও ভাই নন্দলাল 
আয় করি কোলে । 

পেজ ।-_-€ ভাই কি বলে সরার সনে গোষ্টে এলি ? 
চস্পকের কলি দেখি মৃচ্ছা গেলি 
স্সামবা যত ঝাঁখালে 
কাছি ভাই কানাই বলে 
ও ভাই, ভাই বলে 
আয় রে একবার কৰি কোলে। 

খোজ ।--ও ভাই তোর কি হ'ল ভাব 
দেখে ভাবি সকলে ॥ 

২য় ফুকর ।__একবার উঠ রে ভাই, 
নীলরতন কর রে তাই ফল ভক্ষণ 
আমর! ত ফল খেয়েছি । 
পেয়েছি বড় স্থমিষ্ট ফল পেয়েছি । 
তুই রে মোদের নশ্নন-তারা 
ধরাই কেন অন্গধরা 

[3 তোর জন্য ভাই শোকাতুর! 

আমরা হয়েছি ॥ 
রাধাকুণ্ডের তীরে 
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এসে তোর কনে, 
চম্পক কলি কেবা দিলে ॥ 

অন্তরা ।__কেন রে ভাহ কাঁলাবরণ 
টাদ-ব্দন মলিন হ’ল ? 
ওরে কানাইয়ের যেন কোটি চাদ খসে পল : 
রাধাকুণ্ডের তীরে আলি 
কুন্থম কাননে বসি 
দেখতে দেখতে কালশশী 
বিদগ্ধ তোর মনটা হ’ল ॥ 

পর্চিতান ।-_ তোরে ভাই গোষ্ঠে রেখে 
গৃহেতে যাব কেমনে । 

শেষ পেজ ।_ওরে কানাই, জীবন কানাই 
বিনে প্রাণ কানাই 
বাচি না প্রাণে । 

শেষ কুকর ।__আমবা গৃহে-গেলে নীলমণি, 
আসনে রে তোর জননী 
বলব কৈ রে 
প্রাণগোপাল, প্রাণগোপাল 
কোন প্রাণে প্রাণ ধরে বলব তখন ৷ 
আসে নাই তোর নীলরতন ॥ 
শুনে তার কি বান্ধবে জীবন 
যাবে বুদ্ধি বল দেহের প্রাণ 
কি রবে, আহার নিত্রা যাবে 
আয়ের বল বৃদ্ধি সকল যাবে শোকানসে ॥ 





রাইচরণ মাল 





uD 


ভবানী বন্দনা 


চিতান ।-_তুমি সিদ্ধেশ্বরী সিদ্ধিদাতা মুক্তিদায়িনী । 
তুমি কখনও হও দশভুজা 
কখন 9 হও চতু ভুজা 
আবার কখন হও দ্বিভুন্ধ। জগজ্জননী ॥ 
মাত, তোর নামে আপদবিপদ খণ্ডে ব্রক্ষপদপরা, 
বাদে গো দীনদক্সাময্ী ব্রহ্মপৱাৎপরা । 
ব্ৰক্ষাদিদেবগণে মা তোমাকে পায় ন! ধ্যানে 
যোগীগণে যোগসাধনে 
সদাই ভাবে তারা । 
ভেবে অন্ত না পেল অসন্ত 
ও মা ভবঙ্গারা ॥ 
আমি ভজনবিহীন, 
দীনের অধীন, 
কোন গুণে এ চরণ পাই ॥ 
সুখ ।_দে মা কাশীশ্থি যে দিন এ প্রাণ পরিহরি 
সে দিন যেন চরণ কাশী পাই ॥ 
আমি এ ভিক্ষা চাই তোর কাছেতে 
থে দিন আসবে রবিস্ততে 
নিতে আমারে । 
দিয়ে চন্মণতরী ও শক্করী রাখিস অধমেরে ॥ 
যেন দুর্গা নামটা স্বরণ করে 
ডঙ্কা মেরে চলে যাহ । 
খোজ তোমা বিনে এ অধীনের গতিমূক্তি নাহ ॥ 
২ ক্কুকর ।_তুমি যা কর তাই করতে পার ব্রহ্মদনাতনি, 
হ্বাদে গে! দীনদয়াময়ী বহ্ধসনাতনি ! 


রাইচরণ মাল 


বিষ খেসে বিশ্বনাথ প্রাণে 
বাচে দুৰ্গা নামের গুণে, 
জয় হোল কালকৃট প্রাণে । 
আপনি তিশূলস্বামী 
যেমন শ্ীয়ন্তকে করলে রক্ষা 
দক্ষিণ মশানে ॥ 
এবার তেমনি করে দীনহীনে 
রাখিস দুর্গে তোর ছুহাই ॥ 
অন্তর] ।__আমি এই মিনতি করি 
অন্তিম কালে পাই খেন অভয়চন্বরণ তরী 
তবে চিন্তা করলে 
চিন্া থাকে না তার ও শব্ধরী । 
আমি কালকে ফাকি দিব কিসে 
এই ভয়েতে মরি ॥ 
পরচিতান ।--মাত, আর শীদুর্গার নাম 
করলে স্মরণ বিপদ থাকে না। 
তুমি ভক্তকে রক্ষা করিতে 
আপনি সাজলে যুদ্ধেতে, 
তার সাক্ষী আছে লঙ্কাতে, 
ব্াবণ মল না ॥ 


শেষ ফুকর ।-_ঠেকে রাবণ বধে 
রঘুপতি করলে তোমার পুজা? 
হাদে গে। দীনদয়াময়ি করলে 
তোমার পুজা শতাষ্ট নীলপদ্ম তুলে, 
মা তোমাকে পূজা দিলে, 
সেই দিন রামকে দেখ! দিলে 
হয়ে আপনি দশভূজ] । 
হয়ে রামের পক্ষে বধলে 
ব্বাবণ ব্যক্ত ত্রিসংসারে ॥ 








৪১৪ 

প্রভাস মিলন 

নারদ মুখে পেয়ে বার্তা করলেন যাত্রা 

গোপ-গগাপীগণ । 

অষ্টনারী সকলে কবে ধরাধরি 

মধ্যে রাই-কিশোরী 

যজ্ঞস্থলে দ্বিলেন দবশন ॥ 

কষ বাম ভাগেতে বসেছেন কন্মিণী । 

তাছ দেখে মনোছঃখে কেঁদে উঠলেন ধনী ॥ 

তখন বন্দে দূতীর করে ধরে 

বলছেন বাধে ধীরে ধীরে, 

বজে আর যাব ন! ফিরে, 

প্রাণ তেজবে এক্ষুনি ।। 

পূর্বের ভ্রীদাম শাপের সেই যে ন্দাগুন 

নিভিয়েছিল সখিরে, সে যে আপুন, 

নিতে যে ছিল তিন আগ্জন 

"আজ উঠল জলে এসে প্রভাসের তীরে ॥ 

মুখ ।__আমি কেন বা এলাম যজ্জ৷ দেখতে 

ৰসময় স্যামের বামেতে 

রসবতী কে বিরাজ কবে। 

পূর্বে যেমন অযোগ্যাতে 

রামের কাছে বসতে সীতে, 

তেঙ্গি দেখতে পাই । 

অষ্টসখি বল দেখি এখন 

আমি কোন কুলেতে দাড়াই ॥ 

না দেখে সেও ছিলাম ভাল, 

দেখে অঙ্গে জলে গেল, 


© 
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এখন সম মৃত্যু ভাল, 
ষঙ্ হয় না শন্দীরে ॥ 
খোজ ।__শোকের অনল উঠল জ্বলে আমার অন্তরে । 
২ ফুকর ।__রুফের বিচ্ছেদানল নিভাব তাই বলে 
এক্ষণে সেই উদ্দেশ্যে এলাম যজ্ঞন্থলে । 
সখি, সে আগুন নিভাৰ আৰ কি 
এ যে নূতন আগুন দেখি, 
বিধির লিখন জ্বার বাকি, 
আছে এই কপালে ! 
পূর্বে কাল কুটিলে বাঁধ! দিলে খাত্রাকালেতে, 
শতবার বাধা দিলে ঘাত্রাকালে তে, 
এ কালরূপ ব্রজে ফিরে দেখাব কেমন করে ॥ 
অন্ধবর| নারদ গোস্বামীর মুখে শুনে 
এলাম মিছেই যক্রন্থলে ৷ 


পঞ্চানন দত্ত (যশোহর ) 





ননীচুরি 
চিতান ।--ননী চুন্রি ৰংশীধাৰী ব্ৰঙ্গপুৰ্বী করিলেন যখন । 
পড়তা ।_তাইতে চোরা বলে ঈরুষ্ণকে উদুখলে 
নন্দরাণী করিলেন বন্ধন || . 
> ্কুকব ৷ বন্ধন জালায় রুষ পেয়ে কষ্ট কেঁদে কেঁদে কয় 
ও মা যশোদে তোর ধরি পাত, 
মা আমারে আর বেঁধ না, 
বন্ধন জালায় প্রাণ ঝ/ডে না । 
ননীচুরি আর করব না. 
যদি প্রাণ যায় ।। 





৪১২ প্রাচীন কৰিওয়ালার গান 


কুষের কষ্ট দেখে তখন যত রাখালগণ 

মা যশোদার চরণ ধরে করে করুণা 
মূখ ।-_- ও মা নন্দরাণি, 

মা গো মা তোর নীলমনি 

সামান্য দোবেতে বেধ না ৷ 
পেঁজ।-_তুচ্ছ ছার নবনীর তবে 

দরুফের যুগল করে 

তুই করালি বন্ধন । 

বন্ধন জ্বালায় কালশশীর ঝরে ছু'নয়ন ॥ 

এই রাগেতে ব্ৰজ হ'তে 

কষ যাবেন সপুবাতে 

কাদবি ব্রজের পথে পথে 

আর ত পাবি না 
২ ফুকর ।_মা পর হৈল তোর কালশনী 

ক্ষীর সর আপান। 

তাইতে বাধলি ভবারাধ্যের ধন ॥ 

যার জক্যে যোগি গণে 

সদাই থাকে যোগসাধনে 

সেই হরি আজ তোর বন্ধনে 

করতেছে রোদন ॥ 

দয়ামায়া নাই কি তোর পাবাণ শরীরে 

মা হ'য়ে সন্তানের কষ্ট সইছে কেমনে । 
ব্রা ।_ বন্ধন খুলে দে মা পায়ে ধরি 

ছু’কড়। নবনীর তরে 

বাধলি ব্রজের বংশীধাস্বী 

যার নামে যাক্স ভববন্ধন 

তার করে কি শোতে বন্ধন 

ভাৰকাণ্ডারী বন্ধন জালায় 

কষ্ণধন কাছে অনুক্ষণ ! < 

আমরা কি তা” সইতে পাৰ্বি ।। 


লাল মামুদ (নরমনসিংহ ) 


usu 
সখীসংবাদ 
চিতান ৷--সখ্ধি সনে স্বভবনে বসে আছেন রাই । 
এমন কালে, জয় রাধা জ্রীরাধা বলে,_ 
বংশীধ্বনি করিলেন কালাই | 
লহর ।__ুনে সেই বাশরী, ধৈর্ম্যহারা রাই কিশোরী, 
পাড়িলেন চলে, অগ্নি ধেস্সে সখি সকলে, 
কোলে তুলে রাই বতনে, জিজ্ঞাসে মধুর বচনে, 
এমন হ’লে কি কারণে, বলগো মন্‌ খুলে | 
মিল ।__ললিতার গলে ধরি কমলিনী কর 
নারীর প্রাণে কত সয়, 
নিদারুণ বাশীর ক্মাকধণ। 
মহড়া ।--ার যেন বাজায় লা বাশী 
শ্যামকে যেয়ে করগো বারণ ॥ 
ধুয়া ।--শুনলে শ্ামের মোহন বাশী, 
আমি যে কি সুখে ভাসি, 
তোরা জানিস্‌ নে, 
দারুণ স্যামের বানী পশিয়া প্রাণে 
কুলমান কলঙ্কের ভয়, 
লক্জ্ষা ধৈধ্য আর যত হুয় ; 
সকলি মোর কাড়িয়া লগ 
আমি হই পাগলীর যতল ॥ 
খাদ-_পরাধিনী নারী, আমি, ঘরে গুরুজন । 
লহর ।-_খদি লনদ্দিনী-__কুষ*-প্েষের বিবাদ্দিনী, 
শুনে এ সকল,_তবে হবে বড় অমঙ্গল, 
আমাত দেখলে ধৈর্ধ্যহারা, অগ্নি হাতে লবে খাড়া, 
দাক হইবে বক্ষ! করা জীবন কেবল ॥ 


মিল ।__দাকশ প্রেমের ফাসী, বাশী নিদারুণ, 
ক্লনারী করিতে খুন, কোন বিধি করিল গঠন । 
নব '_সব্বি আর সহিতে নারি । 
শ্যামের বাশী হৈল প্রাণের বৈরী ॥ 
পরাণ ধরিয়া টানে, নিষেধ বাধা নাই মানে 
বল না কি কৰ্বি ? 
শুনিলে লে ধ্বনি, শুন গো সজনি, 
বুঝি না বাচি কি সি ॥ 
শরভিতেন ।--স্থধা বিষে, আছে মিশে, বাশব্বী রবে। 
॥ সামার যে যন্ত্রণা, প্রাণ জানে 
জবার কেউ জানে না, 
ৰল লখি কি উপায় হবে? 
লহর__ঝাশীর মিঠাতে প্রাণ আকুল করে, থাকে না জ্ঞান 
বিষে পুড়ে যায় এখন বল কি হবে উপায় 
মলে কম থে দিবানিশি শুনি শ্ামের মধূরবীশী 
মধুর সঙ্গে বিষে স্থালি পরাণ জুড়ায় ॥২ 


8২৪ 
গৌরাঙ্গ বন্দনা 

“সাশার মাধ্রধ নদে এলো রে 

ভক্ত সঙ্গে প্রেমতবদ্দে 

তাসিছে শীবাসের ঘরে । 

(ও ভার ) সোণার বরণ রূপের কিরণ 

দেখতে নয়ন ঝরে ॥ 

( গৌর ) হরিনামের বঙ্া আনি 

ধন্য করছে ধরণী । 

বিরাষ নাই আর দিন রজনী |) 

নামের শ্োত চলছে ধীরে বীরে 

কলির জীবকে ভানাহয়। নিচ্ছে প্রেম -সাগত্রে 


= রত, ১০২০ চৈত্, জব বধ । 


© 


মহেশ কানা 
সোপান সান্ত সোপান বন্ধণ 
সোণার নূপুর সোণার চরণ 
চারিদিকে লোপার কিরণ 
ছটেছে আলোকিত করে। 
কত লোহার মাহুৰ সোণ! হৈল গৌর অবতারে ॥ 
যারে ভঙ্গে সোণার মাহ 
ভারাও সোণার মাহুৰ 
লাল মাসুদের হৈল না হস 
এখন আর দোষ দিব কারে ? 
সে ঘে সারা জীবন কাটাইল 
রাঙ্গের বাজারে ॥* 


মহেশ কানা 





7১ 

পুত প্রসবিয়ে, ঘশোদ চিত্ত অলস, 
অবশ তায় রুষ্ণের মায়া, নন্দজায়া, 
তথ্য না জানেন নির্ধ্যাস ৷ 
কেন সখি, প্রভাত সময়, 
বলে উঠ মা নন্দরাণি, পোহাগ়েছে রজনী 
কোলে তোমার কাঁলাষ্টাঙ্ের উদয় । 
হবে পূজি বিহ্দদলে, পেস্সেছ গোপালে সে ছেলে 
এখন উচ্চস্বরে কৰিছে রোদন । 
নন্দরানী এ আনন্দে কেন হ'লে অচেতন ৷ 
একবার কর শুভ দরশন ।* 

( শেষ সংগ্ৰহ কৰা যার নাই । ) 


= সোৰ্বত, ১০২০ চৈত্র ৪ বৰ্ষ 


সমীৰণ ‘শত খণ্ডা হইতে সংগৃহীত 








বৃন্দাবনে কে শুনাবে বশীর গান । 

কাজ্ নাই বেশভূষণে ক্ষণ বিনে এখনি তাজিব প্রাণ । 
ব্রজ্জেতে লাই বংশীধারী, নীরবেতে শুকসারী, 
শৃন্তাময় হেরি ; 

যত পশু পাখ মুদে আখি সকলে অমৃত সমান । 
বিনে বাক] মদনমোহন, শূন্য দেখি বন উপবন, 

ঝরে দু'নয়ন ; 

আর কি চেখতে পাও সেই মাধব 

কার কাছে করিব মান ! 


2 


গোষ্ঠ 
মায়ের কোলেতে বলি ছিলেন কানাই । 
শ্রীদাম আলিয়ে কহে অতি বিনয় হয়ে 
গোষ্টেতে চল ওরে ভাই ॥ 
তখন জ্রীদামের বাক্য শুনি 
নন্দরাণী করে বারণ, যাদু বাছাধন তোরা যারে বন । 
আজ গোষ্ঠে যাবে না 
আমান প্রাণ নীলরতন 
কত হরগৌবী সাধনে পেয়েছি রুষণধনে 
আমি আজ হ*তে গহন বলে । 
পাঠাইতে পারব না 
জীদাম যারে যা, আজকার মতন তোরা সব যা 
গোষ্টের কথা আজ বল না 
কত সাধনের ধন আমার নীলরতন ॥ 
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কৈলাস ঘটক 


জীবনের জীবন নয়নের নয়ন 1 

তোমাদের সনে গোচারণে/নীলকান্ত যাকে ন! । 
নয়নের আস্তর করি না 

যদি আঙিনার বাহির হ'য়ে 

খেলে গিয়ে অবোধ ছেলে 
আসিবার কালে গোপাল পথ ভোলে 
শিরে হাত দিয়ে কান্দে তখন মা মা বলে ॥ 
কাল ধবলী ল’য়ে এল চান্দবদন মলিন হ'ল 
গোপাল অমনি ঘুমাল নবনী খেলে না 
'আজকার সপনেতে দেখিলাম জঞ্জাল 

যেন গোষ্টেতে ঘেরে দাঁবানলেতে 
ঘেরে মোর গোপাল 

একা। রেখে আমার গোপালে, 

সব রাখালে পালাইল সব 

ধের হাম্বা রব দেখি অসম্ভব 

অকলি ধরে অনল খেলে । i 

প্রাণের যাদব দেখ আমার,এই ভাগ্যবলে ) 
নন্দঘোষের পুণ্যফলে বেঁচেছে দাবানলে ॥ 
আমার সপন রবে ন! ॥ 


sou 

গোষ্ঠ 
গগনে উঠেছে বেলা» দেখ ভাই চিকনকালা, 
যত সব ঝাঁখাল ডাকে । 
তুই বিনে ভাই কালিয়ে রতন, যত ধেঙ্গগণ 
চেয়ে আছে উদ্ধ মুখে ॥ 
তুমি কোন ঠাকুরের বেটা একি ঠাকুরাল, 
তিক নল তদা হে তৰা লা 
এমন মিনিকড়ির নফর ॥ 


॥ তোমাৰ কোন্‌ কাখাল আছে কেনা । 





প্রাচীন ককিওয্জালার গান 


আর বিলম্ব করো না, গোষ্টে এস কালিয়ে সোণা, 
জানিরে ভাই নীলমণি, খেয়েছিল নবলী, 

তোমার যুগল করে বেঁধেছিল জননী, 

আমি তাখেই বলি বনমালী মায়ের গরব করো না ॥ 
চল চল বিলঙ্গে কাচ্ছ নাই, ওরে ভাহ কানাই, 

আর তুমি বিনে যায় না বনে তোমার ধবলী সাওলী গাই ॥ 
তুমি বিনে বিশিনে ধবলী বায় না, 

শিক্ষা পানী বাধা আমর! নিব বক্সে 

আনঃ! ফিরাব ধেস্ তোমার চাদনুখ চেখে, 

তোমার মা দ্বিয়েছে টাড় বালা আমরা কোথা পাব, 

বনে গিয়ে বনছ্ছুলের মালা তোর গলাতে পরাব, 

এ রাখাল-মগুলের মাঝে তোরে নইলে সাজে না ॥ 
তুমি সব রাখালের শিরোমণি, বট নীলকান্দমণি, 

তাই নিতুই আসি ভাই তোমায় নিতে, 

তুমি না গেলে ভাই ওরে কষ্ণধন, যত রাখালগণ 

বাচৰে না মরবে প্রাণেতে ॥ 

আজকের যত গোষ্ঠে চল আসবো নাকো আর, 

কমর? কাল হ'তে ভাই ধেঙ্গ চরাব আপনার আপনার ॥ 
কৈলাস কহে জোর করে, এম নফরালি ক'রে 

তোমাৰ মনের কথা ভাইরে পেলাম না ॥ 


চণ্ডীকালী ঘটক 





A> uu 


গৌরচন্দ্ 
ওহে স্বৰতীৰ্ণ হ'লে তুষি আসি সেই শচীর গর্তেতে । 
ন্মার লীলা! প্রকাশিলে, আনিকা নবন্ধীপেতে ॥ 
কলিযুগে অবতরি হরি নাম বিলাবার তরে। 


চণ্ডীকালী ঘটক 
তুমি ত হও অবতার, পাপী করিতে উদ্ধার, 
কে বুঝিতে পারে ॥ 
সত্যযুগে ছিলে €হে তুমি নারায়ণ, 
আবার ত্রেতাযুগে ধক ধরে বিনাসিলে এ রাবণ । 
নঙ্গীয়াতে প্রকাশ হ’লে তুমি হে দু্ববাদলশ্কাম । 
তোমার নামের গুণে ত্রিভুবনে, 
সকলে আছে হে আনন্দ মনে, 
শৌন্বাজ স্মৎণে। 
ছিলে ধন্ুকধারী, 
বনচারি, 
কেন নিলে রাধার নাম ॥ 
সখাগণ আয় সাঙ্গ পাঙ্গ ভক্তজন 
লয়ে করছ সমাধান 
বিলায়ে এ সধুর নাম ॥ 
নবদ্বীপে অধিষ্ঠান আছ গুণবাম । 
তুমি যুগে যুগে অবতর্রি কণ্লে ক্ুপাদান। 
গোপীগণের মন ভুলালে শুনাইয়ে বানী গান ॥ 
আমি কাতর হ'য়ে ডাকছি তোমায় 
কোথা হে গৌর দয়াময় ॥ 
কত শত পাপী তর্বাহলে 
তরাইতে হবে যে আমায় 
পড়েছি বিষম ঘোরে তুমি হে আস রে 
তেমন জগাই মাধাহকে, 
তঝাহলে ছুটি ভাহকে» 
তেমনি ক্ুপা কৰিছে স্বরা ও আযারে |) 
দিনাস্তে তোমার লাম নিলে 
শমন ভয় পর্রিভাণ । 
দ্বিজ্জ চণ্ডীক/লী কাত: তে ডাকিছে 
লাহিক অবিশয ॥১ 


3 লহ্ৃহীত ৰে রি 





স্বষ্টিধর 





১২ 
যশোদার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি 


যশোদে গো রব না আর গোকুলে । 
গোপী: সৰ ধূলা দেয় কাল বলে ॥ 

তোমায় আমি জিজ্জাসিলাম, 

রাণী গো কেন, আনি কাল হ'লাম, 
জিজ্ঞাসিলাম গৌরী পূজে ছিলে তুমি কোন কূপে ৷ 
গোকুল ছাড়িয়ে এলাম, 

তোমার ঘরে বিকাইলাম, 

তবে কেন অঙ্গে ধুলা দেয় 

কেন কাল হলাম গো 

(ছোট ) ক্ষীর সর নবনীর তরে 

জনমিলাম তোমার ঘরে 

তুমি কি দিয়েছিলে জবা বিল 

“সই গৌন্বীপা 'গা__দিয়েছিলে পাদমূলে ৷ 


৪২৪ 
অক্র-ব-সংবাদ 

মহড়া ।__তোমায় ধরেছি চোর, ব্রজের রুষ্ধন চোর 

চোর ধরে ছেড়ে দিব না। 

'আন্লে রাধার ধন চুরি করে 

ধন সহিতে ধরেম তোমাকে, 

আছে রাজার হুকুষ বাধবে| কবে করে 

করবো বিধিত দণ্ড তোমায় আর লাঞ্ছনা ॥ 
খাদ ।_শিষ্ট বাক্যেতে আমরা ভুলবো না ॥ 
ফু'ক!।-_সক্তুর হে তুমি চোরের শিরোমণি, 

ব্যভারে জান্লেম তোমায়, পেলেম পরিচয় হে, 





স্বষ্টিধর ae 


চোরে কলে সংব্যবহার, পূর্ব্দের ভাব যায় না তার, 
অপরের ধন দেখলে আবার সাধু-তব্ব তুলে যায় ॥ 
> লতা ।--তুমি চোরের গণ্য চোরের মান্য হে ॥ 
তোমার মত চোর আছে আর ক-জনা ॥. 
২ চিতেন ।--বল্লে অক্রুর মুনি ব্রজের চিন্তামণি এই বধ ॥ 
পাড়ন ।-_ তোমার কথা শুনে ব্যথা পেলেষ প্রাণে ৷ 
ফু'কা--আমরা ঝাচিনে আর দুঃখেতে । 
মধুরায় ধন যজ্ঞ করবে কংস আয়রা, তায় শন্থ্খী নহ, 
মনের কথা কই, ওহে । 
'অগ্রেতে বল্তে যদি, দিতাম যজ্ঞে যেতে স্যাম-নিধি, 
হয়েছ চোর অপরাধী, মূনির ধর্শ্ম রাখলে কই ॥ 
২ মেলত! ।-_তোমার ধার্সিক বলে মান্তেম সকলে হে, 
বকের প্রায় এমন ধামিক আর দেখবো না ॥ 
অন্তরা ।-_চোরে ধরা পড়লে মিষ্ট কথা ক, কয় হে। 
‘চাৱকে ছাড়লে আব. কি ধরা যাস 
সিদেল চোকে নিদেল দিয়ে, গৃহীপোকের মন ভুলায়ে, 
তুমি তজ্রপ প্রায় হে চোব। 
প্রধান মাশুল ‘চার চুরি করে এসে নন্দালয় ॥ 
২ চিতেন ।-_ক্ুষ নবীন চোর, নারীর বসন-চোর গোকুলে ॥ 
পাড়ন।-__বাদ্ষিয়ে মোহনবীশী এ কালোশলী, 
ব্রবাসীদের মন হলে ॥ 
কা | তুমি আজ এমন চোরকে কজে চুরি, 
অসাধ্য আর কিছুই নাই, স্পষ্ট বলি তাই হায় গো, 
লোকের মূখে শুন্তে পাই, চোরে চোরে মাস্ততো ভাই, 
দুই চোরেতে এক মনেতে রথে প্রণন্ন দেখতে পাই ॥ 
৩ মেলত! ।-_ চিরদিন যারে মন প্রাণ দান করে ছে, 
তবু তার ব্রজপুরে মন পেলেম লা ৪৯ 
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রাধ'কান্ডে 

আনিতে যারে, 

ভয় কৰিস না। 

গিয়ে মধুপুরে, 

মধু খেকে তুই যেননে 

নিতান্ত ভুলে থাকিস না ॥ 

রাধার হয়েছে এমনি দশা 

দশম দশা তায় ঘটেছে, 

গতি কি স্মাছে, 

দাড়ায় কার কাছে। 

প্রবোধ বাক্যে বুঝাইয়াছি তারে, 

কুহু কুহু কুহু স্বরে, তুই যেন সেই মধুপুরে 
আজ ভুলে থাকিস না ॥ 

ভ্রমর যারে যা, 

মথুরায় যা। 

লিকুকে আব মিছে ঝক্ষার করিস না। 
মাধব এলে তবে আগুন নিভাবে, 
আঙ্গবাসী সবে 

তশ্চ জুভাবে, 

যুগল প্রেমের আজ মিলন হবে। 

ব্রজে দুখ রবে না ॥- বুয়া 

সখা নাই মধুর ভাবনা 

ছিলাম সুখের ব্রজেতে সুখে 

সে সব স্থখের 

বিষয় ত নাহ, 

আসি বলি তাহ, 

দুখে ডুবিল রাই, 

জলে স্থলে আর ফলমূলে অস্থথী সবাই ॥ 


স্বষ্টিধর 


কেন্দে বলে ক শুকসারী, 
স্থখে বঞ্চিত করলেন হরি, 
এখন ভালিছে স্বখের তরি, 
অধুবায় দেখ না ॥ 

ত্রজের কালিয়ে প্রাণ হরিয়ে 
লগক্সে গেছে, 

মধুমালতী বন ! 

কত সাধের বন উপবন ॥ 
কলি জলে গিয়েছে 

কত সখের বন পুর্বে ছিল 
ছিলেন যথন মদনমোহন, 
তমাল ভান্ডির বন, 

মধুর বৃন্দাবন । 

বনমালির বিরহে এখন হ'ল দাহন ৷ 
প্যারি বনে বলে এখন । 
ব্রাম-বিরহে সীতা যেমন ॥ 





বসস্ভ 


বিচ্ছেদ-শেল হেনে গেছেন সেই বংশীবর ৷ 
তার উপরে পঞ্চম স্বরে কোকিল করে 
স্থমধুর স্বর ॥ 

শুনি কুহুরব যত লব্ধ সঙ্গল আখি 

সবে নীরব শবারুত সব 

ত্ৰজ্জে নাই মাধব 

কেন্দে কন, সেই কেশব বিনে শূন্য এ সব ॥ 
এলি হয়ে রুষ্ণের পক্ষ 

তুই রে কোকিল পক্ষ 

রাধার পক্ষে কি দুদ্দশা 

তা তো চক্ষে দেখিস ন! । 


৪৩ 
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প্রাচীন কবি স্থালার পান 


এখন যারে যা যারে বিহক্গ 

বিহ রাই-বঅঙ্গ দগ্ধ কর্সি না ॥ 
সোনার কমলিনী ক্রষ্ণ-বিরহিনী, 
অনিহারা ফণী শ্ত.ম-কাঙ্গালিনী 
কোকিল তুই কুহরুব.ঘেন ভাকিল্।না ॥ 
দেখে দুখ দয়! হল না 

কোকিল লেয়ে মাধবী 

পিয়ে মত্ত হয়ে পিয়ে সৌরভ 

কর কুহুরব বেড়েছে গৌরব 

আবার ভ্রমর তায় দ্বিগুণ জালায় 

করি গুণ গুণ বব 

সাধের গোকুল শুন্ত করি 

অনুবাক্ গেছেন হরি 

আকুল হ'য়ে কান্দছেন পা।রী 

জেনে তুই জানিস না ॥ 

নেহ পররুক্ষের বিরহেতে বাছ অবরা। 
শুনে আকুল হ'য়ে 

কমলিনীর চক্ষে বহে সংন্বধার! ॥ 
এখন দেখি লা কোন আধার 
উবাহিকার নাই অন্য বল ই 
এই বিচ্ছেদ-অনলে তাহ তাহে দুর্বল 
বলের মধ্যে আছে কুষের নামটি সম্বল ॥ 
বলে সঙ্কট প্রাণ রক্ষে 

করহে, মাগি ভিক্ষে 

আছে স্বষ্টিধর মনের দুঃখে 


যো সা হেখা খাকিস না ॥ 





প্রার্থনা 
এই কর হে বাকা! স্যাম বায়। 
বাসে আধ গঙ্গাজলে হরি ব'লে প্রাণ যায় । 
বসে নারায়ণ-ক্ষেত্রে হরিনাম লিখি গাতে; 
যখন ঘেরবে এ রুতান্তে রেখ হবি বাঙ্গ। পায়। 
পাপে ভারি তঙ্গুতরী জীর্ণ হলো ওহে হরি, 
তোমার চরণ ধরে তরি যেন ভুল না আমায় ।৯ 


নিতাই 
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সখীসংবাদ 
কিবা বাই কান ছেল একাসনে রাসমগুলে । 
সব সখীগণে ছিরে আছেন 
রাধাশ্যামে মন কুতুহুলে ॥ 
যেমন শ্যাম তেমনি রাধ! 
আহা মরি কিবা শোভা ! 
যত দেখে সখীগণ, হয়েছে অতি স্থশোভন। 
কি শো স্বৰ্ণলতা রাই কিশোরী 
ওগো কিশোরীর এ কি হেরি 
আমরা তা? বুঝিতে নারি 
ওগো সখীগণে । 





৪২৬ প্রাচীন কবিওয়ালার গান 


বাসের সময সুখের সময় 

নে বাধার মান হ’ল কেনে । 
ছিলেন স্কাষের সঙ্গেতে এখনি । 
আবার কি জন্তে গে! প্যারী হ’ল মালিনী, 
মনা! কিছু ভা" নাহি জানি ॥ 
সদাই ভাবি মনে । 

ধার্য লা পাইগো। এক্ষণে ॥ 
স্কামের সঙ্গেতে রসরঙ্গে বাম গুলে 
ছিলেন ধনী মোদের বাজ্জলন্দিলী 
কি জন্তে হ'ল এমন । 
দুঃখেতে কয় গোপীগণ 

হেরি নাই এ দারুণ মান 

এ ভবমগুলে ৷ 

দেখ মানময়ীর মান হয়েছে, 

দেখ বদন ফিরায়ে আছে, 

রাধা কিসের জন্যে । 
ওগো এ মানের হেতু কি 

তাই বল স্থচিত্রে, 

ওগে! আমরা নারী বুঝিতে নারি, 
ভেবে মরি কই তোমার সাক্ষাতে ॥ 
ছিলেন এখনি মনবঙ্গে শ্টামের সঙ্গে 
কমষলিনীর কেন এমন ধ্বনি বাক্য নাই চীদবদনে । 
এ ভাব হয়েছে কেনে 

মগ্ন হয়েছেন বাধা মান-তরঙ্গে । 
আমরা এ ভাব দেখতে নারি, 
মনের ছুখে মন্দি 

হেরিয়ে নয়নে ॥ 

কেন মানে মগনা রাধাম গুলে 
আমরা সব্বীগণে ভাবি মনে 

এমন কেন হ'ল আজ ক্ষতি ৷ 


স্থখের সময় মান হয়েছে এ কেমন মান 
ওগো সখি. রাধা অধোধুখী হয়েছেন কি নিমিত্তে ৷ 
বাকা নাই চাদমূখে 

অত্র হ'য়ে মানেতে আছেন এখন 

হবেন রাই কিসে মানে ক্ষান্ত । 

আমায় বল গো! সে হবে কিসে শান্ত 

তোমায় বিনয় কন্ি। 

আমরা যে গো ভাবের ভাবি 

এ বিচ্ছেদ ভাব দেখিতে নারি । 

বাধা হায়েছেন মানে মগনা 

তবে কি হবে গে ভাবে গোপাঙ্গনা । 
আমর! ভেবে প্রাণ থাকে না, 

উপায় কিবা করি, কি জন্যে এমন কিশোৰী ॥ 
একবার ছুক্ষয় মানের দিনে 

হলেন মগ্ত্র বাধা মনে ৷ 

স্যাম সে যে ছিলেন যোগীর বেশ 

মানে পেয়েছেন কত ক্লেশ । 

হ'য়ে গো অপমানের শেষ 

ধরলেন ব্বাই-চরণে । 

আমরা তাই ভাবি সখীগণে 

আবার এই সখের দিনে 

তাই কি ঘটাল প্যান্ধী ॥ 

ওগে! হচিত্রে, তুমি রাধার জান সমুদয় 

এই সখের সময় এমন সময় 

কেন বাধার এত মান উপজয় 

আবার এই মানে অপমান কি শ্যামের হবে। 
মরি তেবে আমবা মি ভবে 

কিসে রাই হবেন ক্ষান্ত । 

কও দেখি তার তদন্ত ; 

কিরূপে রাধাস্যামের মিলন হুবে॥ 





প্রাচীন কৰি ওয়ালার গান 


যখন স্থাধা করেন দারুণ মান, 
স্যামটাদের হয় অপমান । 
তাতে চিন্তা কিরে ॥* 


uu 


রস আবেশে সখি সঙ্গে লে রাজকুমারী । 
এই বাসস্থানেতে দাড়াইলেন শ্ামের বামেতে, 
কি শোভা যে জগত-মাধুরী ৷৷ 
ব্বাই-কাঞ্চনপুতুলকে আছেন কাল মেঘ ঢেকে 
যত দিকে সখীগণে চাহে দু'হার পানে 
ভাসিতেছে প্রেমতুফানে অতি মনম্থথে ॥। 
বাধাশ্তাম একাসনে রাসবিহারী রাসে মগ্র মনে 
যেমন তমালে সোনার লতা রাই তাই দ্বিরেছে || 
ছেরে কালাচাদে, আবার হেরে রাহটাদ চাদে, 
গগন চাদ লাজে লুকাইছে। 

যেমন চাদের গাছে ধরে চাদ, 

রাধা সেই চাদের চাদ, 

অমন ফোটে চাদরাজ কোখারে বল যে আছে। 
চাদে চাদে শোভা পেয়েছে, 

যেমন কাল মেঘের কোলে, 


কোন চাদ হেরিব কোন চাদ করিব ব্যাখ্যান । 
রাসমগুলে চাদের হাট এই বসে গেছে ৮ 

রাই চাদে আর পেরে চাদে চাদে কি তুলনা, 
গগন চাদ এই চাদকে হেরে রহিতে পারে না? 


> প্রি হইতে সংগীত 





নিতাই ০২৯ 


ও সে রাইচাদ ওই পেরে পরে আছেন নীলবসন | 
তেমনি এই কালাচাদ পোতেছেন এই পপ্রেম্টাদ” 
গোকুলচাদ মদনমোহন ।। 
আমর! ছটা চাদ নেহারি, 
চাদের তুলনা দিতে নারি, 
ঘেষন বাইচাদ তেমনি শ্রামচাদ । 
উভয় পক্ষে সমান দুটা চাদ ॥ 
নয়নেতে এই যুগলচাদ সখীগণে হেরি, 
একি হল চাদের মণ্ডপে । 
ছুই চাদ হেরি সখি চাদমণ্ডলে ॥ 
চাদের চরণে দীন হীন নিতাই বিকাইছে ।। 
nsu 

প্রীকষ্ণের বাল্যলীলা 
প্রভাতে উঠিয়ে নন্দবাণী ল’য়ে যাছুমপি 
বলিলেন নিজ প্রাঙ্গণে । 
আর ক্ষীর ননী যতন করি আনি 
দিচ্ছেন বাণী কুকের বদনে ॥ 
বলে নাচত দেখিবে নন্দলাল 
ওরে আমার বতনমনি আবার দিব নবনী 
কই রে জীবলধন গোপাল 
আর কাকু বাড়ীতে যেও ন! বাপ 
খেল এই আডিনাতে । 
একবার নাচত দেখিবে ইজ্জনীলমশি। 
বাপ আমার সাক্ষাতে । 
কটিতে তোর কিছ্ছিনী কুণুঝুশু রব শুনি ॥ 
তোৰ নৃত্য দেখে. আমার বাছা ওরে জুড়£ক পরাণি | 
আবৰা সাবা ধ্বনি খানি 
শুনি তোমার মুখেতে 
ডাকে আয় গে! দিদি রোহিণি, 
গোপালের নাচুন দেখিতে । 


৩০ 





প্রাচীন কাব গর্বালার গান 


গোপাল আমার নেচে নেচে যায় 
কুণুঝুশু নৃপুরধবলি কি ধ্বনি 
পাছে ব! বাজে যাদুর পায়।। 

আবার শুনলে ধ্বনি সব গোপিনী 
আসিবে নাচুন দেখিতে । 

একবার নাচরে যাছ্ধন 

বাছা আমার গোপালধন 

তোমাকে পেয়েছি অনেক স্তব করে, 
সমা দিয়াছেন রুপা করে । 

আর অন্তরে অন্তর করিতে ন! পারি। 
খাক আমার নয়ন গোচরে 

নীলমণিরে কোথায় যেও না 

আমার কোণে ব'সে থাক 

মা বলিয়ে ডাক 

নর দিবানিশি বিরাম কর 

নিতাহ দাস হৃদেতে ॥* 

৫৪. 

কাল অঙ্গে ধূল! কে দিলে বাপধন । 
কেন কেন্দে এলি বনমালী 

মলিন তোমার চীদবদন ॥ 

ছল ছল যুগল আখি 

বুক-মাঝে ধারা দেখি কি দু:খের দুঃখী ; 
আমার প্রাণ বিদীর্ণ জীবন শূন্য, 
এখনি তেজিব জীবন । 

মা হ'য়ে কি দেখতে পারি 

ধূলা ঝাড়ি কোলে করি আ মরি মরি 
কার গৃহে গেলে কে কালে 

তোর হিয়ে বটে কেমন ॥ 


= সপ পণ হইতে সংগৃহীত 





৮১২ 
( ভক্তের প্রশ্ন ) 
ওমা দুর্গমে দুৰ্গতি তয়হার্িনী তাব্ষিণী শোন নিবেদল । 
তুমি ব্রন্দমনী ত্ৰক্মসনাতনী ব্ৰহ্ম-আরাধিতা ধন ॥ 
যস্তুকপিণী, তুমি তিতাপহার্িণী 
ওমা দিবা লিশি থাকি আমি তব চরণ ধরে । 
বল গো জননি, আমি জিজ্ঞাপি তোবে 
মা তুমি হুবস্থন্দী, 
কলা'শী কিরীটেশ্বরী, 
গপেশজননী 
তুমি দশটি মুণ্ড চলিশ বাহু হ’য়েছিলে কান ঘরে ॥ 
ব্বণবেশ নয় তোমার জানে সংসারে । 
বাজরাজেশ্বরী ও মা জিজ্ঞাসা করি 
তুমি এরূপ ধরে 
বর্ষময়ী দর্শন দিলে কারে ॥ 
শরংকালেতে ওমা! ভবানী আপনি হ'লে দশভূজা । 
“সহ সাগর পারে পূর্ণত্রক্ষ রাম তোমারে করেছেন পূজা ॥ 
সা অষ্টবাহ চতু বাহু ছয়বাহ দুইবাহ আছে নিকূপণ | 
হ’ল অষ্টাদশ বোড়শতুঙ্গ অসুর বধের কারণ ॥ 
বল কোন দেবের কারণ । 
চল্লিশ হাত করেছ স্থজন ॥ 
ওমা দশটি বদন হ’লে, 
কেন কও দেখি কিসের তরে ॥ 


তা 


এই পদ্মা! বলে শুন €মা পাৰ্বতি, 
মিনতি রাখবে আমার 


© 


প্রাচীন কাবিওয়ালার গান 


তুমি ভবের কর্তা, জগন্মাতা দুর্গে 

তার গে! শক্ষরীশিবে 

তরায় গো বাকাবাণে ভবে 

আমি তন্ত্র মন্ত জানি না মা 

যাকর নিজ গুণে | 

কয় গো মা জগদদ্বে ধরি চরণে 

মা কর না স্থবঞ্চনা, ওগো হরর গা, 

তুমি নিবিড় নিতদ্বিনী কপ হু'য়েছিলে কোনখানে ॥ 

মা জিজ্ঞাসি এই কথা অতি গোপনে 

গো! যত কপ হু'ল জানি মা 

তোর চরণ বলে 

তবে নিতক্থিনীর পেত] রক্ষে 

কলো কোন জনে ৷ 

তোমার সহস্ররূপের মাধুস্বী । 

এ কুন্থানেতে হয়েছ তুষি, 

এ নিবি নিতস্বিনী । 

ওগো আমারে তাই বল, 

ওমা তারিণী। 

তাই শুনি তোমার ম্ুখেতে । 

এই সহত্রন্ধপের মধ্যে নয়ক, 

বুঝ নাম ভাবেতে ॥ 

মা দাও গে! পরিচয়, 

জানি মা, 

আর অন্থর বিনাশিতে নয়ক জানে গো জগজ্নে ৷” 
1৩ 

কি অপরূপ হেরি ও বাপ নয়নে। 

থাকতে ক্ষীর ননী ও নীলমনি, 

মৃত্তিকা খাও বদলে । 


> সংগ্লত সুনি 





কোলে আর বাপ বতননি” 

নিরখি তোর বদনখানি, দিব নবনী, 
তুমি সৰ্ব্বব্ব ধন কালরতন 

পেলাম অনেক সাধনে ॥ 

ছিদাম বলে মাটি খেলে 

গোলক ব্ৰহ্মাণ্ড দেখাহলে বদনকমলে ॥ 
দেখি কোটি ইন্ছ কোটি চন্দ 

অধৈৰ্য্য হ’লাম প্রাণে ৪১ 


রামানন্দ 


৪৩৩. 





৮১৪ 
গোস্ত 

যত রাখালে ডাকে কাতর হ'য়ে 
কোথা গেলি কুষণ, তুহ ব্ৰজ ত)জিয়ে 
তরঙ্গের সে ভাব তোমার কিছু মনে নাই । 
গোষ্জে যাবার বেলা হ'ল তাই 
কোখারে ও ভাই কক্ণের বলাই । 
এ সময় কোথা রইলে প্রাণের কানাই, 
আয় ভাই তোরে ল”য়ে মোরা গোচারণে যাই ॥ 
তোমা বিনে কৰু মোরা! গোষ্টে যাব না। 
তাজব ভাই বৃন্দাবন, ব্রজ্জে রব না। 
ত্রন্গের যে ধেহুলব তৃণ ত্যজিয়ে 
হাহ্ব। রবে ডাকিছে রু্ণ বলিয়ে 
কোথা গোল কষ্ণ তোর দরশন না পাই ॥ 
এতদিন গোষে মোর! যত রাখাল দল, 
সেখানেতে পেতাম মোর! যত বনফল । 


৯ সংস্থহীত পুৰি 


৪৩৪. 


আগে মোরা মুখে দিয়ে চেখে দেখিতাম, 
মিষ্টফল হ’লে তোর বদনে দিতাম । 
সে ফল এখন পেলে কারে বা খাওয়াই ॥ 
তোমা বিনে রুষণ মোরা গোষ্ঠে যাব না, 
ত্যজব ভাই বৃন্দাবন ব্ৰচ্জে রব না ॥ 

কে আমাদের মুখ চেয়ে দয়া করিবে, 
মূনিপত্ধী স্বানে অল্ন কেবা খাওয়াবে ॥ 
বামানন্দ আশা-ধাৰী আছে হে সদাই ॥৯ 


1২ 
ব্লবামরে, একি দেখি বঙ্গ । 

গোচারণে ল’য়ে গেলি নীলরতনে । 
এনে দিলি ধূলায় ধূসর অঙ্গ ॥ 

শুধায়েছে মুখ-ইন্দু, অন্দে সকল ঘণ্দ-বিন্দু 
কুশাঙ্ছুবে ক্ষত পদ্দারবিন্দ, 

আমার গোপাল ছুধের ছাঁওয়াল 
দিয়েছিলাম তোমার সঙ্গ ॥* 


চাকর যুগী 





UDH 
চাদ নিব মা চন্দ্ৰ চাই । 
কপালেতে চিন্তা দিতে হাতছানিতে 
ডাকছিলে যে বল্ছি ভাই ॥ 
মণিমন়ন অঙ্গ নতলে, সমুজ্জলে| ও যে জলে 


> সাগৃহীত শুশাখ 


৯. বীরভূম বিবরণ রখ, অস্থেৰ “বকুল ও অন্তান্ত গ্রামের কৰিওয়ালাগণ’ নামক 
প্রবন্ধের স্তর রামানন্দ, চাকর সা, বনানী চক্রবাত, কানানাখ ও রাজ্জারাম প্রভৃতি 


কৰিওয়ালাক পলঞ্জলি গৃহীত হইয়াছে । 


© 


বনয়্ারী চক্রবর্তী 


আমি মাথবো। কজ্জলে, 

ভাল বরে ডাকলে 

ভালে দিবে এসে চিত পরাই । 
ভাল করে ডাকো মাগো, 

চাদ বিনে আজ মানবো নাকো, 
শুধু কাদবো গো, 

না পেলে চাদ তেজবো জীবন 
ঝাপ দিব যমুনায় যাই ॥৯ 


বনয়ারী চক্রবর্তী 





= বাহন বিবি 


ত ১৪ 
চক্দ্রবদন চন্দ্র চায় কি হলো! দার । 
চাদ নিব বলে দুখের ছেলে 
ধুলায় গড়াগড়ি যায় ॥ 
চেয়ে দেখ তোর অঙ্গ পানে 
কত টাদ তোর নখের কোণে 
চাদ কাদেরে কেনে ; 

এ চাদ কোথা পাৰ 

এনে দিব 

ঘরে আহক নন্দরায়। 

চাদ হয়ে চাদ চাইলি নিতে, 
চাদ কোথা মোৰ প্রাঙ্গনেতে, 
দিব যে হাতে; 

ওতো বৃকভাঙ্থ-হাজনন্দিনী 
চন্দ্র নগ্ন রে যাদব রায় ॥*২ 


= সক ৰকণ 





॥১)। 
ওমা নন্দরাণি, 
এই নাও তোমার গৌরী-আরাধিত ধন । 
গোষ্ঠে যাবার কালে 
শ্রাণগোপালে 
কয়েছিলে দুঃস্বপন । 
আমর! যত বাখাল মেলি 
মাঝে লয়ে বনমালী, ফিরাই ধবলী ॥ 
আমরা ছিঙ্গাম, স্দাম, দাম, ব্থদাম 
গোপালে করি যতন । 
গোপালে কি চিন্তে পারে, 
বনে গিয়ে গিরি ধবে, হেরি বাম করে; 
কুষেব বশীর সবে স্বধা ক্ষরে, 
"আপনি ফেরে ধেশ্গণ ৪৯ 


সারদা ভাগ্ডারী* 








usu 
ভবানী-বন্দনা 

তুমি ব্ৰহ্মাণী সেই ব্ৰহ্ষলোকেতে 

বৈকুঠেতে সৰ্ব্মমঙ্জলা, গয়াক্ষেত্রে নামটী গয়েশ্বরী ॥ 

ইন্দ্রলোকে মা তুমি অমরাবতী । 

দক্ষালয়ে সতী । 

ইকলাস-পর্বতে শিবের বামে মা দেবী পার্বতী ॥ 


> সবীরূষ বিবরণ 
৯ কৰি সারদার সকল গীতি সংগৃহীত পু*খি হইতে গৃহীত হইয়াছে 


সারদা তথি 
বিমল! নাম হল তোমান শুনি পুরুবোত্তমে 
এই কথা বল জগদস্বে, কৃপা করে দীনহীনে । 
তুমি সেতুবন্ধে বামেশ্বরী, হ'লে গো ক্ষেমক্করী, 
বট্‌াঙ্গধারিণী ক্ূপেতে হ’লে মা রাজেশ্বরী 
তবে বিশ্বেশ্বরী মৃত্তি তুমি হয়েছিলে বল কোন খানে ॥ 
কাত্যায়নী নাম হয় তোমার লেই শ্রীবৃবন্দাবনে, 
হিমালয়ে ছিলে গিরিরাজীর ঘরে । 
মা ভোলাইলে তারে। 
বিকটমুপ্তি দেখিয়েছিলে সেই স্থতিকাগারে ॥ 
ওগো চণ্ডীরূপে তুমি ছিলে লক্ষা-ভবনে 
পাতালে ভুবনেশ্বর তুমি হ'য়েছিলে মা শঙ্ষরী । 
কথন কি কূপে থাক তুমি, 
তোমার লীলে বুঝিতে নারি ॥ 
তুমি শুভ্ত আর নিশুল্ত 
কেমনে জয় করলে ওমা চণ্ডিকে । 
দশভুজা সুতি ধরে তুমি বধ করেছ মহিষান্রকে ॥ 
ভ্রমন্তকে অপন্ধপ দেখিয়েছিলে বসে কমলদলে । 
কমলেকামিনীরূপ হ'লে কালিদহের কুলে, 
সারদা কয় গজ গিলে মা! সেই পদ্মবনে ॥ 





৮২৪ 

নবমী 
মেনকা কয় হে শুন, 
ওহে গিরিকাজন ॥ 
এই রজনী গেলে প্রভা তকালে । 
কাল সকালে আসিবেন ত্রিলোচন ॥ 
তবে লয়ে যাবে, উমাধনে 
সেই কৈলীস-ভুবনে ॥ 
উপায় কি করি এখন, 
বল হে গিক্সিরাজন, 


৪৩৭ 


৪৩. 





দেখ উমা আমার ছুঃখ-পসরা ধন । 

আমার অভয়া গেলে, না রব গৃহে থাকতে ৷ 
ওহে গিরিরাজ হে, 

বল তবে কি হবে হে, 

এই অভাগিনীর ভাগ্যেতে। 

যখন শঙ্কর আসবে গিরিপুরে ; 

আমার মহামায়াকে বিদায় দেব কোন প্রাণেতে ॥ 
ওর চাদমুখ নারিব পাসরিতে ॥ 

উমার সঙ্গে আছে গণপতি, লক্ষ্মী, সরবশ্বতী, 
গাণ্ডীব বাণ করে ধারণ দেখ রহিছেন বড়ানন । 
সপরিবারে এখন আছেন সতী | 

আমার কি সৌভাগ্য হয়ে আছে গৃহেতে । 
আমার গৌরী গেলে পারব না ধৈর্য ধরতে ॥ 
প্রভাত হ'লে শর্ববরী । 

আসবেন দেখ, জিপুরাৰি ॥ 

শিক্ষায় ডাকবে দুৰ্গা বলে, 

ল’য়ে যাবে হর-গোরী । 

যদি হিমালয় হ'তে গৌরী যায় সেই কৈলাসেতে । 
আমার সাধনের ধন গেলে 

এখন তাজিব জীবন আমি সাগরেতে || 

আমার উমা যখন থাকবে কুলে 

ডাকবে মা মা বলে 

উমার হ্ধাবাক্যেতে 

প্রাণ পাই স্বত দেহেতে । 

খাক্তে নার্বিব গিরিতে উমা গেলে ॥ 

দেখ উমা আমার জীবনের জীবন । 

সারদা কয় হে 

নারিবে গৌরী রাখ তে ॥ 





হেরে নবমীর রজনী, কহিছেন রাণী, 
শুনরে সখের শব্ববরি, 

হৃদি বিদীর্ণ জীবন হয় শূন্য 

ওরে রজনি মিনতি করি ॥ 

আমার উম! বছর পরে এলেন গৌরী 
তুমি পোহাইলে শবরী, 

যাবে মরে প্রাণগোন্বী, 

কি করি রব পাসরি। 

আমার পাঁচ নাই, সাত নাই, 

মা বলতে আর কেউ নাই, 

স্বজনী গেলে ঈশানী এ পাষাণী বাচবে না, 
ওরে নিশি, বিনয় করি তোরে, যেন পোহাস না, 
সপ্তমী, অষ্টমী খে ছিলাম আমি 
নবমী রজনী কাল হবে তা জানি না 
ওরে নিশি আমি এই ভিক্ষা চাই । 
যদি উমা থাকে কুলে, 

আমি বিনি ছলে, 

রজনী তোর পায়ে বিকাই । 

তুমি হয়ো না নিন্দয়, 

আমাকে হও সদয় রজনী । 

গেলে ভবানী গৃহে থাকতে পারব না । 
শুন সুখের শর্ববরি, 
তোমায় আমি আজ মিনতি করি 
তুমি যেমন নিশি তেমন থাক 

তবেই আমার থাকবে গৌরী ॥ 
যেমন সরোবরেতে মীন 

সুখে রয় চিরদিন, 
বারিহ্বীন হলে বাচে না৷ 


5৩৯, 





প্রাচীন ক।ব শুরালার গান 


গেলে উমাধন, জীবনের জীবন, 

ওরে আমি ত প্রাণে বাচব লা ॥ 

ওরে দেখেছে কবে কোন্ঞনা 

অল্প থাকতে মরে কেউ অনাহারে । 

কঠোর তপক্তা ক'রে হয়েছি উমাধনের মা । 

আমার কত সাধনার ধন উমা মোর প্রাণধন । 
রজনী গেলে অভয়া গৃহে থাকতে পারব না ৪ 


1s 
বিরহ 


শিংশপার ডালে বসে ভাকিছে কোকিলে। 
শুনে কোকিলের বব 
সখীগণ সভ হ'য়ে নীরব 

ভাসিছে নয়ন-জলে ॥ 

বলে কোকিল রে, মধুর স্বরে 

আর তো ডাকিসনারে । 

ব্ৰজভূমি তাজ্য করি 

মধুরায় গেছেন হরি । 

সেই হ’তে আছে প্যারী ধুলায় পড়ে ॥ 

একে স্যামের বিরহে প্রাণ আর বাচে না। 
আবার অঙ্গ দহিছে সদাই মদনশরে ॥ 
ওরে, কোকিল রে দুধ খাবি কি সধূ খাবি । 
বল দেখি ভাই প্রকাশ করে। 

আছেন কমলিনী আকুল হয়ে, 

কুষের বিচ্ছেদে ভাসেন প্যারী ছুটি নয়ন-নীরে ॥ 
ছ:খ নাহ আর এই ব্রজপুরে ॥ 

ওরে পিকবর রে, মধু পিয়ে আছিস মত্ত হয়ে 
পিয়ে মাধবীর সৌরভ 

তোর বেড়েছে গৌরব । 


© 


সারদা ভাণ্ডারী 





আবার গুণ গুণ রব 

ভ্রমর যেয়ে। 

সাধের বৃন্দাবন শৃহ্য করে গেছেন শ্যাম । 
কাতর হয়ে কান্দিছেন প্যারী উচ্চন্বরে ॥ 
প্রকুষ্ণের বিরহেতে হয়েছে রাই অধীরা। 
যেমন চাতকিনী হয়েছে ধনী 
কমলিনীর চক্ষে বহে ধারা ॥ 

সোনার কমলিনী বাজনন্দিনী 
হয়েছেন বিরহিণী । 

কুষঃ বিনে রাই ধনী হয়েছেন কান্দালিনী ॥ 
যেমন হারায়ে মণি বিরাজে ফণী । 
রাধার দশম দশ! এখন ঘটেছে । 

এই সারদা কয় প্যারী ধুলায় পড়ে, 
আমা বিনে আছেন ওরে কোকিল রে, 
কারণ এখন কহি তোরে, 
ডাকিস না আর কুহুস্বরে || 


মাথুর 
ত্ৰজপুবী তাজ্য করি শ্যাম রাধায় 
হ'য়ে বাম এসেছে এই যে মধুরায় । 
তুমি রাখাল ছিলে রাজা হ’লে 
এখন পেয়েছ রাণী কব্জায় ॥ 
তুমি চড়া খুলে মাথায় পাগ বেন্ধেছ, 
নতুন কাজা হয়েছ, 
হরি পেলে কুন্জাহন্দরী, 
আমাদের বাইকে স্যাম নিদয় হ’য়েছ। 
ছিল দুঃখের ভাগী রাই । 
স্থখের ভাগী কুন্দা হয ॥ 


৪৪২, 


প্রাচীন রা গান 
গোপীনাথ এই কথা আজ বল 
আমার শুনতে মনে ইচ্ছা হয় । 
যখন মহাপ্রলয়ের কালে 
বাইকে বটপত্র ক'রে ভেসে ছিলে, 
হরি তুমি, সেই ক্ষীরোদের জলে । 
তখন কুক্জারাণী কোথা ছিল 
কও দেখি আজ দয়াময় । 
পুর্বেষেতে কে ছিল কুক্জান্াণী 
কার কণ্ঠে হয় ॥ 
তুমি ধশ্মজ্ঞানী বটে বংশীধারী, 
আমরা হুই অবলা নারী 
কিছুহ বুঝিতে নারি, 
সুবিচার করে বল দেখি হবি। 
সত্য কথা বল দেখি 
কুজার পিতা কেবা হয় ॥ 
তুমি বটে যেমন বাকা 
ওহে রাণী পেয়েছ বাক) ॥ 
বাকায় বাকা মিলেছে ভাল 
তোষাক্স সেজেছে ভাল সখা ৷ 
এই মধুপুরে রাজা হয়েছ রাজপাটেতে । 
এখন স্থখের সম্পদ বেড়ে গেছে 
দেখতে পাই এই মধুরাতে ॥ 
তুমি বৃন্দাবনে যত গোপীগণে 
নিবেদ দিয়ে এলে হরি । 
তোমার বিরহে প্যারীর অবিরত ধার! বহে নয়নে। 
সারদ! কয় সকল তুল্‌লে পেয়ে রাণী কুজ্জায় ৷ 


৪৬৪ 


কুজা আছিল কংসের দাসী, 
ওহে কাল শ্যাম করেছ রাজপাটেশ্বরী । 


সারদা ভারতী 


কখন কার ভাগ্যেতে তুমি থাক, 
কিছুই ত বুঝিতে নারি ॥ 

ওহে কুন্দা ছিল তোমার রাজমহিষী । 
এমনি কুৎসিত নারী ছিল; 

তিন ঠাই তার বাকা ছিল, 

তাকে কজে তুমি পরমরূপসী ॥ 

এখন ত্রজে তোমার রাইকিশোঁরীর 
দশম দশ! ঘটেছে । 

এখন বংশীধারি আমি শুনব 

আজ তোমার কাছে। 

দেখলাম যনুনার কুলে 

যত সব সখীগণ মিলে 

বাহকে ল’য়ে কুলে 

ভেসে যায় নয়ানের জলে। 

তবে প্রীরাধিকার নয়নজলে 

কুলনদীর জোয়ার হয়েছে ॥ 
দেখিলাম যমুনায় এখন 

সে প্লাবন হয়েছে ॥ 

সরশ্বতী নদী নখ জানি, 

বল দেখি শুনি চিন্তামণি 

তোমার চান্দমুখে শুনি, 

আমি জানি না গঞ্জ! হুবসনী 

ওহে এ নদীর কি লাম বটে, 

শুনতে আমার ইচ্ছা হয়েছে ॥ 

কতই তরঙ্গে বহিছে ওহে 

দেখে মনে ভয় হচ্ছে । 

এ নদীর সামান্ত নদী নয়। 

যেমন বাম-বিরহ্ছে কেন্দেছেন সীত! জ্রেতাযুগেতে 
দেখ সেই অশোকের বনে । 

তেমনি দশ! হয়েছে ভইমতীর দেখে এলাম বৃন্দাবলে ॥ 


ৰওয়ালার গান 


তোমার বিরহে আর ত প্যারী কীচে না 
নয়নজলে ভাসিতেছে । 

খুলাতে পড়ে আছে আকুল হয়ে 
কান্দিছে ব্রজাজনা। 

সারদা কয় নন্দের পর্রিচয় 
তোমায় দিতে হইছে । 


END 


এগাষ্ঠ 


এই বলরামের চান্দবদন হেরে, 
মিনতি করে কাতরে । 

যশোমতী কয়, 

আমার নীলকান্ত অশান্ত হয়। 

স্ব বলাইরে, কভু শান্ত নয় ৷ 
হরগোরী পূজেছি দিয়ে বিন্ধদল 

দেখ সেই সব পুপ্যের ফলে 
আমি অনেক যতনেব ধন আমার নীলকমলে 
আমি এ ধনে, আজ গোচারণে 
বিদায় দিতে পারব না। 
আজকের মতন তোবাই যা বলাই, 
আমার গোপাল গোষ্ঠে যাবে না ॥ 
আমি কুস্বপ্র দেখলাম রেতে, 

গোধুলের মধ্যেতে । 

আমার নীলরতনে, 

ঘেরেছে দাবানলেতে, 

আমার সেই হ'তে প্রাণ কেঁদে উঠে মনে 
ধেরয মানে না ॥ 

আমি শিবের মাথায় ঢেলেছিলাম মধু । 
জেগে জেগে অনাহারে কঠোর তপস্যা করে, 
অনেক সাধনে পেলাম সোনার যাছু ॥ 





বাইচরণ রায় 


আমি সাগরে অঙ্গ ঢেলে করেছি কত কামনা 
ও বাছা হুলধর, এই গিরিধির, 
গোষ্ঠে পাঠাব না আমি । 

বনে কংসচর ক্ষিরে দিবা! রজনী, 

তায় কি জান না বলাই তুমি ॥ 


রাইচরণ রায় 
usu 


যশোদার উক্তি 


দ্বারিকা তাজ্য করি বরোহিণী-নন্দন। 

রখে আরোহিয়ে শিঙ্গা লয়ে 

ত্ৰজপুরে করিলেন গমন ॥ 

সেই ধ্বনি শুনিয়ে মা নন্দরাণী ; 

ব্যস্ত হয়ে, শশব্যস্ত হয়ে, 

আলিরে হলধারি, কৈ আমার গিরিধারি, 

কোথা। আছেরে আমার রতননণি ॥ 

ন! হেরে গোপাল-ধনে, প্রাণ ধৈর্য্য আর ন! মানে, 
উচ্চাগত হলে! । 

হইকাবলাগয় আলি ব্ৰজে গোপাল আমার কোথা রৈল ॥ 
তোরা দু’জনায় গেলি সুতা, 

তরে কোথা হলিনে প্রাণের গোপাল হার! ॥ 
আসবার কালেতে মাখন-চুর! সে কি বলেছিলো ॥ 
নীলরতন কোনখানে বৈল । 

ছ'জনে গিয়েছিল সধুপুরে, 

কংস যজ্ঞে নিমঙ্্রণের যজ্ঞে, 

সে যজ্ঞ কল্যে সাধন, কংসকে কল্যে নিধন ॥ 


আবার গিয়েছিল দ্বারিকাপুরে, 

এখন বল বলাই কুশল বাণী । 

যখন রে এলে তোমি দে কি বলেছিল ॥ 
ব্রজপুরী শ্মশানপুরী প্রায় হয়ে রয়েছে। 
গোপ গোপী কুল গোকুল আকুল নীরবে রয়েছে ॥ 
আমার গোপাল ধন কোথা রেখে, 
একা যে আলি । 

আমার নীলমণির ভার তোমাই লাগে 
সে সমাচার জানি সকলি ॥ 

তোমরা দুই সহোদররে কানাই বলাই । 
নগ্তরে ভিন্ন তোমরা একই তন্ন 

বিনে মোর কেলেসোনা, 

একা! যে গোষ্ঠে যেতো না, 

"আজ কেনে এমন ছলে! কারণ স্ুধাই ॥ 
আমি এ কারণ বুঝাতে নারি, 

এতদ্দিলে কি না বল কথা বুঝি ফুরাইল ॥১ 





সপ্তমী 
মহড়া ৷--উমা গো যাদ দয়। কোরে হিমপুরে এলি 
আয় মা করি কোলে । 
বৰাৰধি হারায়ে তোরে, শোকের পাযাণ বক্ষে ধোরে 
আছি শূন্য ঘরে ॥ 
কেবল মরি নাই মা বেঁচে আছি, 
দুর্গা দুর্গা দুর্গ! নাম কোরে ॥ 


= সংশ্বহাত পুৰি 


© 


উদয়টাদ 


একবার আয় মা বক্ষে ধরি, পুত্রশৌক নিবারি, ' 


চাদমুখে শঙ্ষবী ডাক সুখে বোলে ॥ 
খাদ ।_-শোকের অনল ছিল প্রবল এসে নিভালে । 
স্থকা ।_-আমি অচলা নাবী অচলের নারী যেতে নারী, 
কৈলাসপুরে আন্তে তোমারে । 
আমার বন্ধু বান্ধব নাই, কারে আর পাঠাই, 
এলে দেখলেম না তোমারে । 
মেলতা ।__তুমি আসবে বোলে সজীব বিন্বমুলে, 
কর্ম বোধন তার স্থফল আজ ফললো! কপালে । 
> চিতেন ।__সপ্তমী স্থদ্দিনে, গিরির ভবনে, 
গৌরীর আগমন । 
হোলো মঙ্গল উৎসব, মহা! মহোসব, 
ছর্া-স্তব করে মহত্গণ। 
স্থাকা ।__এলো এলে। ঈশানী, শুনে পাষানী, 
গজ গমনে যায় ধেয়ে, দৈবাৎ দরিজ্র যেমন, 
পায় অমূল্য ধন মেনকা! পায় তেষন মেয়ে । 
মেলতা ।-__লয়ে জবা বিহুদল, 
সচন্দন আর গঙ্গাজল, 
উমার চরণকমল পূজে পাষাণী বলে। 
_অন্তর! ৷--শিবের কুশল আমায় বল শঙ্করি । 
শিব না কি কৈলাসের রাজা 
তুমি না কি রাজরাজেশ্বরী । 
নারদ আমায় বোলে গেছে, 
শিবের এশ্বধ্য হোয়েছে বেড়েছে সম্পদ । 
আছেন কুবের ভাণ্ডাহী, লক্ষ্মী আজ্ঞাকারী, 
হরি না কি আছেন দবারের দ্বারী । 
পর চিতেন ।-_পূর্ব্দে ছিল যে ভাব, এখন নাই সে ভাব, 
অভাব কিছুই নাই । 
কত মণিময় হার, অভাব নাই তার, 
দন্ধতা গেছে শুনতে পাই । 


@ 
প্রাচীন কবিওয়ালার গান 
স্কু'ক! ৷-_শিৰের নিত্য ভিক্ষে নাই ভিক্ষের ঝ.লি নাই, 
ভম্মভূষণ নাই অঙ্গেতে । 
কৈলানধাষেতে 
এখন নাই অন্রের কষ্ট শুভ অদেষ্ট, 


সদ্ধাই গৃহেতে বাস করেন 
উদ্দয় বলে ।৯ 


Uz 
সখীসংবাদ 
রাই, তোমার এ চরণতলে 
দেখ কালে! মাণিক কেমন জলে 
স্বর্ধ্যকান্তমণির কোলে 
যেমন নীলকান্ত । 
ব্ক্তশতদলে 
ভ্রমর যেমন খেলে 
পায় তেমন মাণিক জলে এইক্ষণে ।* 


neh 

শ্লেষোক্তি 
অঞ্জন-দলিত অঙ্গ খঞ্জন নয়ন 
ললিত ত্ৰিভঙ্গ বাকা কে তুমি হে'কদদ্বমূলে । 
কুখ্যাত যেমন শুনেছিলেম 
সাক্ষাত জানলেম তাই । 
পুণে বিখ্যাত ভদ্র তুমি 
না হবে কেন বলভন্দের ভাই ।* 


> প্রাঃ ওঃ কঃ 


২ বান্ধৰ, ১২৮২-পোঁষ, কবিগান, আনশ্ৰচন্্ৰ সিত্ৰ । 


বেদাস্তে সিন্ধান্ত অতি 

অষ্টম বৃহস্পতি সমস্প্রণাম শুক্রাচার্ঘ্য 
দয়া গুণে দক্ষ ভূপতি 

জিতেঞ্জিয় ইন্দ্রের আকারে 

তোমার গুণ বলিহারি যাই । 


গোষ্ 
মহড়া ।_ বলাহু, ধর ধর সঁপে দেই কবে, 
অঞ্চলের ধন রতন-মণি | 
পথশ্রমেতে কাতর হলে, দেখিস্‌ রে করিস কোলে, 
বলরাম রে। 
খেতে দিও স্ষ্ধা পেলে, ধড়ার অঞ্চলে, 
বেধে দিলাম ক্ষীর ননী ॥ 
খাদ ।-_গোষ্ঠে পাঠাতে ভয়ে কম্পিত প্রাণী ॥ 
ককা ।_-ওরে গোপাল আমার অবোধ ছেলে, 
প্রবোধ মানে না বুঝালে, 
বিপরীত ঘটায় বিপদ অভিপ্রায়, 
ইন্দ্রযজ্ঞ ঘটিল দায়, 
সপ্তাহ বৃষ্টি গোকুলে, গোকুল যায় রে রসাতলে, 
গির্রিগোবর্দ্ছন হ'তে শেবে রক্ষা পায় ॥ 
মেলতা ।-_একদিন বকাস্থর গোষ্ঠের পথে, ঘটায়, 
ওরে বলাই রে ও ও ॥ 
লে দায়ে রক্ষা করলেন কাত্যায়নী ॥ 
> চিতেন ।--রাখাল সব প্রভাতকালে গোষ্ঠে যায় 
ত্বরান্বিত হয়ে ॥ 
পাড়ন ॥_-ভাকে কানাই কোথায়, 
আয় ভাই গোষ্ঠে যাই আয় ॥ 
ফকা__গোধন সব আছে দাড়ায়ে । 
শুনে রাখালের মুরলী ধ্বনি, ব্যস্ত হলেন চিন্তামণি, 
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শিঙ্গার ধ্বনি তায়। 

ডাকে আয় রে আয়, শুনে বলে যগোদায়, 

ডাকছে এ দাদ! বলাহ, 

সাজিয়ে দে মা গোষ্ঠেতে যাই, 

ঝর দেখ মা রাখাল সবাই, গোষ্ঠের পথে যায় ॥॥ 
লতা ।-_রানী সাব্জায়ে প্রাণগোপালে গোষ্ঠের বেশে । 

সথবনমোহন বেশে গো গো। 

বলাইয়ের করে ধরে বলে রাণী ॥ 
অন্তরা ।__বলাই, গোপাল ছাড়া হ'ও না, 

দেখ ভুল না, ভুল না। 

দেখ যেন ক্ষুধা পেলে দাবানল পান করে না, 

বলরাম রে ওরে। 

অর তিক্ষা করে অবোধ গোপাল প্রবোধ মানে না ॥ 
পাড়ন ।--কংসের অশ্রচরে, বেড়ায় ব্রজপুরে, 

তাইতে রে মনে সন্দ হয়, বলাই রে ॥ 
ক্কাকা ।__বুদ্ধি বিশিষ্ট, রাখাল মাঝে তুমি শ্রেষ্ঠ, 

জ্যেষ্ট সবাকার। 

কারে বলিব আর, কে এখন আছে আমার, 

বলি রে তোর করে ধরে, 

যেও না কালিন্দীর তীরে, 

দেখ, যেন যায় না জলে, দিব্য যশোদার ॥ 
€মলত। ।-_একবার' কালিদহে গিয়ে গোপাল বিপদ ঘটায়, 

খেদে প্রাণ যাহ । 

কালিমের মাখায়' চড়ে কালো মলি ॥* 








পিত্তের সহিত রক্তবমন 

রোগের লক্ষণ 

তায় শ্লেষের কোপ। 

রাধার তঞ্জনীতে 

অঙ্ছুন বাছুর জন্তেতে 

মোহনাদে জ্ঞানের নাড়ির লোপ ॥ 
বাধে একবার উঠে একবার টৈসে ॥ 
ক্ষণেকে সুচ্ছা যায়! 

যেন বাতুল বাণ রোগের প্রাক্ক 
ক্ষণেকে ক্ষণেকে বিভীষিকা, 

চক্ষে দেখেন শ্রীরাধিকা 

থেকে খেকে অনামিক! 

তিন নাড়ী লুকায় ! 

আয়ুর্বেদ অথর্ব মুনি করে গণনা 
এ রোগের পায় না ঠিকানা 

রক্ষা পায় কিসে ॥ 


মুখ ।__রাধাৰ স্বতযুষোগে । 


_ তারাই প্রধান উপসর্গ 


চিত্রা গেলেন চিত্রার যোগে 

এ দুধখ্যোগে আকাশ মিশে ॥ 

তিন তের বত্রিশের ঘরে 

বোল ধরে পুর্ণ করে 

যা থাকে বাকী সাতের সাত তাতে বাকী 
তার বাচবার আশা কি 

নশ্বর অহ্ুন্থার বিসর্প 


৪৫২ প্রাচীন কবিওস্সালার গান 


গেছে দ্বাদশে মিশে ॥ 
খোজ ।-_ হৃদি কেবল জলে গুরুর গোৰে 
২য় ফুকর ।-_বাঁধার অধ উর্দ্ধে পল্মে-পন্মে 


সরোবরে যলে যে বাঁচতে পারে। 
শে গিয়েছে অগ্রে সবে 
ছখ কার কাছে জানাই । 
পঞ্চত্বে পঞ্চত্ব নাই 
তার বিরুদ্ধ কিরণ 
চন্দ্রের স্র্ধ্যের নাইক জ্যোতি 
গেছে আধারে মিশে ॥ 

অন্তর! ।--দেখলাম আয়ুর সংখা হিসাব করে 
স্বত্যু রোগ জন্মিলে পরে 
বুৰধে কি সে রোগ সারে ॥ 
একে চক্র তিনে নেত্র 
সাতে শৃন্ত বিন্দু মাত্র 
তাহে তন্মাত্ৰ 
তাতে বিয়ারিশ আটে ছয় 
ক্রমে হচ্ছে ক্ষয় 
তেরয় তের পাই তার শৃন্যের ঘরে ।৯ 


> কির থান ঢাকা, এই পল! ভা কৰ মহাশত্বের নিকট হইতে সংগৃহীত । 








প্রাণের ভাই কানাই, 
গোচারণের সময় ত নাই, 

চল চল গৃহে যাই । 

নিশি হয়েছে, 

বনে নানা ভয় 

ভাবিয়ে তাই কত যে ভয় আমার মনে হয় । 
কিন্ত জানি কি ঘটে পাছে সময় ভাল নয় ॥ 
নিদারুণ কংসের চরে 

সদা বৃন্দাবনে ফিরে 

কখন কি সর্বনাশ করে 

তাই তেবে প্রাণ কান্দেছে। 

তুই বিনে আব ব্রঙ্বালীর কি ধন আছে ॥ 
তোরে না তেরে মা যশোদায় 
বৎ্সহারা গভীর প্রায় 

পথ পানে চেয়ে আছে ॥ 
তাই, তাই কানাই ! 

ভাইরে, তুই বিনে মা'র আর কেহ নাই । 
নয়নের পলকে ভাইরে 

মা যশোদা হারায় তোরে 

এখন বুঝি তোরে বিনে প্রাণ বাঁচে নাই | 
যত আমার মনেতে লয় 

বলিতে বিদবে হৃদয় 

ওরে ভাই কানাই ! 

নিশ্চয় তুই বিনে নন্দালয়ে বিষম বিপদ ঘটেছে ॥” 


৯ কবিগান, বান্ধৰ, ১২৮২ পৌষ” কৰিব জন্মস্থান বিক্রমপুর । 





কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
রা 
মঙ্গলাচরণ৯ 
মোড় ।-_বাক্বাদিনী দীনতান্দিণী কাতরে কর করুণা । 
আমি অতি অভাজন, জানি না সাধন ভজন, 
আমার কঠে এসে, নিজ দাসের পূরাও মনের বাসনা । 
মাগো, পুজার চরণ সদা এই মন, পূরাও মনের বাসনা । 
বাক্বাছিনী দীনতারিনী কাতরে কর করুণা 
(এই সঙ্গীতটিকে প্রারস্ভ গীতি বা মঙ্গলাচরণ বলা যাইতে পারে । ) 
মোড়া ।_ভবনদীশর তরজেতে আতঙ্কে মরি । 
আমি কোন গুণে পার হবো এবার ? 
হাল ছেড়েছে মন-কাগ্ডারী । 
ছয় জনা কুসঙ্গী জুটে, ভরা নাও নিল লুটে 
উপায় কি করি? 
যদি নিজ গুণে তরাও গুরু 
তৰে পাড়ি দিতে পারি । 
ভবনদীর তরঙ্গেতে আতঙ্কে মরি ॥ 


॥২॥ 
মায়া সীতা 
মোড়া ।__কাটিল ইন্দ্দিতে মায়াসীতে, 
তাই দেখে বানরকুল, হ'য়ে অতি শোকাকুল 
কেন্দে জানায় রামের সাক্ষাতে ৷ (অনি হায় গো হায় 1) 
সীতা-হত্যার কথা শুনি, শোকেতে রাম রঘুমণি পড়িল ধরায় । Kk 
নয়ন-জলে বক্ষ ভেসে যায়, পড়িল ধরায় । 
কেন্দে বলে কৈ গো সীতে, এনে গহন কাননেতে 
২. লঙ্কাতে রাক্ষসের হাতে বিসঙ্জন দিলাম তোমায় ॥ 


১. শ্রীযোগেন্দনাখ স্প্ত- বিক্রমপুরের কৰিগাল_ দেশ, এই আশ্বিন ১৩৪৭ সাল । 


© 


কৈলাসচন্দ মুখোপাৰ্যাত ee 


শুনি বিভীষণ ভ্ঠরামের কাতর বচন, বিলগ্প বাক্যেতে তখন 
কয় বিভীষণে ধরি শ্রীপদে, তেব ন! বিপদে বিপদভগ্জন মধুস্থদন । 
যার নামে দূর হয় জীবের ভব-চিন্ছে, 

সেই তুমি করছ আজ সীতার চিন্তে ? 

যে সীতার পাদপস্ম, রক্মাদি দেবারাধ্য, 

সে সীতা রাক্ষসবধ্য হয় কি কখন ? 

ধরি শ্রীপদে, ভেব না বিপদে, বিপদভঙ্জন সধুস্থদন ) 
( মরি হায় গে! ) স্বর্নং লক্ষ্মী, মা জানকী 

রাম তুমি তাই না জান কি? 

ইন্দ্রজিতের সাধ্য বা কি 

করিতে তার নিধন । 

এনে ইন্দ্ৰজিতে, কাটিল মায়াসীতে, 

সে জন্যা কেন মিতে কর বোদন ? 

ধরি শ্রীপদে, ভেব না বিপদে বিপদভঞ্জন মধুস্থদন ॥ 
কেন মিতে ভাব বসি 

রাম তোমার প্রেক্সসী 

বেচে আছে অশোক বনে ॥ 

পুরুষ তথা যেতে নারে 

রক্ষা করে জনকীরে যত রাক্ষসী । 

সরমা রূপসী, থাকি দিবানিশি 

সেবে তার শ্রীচরণে। 

কেন মিতে ভাব বসি ? 


৩৪ 
জ্রীরানচন্দ্রকে মহ্বীরাবণের ছলনা) 


বিভীষণ রূপে এলে মহী রাবণ । 
মায়ায় মোহিত ক'রে 

যত ভাল্গুক বানরে ; 

হরি নিল সররাম-লক্ষ্মণে 

ডেকে বলে বিভীষণে পবনকুমার । 





চিত প্রাচীন কবিও্বালার গান 


এ কি রামভক্তের ব্যবহার ? 

রে দুষ্ট ছুরাচার ; 

শত্ৰু থেকে মিত্রভাবে 

বিনাশিলে রাম ঝাঘবে, 

এখনি তোর জীবন যাবে; 

রক্ষা! করে সাধ্য কার? 

তখন বিভীষণ শুনি হ্মানের কটু বচন 

রামের উদ্দেশে তখন কয় বিভীষণ__ 

এ বিপদ সময় দাসে হয়ে লিদয়, 

রাম দক্সাময় কোথায় বলে? 

দেখ হে বিনা অপরাধে 

হুমান প্রাণ বধে, 

অধুস্থদন এ বিপদে, স্থান দাও রাঙাপদে বিপদভঞ্জন। 
তুমি হও দুৰ্ববলের বল 

নাই আমার অন্য সম্বল, 

দেখা দেও হে নীলকমল বিপদকালে। 

ধরি জীপদে এ বিপদ সময়, 

দাসে ভয়ে লিছয় 

রাম দয়াময় কোথায় ব'লে ॥ 

( মরি হায় গো হায় ) থাকতেম যদি শক্রভাবে 
মনে প্রাণে কেন তবে, 

ভাবি অনিবার কবে হবে রাবণ সংহার ? জানকী উদ্ধার? 
তৰে কেন বলে স্থত্ৰ 

বিনাশিলেম নিজ পুত্র ? 

বধিলাম ইচ্দজিতে যেয়ে গুপ্ত যজ্ঞাগার ? 

তোমায় হরিল মন্বীরাবণ মাস্মাবশে 

সে দোষে প্রাণে বিনাশে পবনকুমার । 

এ বিপদ সময় দাসে হ'য়ে নিদয় রাম দয়াময় র’লে? 
"আমি জানি না শ্রচরণ বিনে 

সে চরণ সেবি তবে পদে-পদে বিপদ্দ কেনে? 





কৈলাসচন্দ মুখোপাধ্যায় sen 
যে চরণ পরশ পেয়ে 
পাষাণ গেল মাহ্ুষ হ’য়ে ব্যক্ত ভুবনে । 


সে চরণ সেবি বসে ভাবি অকলে কূল পাইব কেমনে ? 
জানি না ভ্রীচরণ বিনে। 


usu 
রাম বনবাস 


মোড়া ।-_ত্যজিয়ে রাঁজ-আভরপ, রাজবসন, বাকল পরি কটিদেশ, 


রাম লক্ষণ, সীতে রাজার অজ্ঞাতে গেলেন অযোধ্যা হইতে বনবাসে । 
রাণী পুত্ৰশোকে শোকাতুরা 

মণিহারা ফণীধর] কুজঙ্িনীর প্রায় । 

(মরি হায় হায় ) ধরায় পড়ি সুচ্ছা যায়। 

ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে, 

কেঁদে বলে উচ্চৈ্ষরে 

একবার এসে দেখা দেকে তোর অভাগিনী মায় । 

শুনি জননী-রোদন ধ্বনি 

এলেন ভরত লেহেস্ম খনি 

কৌশল্যা রাণী বলে তখনি 

(বাছা ভরতবে) আমার কোলে আয় দুঃখের কথা কই তোর কাছে। 


খোসা ।__আমার জরীরাম পৃর্ণশশী 


উদয় হইল আসি অযোধ্যায়, বিরাজিত সর্বদায়। 
খ অন্ধকার বিনাশি । 
কৈকেয়ী বাহুর প্রায় সে চাদ আমার গ্রাস করেছে । 
(বাছা ভরত রে) আমার কোলে আর দুঃখের কথা কই তোর কাছে। 
ভরত তোর জননী চণ্ডালিনী 
পাপিনী পতিঘাতিনী করলে এই কাজ 
আমার মাথায় বান্ধ হেনেছে ॥ 
ভরত রে কেড়ে নিল বাজবেশ, 
গাছের বাকল পরাইয়ে শিরে জটা বেধে দিয়ে 
সন্গাসীবেশে সাজাইয়ে রামকে দিল বনবাসে । 


পরচিতান ।-_কারে রামদাদ বলে ভাই সকলে ভাঁকিকি রে অযোধ্যা ভুবনে ॥ 


এমন সাপিনী পাষাপবুকী বহুমুখী 
কোন প্রাণে রামকে আমার বনে পাঠায়াছে ? 

বাছা ভরত রে দুঃখের কথা কই তোর কাছে। 

জীবন জলে দারুণ শোকানলে কি দিয়ে শীতল হুই ? 

রাম গিয়াছে বনবাসে, 

পতি গেছে স্বৰ্গবাসে ; 

(আমি ) রব কি আশে? 

একবার আয়রে তোরে কোলে নিয়ে জন্মের মত শীতল হই ? 


এ দুঃখীনীরে ফেলে দুঃখ নীরে 

রাম আমার চলে গেছে জন্মের তরে। 

বাছার চাদবদন আর দেখব না রে 

“মা” কথা আর শুনব না রে অযোধ্যা ভুবনে | 

(ভরত রে ) শুনেছি জন্মের মতন । 

একবার আমায় নিয়ে যা রে র্ামলক্ম্মণ যথায় বিহারে 

নয়ন ভরে বদন হেরে জুড়াই রে তাপিত জীবন ॥ 

এমন পাপিনী বঙ্গমুখী কোন্‌ প্রাণে রামকে বনে পাঠায়াছে। 
ভরত রে আমার কোলে আয় দুঃখের কথা কই তোর কাছে ॥ 


neu 
লক্ষ্পণের শক্তিশেল 

ত্াক্জিয়ে শরাসন ও ভাই লক্ষ্মণ কেন ধরাতে শয়ন ? 

দেখ হে মেলিয়া নয়ন ! 

উঠ, উঠ লক্ষ্মণ প্রাণের ভাই, 

আর যুদ্ধের কাধা নাই, 

চল রে তোরে নিয়ে গৃহে যাই । 

যেয়ে জুড়াই সুমিত্ৰা মায়ের জীবন । 

বল্‌ দেখি ভাই কেমনে তথন 

বলব মরেছে তোমার লক্ষ্মণ, 

চাদবদনে মা বোল বলে আয় রে বাছা ধন । 





কৈলাসচন্দ মুখোপাধ্যায় ৪৫৯ 
এ কি ছিল আমার ভাগ্যেতেঃ 
রাবণ হরিল সীতে, 
তোরে হার] হু'লেম যুদ্ধেতে, 
দেহেতে কেন রহিল জীবন ? 
তভাই-হাবা প্রাণ বাখিয়ে কি প্রয়োজন ? 
অস্থগামী ছিল 'অন্দিন 
আজ বুঝি পেয়েছ সুদিন ? 
একদিনে কি শুধিলি সব সণ? 
(ও ভাই ) দস্বাহীন হয়ে ত্যজলি জীবন ? 
ভাই তাই ছায়ার মতন অবিরত ভ্রমিতিস বনে, 
কখন বরামদাদা! বিনে মলোভ্রমে কোনক্রমে, 
অগ্রে চলিস নে। 
বল্‌ দেখি তবে কি কারণে 
অগ্রগামী হইলি মরণে? 
মনোভ্রমে কোনক্রমে অগ্রে চলিস নে ॥ 
ভাই বিনে এ ছার জীবন, 
আছে কিসের কারণ? 
চল জীবনে জীবন দিয়ে শীতল হই ॥ 


৬৪ 


ননীচুরি 
গোপের ঘরে শ্যাম ননী খেল মনের স্থখে । 
খত গোপী চায় ধেয়ে যায় নন্দালয়, 
ক্রোধে কয় রাণীর সম্মুখে ॥ 
দেখ এলে নন্দরানী, তোর নীলমণি ক্ষীরননী খেল সমুদয় ॥. 
এত আহ্লাদ ভাল নয়, পরের প্রাণে বল কতই সয়? 
সাবধানে রেখ ছেলে, আবার ননী খেতে গেলে, 
মানব না রাজপুত্র বলে তোমাকে বলিলাম নিশ্চয় । 
ক্রোধে রাণী কৃষ্ণের করে করিলেন বন্ধন । 





প্রাচীন কবিওয্সালার গান 


নিদারুণ বন্ধনের জালায় কেঁদে বলে কেলে সোনা 
যশোদে গো মা! 

সহে না, প্রাণে সহে না৷ বন্ধন যদ্ধণা, 

তোর কি দয়া নাই মা? 

আৰ আমাকে বাধিস নে মা কই শপথ করি । 

মা তোর চরণে ধরি, আর নবনী করিব লা চুবিঃ 
ননী খেকে হ’লেম দোনী, আমা হ'তে ননী বেশী 
বেচে আভবণ মোছন বানী, দিব সব লনীর কড়ি ॥ 
মা হানে বিমাতার মত দেখি আচরণ, 

ছেড়ে যাব শীৰৃন্দাবন, আর তোকে মা বলিব না। 
যশোদে গো মা, সহে না প্রাণে সহে না বন্ধন যন্ত্রণা ॥ 
প্রতিবেশীর ননীর তকে, উদ্বখপে ধাধিলি মোরে 
ভাবিলি না মনে । 

যদি আমার জীবন যায় গো এখন দাকণ বন্ধনে, 
ধুলায় লুটে, মাখা কুটে কেঁদে আমায় পাবি না, 
যশোদে গো মা! 

দয়া নাই হৃদয়ে মা যশোদে জানিলাম আচরণে । 

কে কোথায় এমন বন্ধন করে আপন সন্তানে । 
সন্তানের মুখ দেখলে পরে আর কি তখন সইতে পারে? 
ব্যাথা পায় প্রাণে। 

আমাকে পরের ননীর তরে বাধিলি কোন্‌ প্রাণে (গে!) 
দয়া নাই হৃদয়ে মা যশোঁদে জানিলেম আচরণে ॥ 
পুত্রের প্রতি তোর নাই মমত! নন্দরাণী, 

মা বলিয়ে ছেলে কাদিলে, মায়ের কোলে নিয়ে, 
খেতে দের ক্ষীর-নবনী 

কত বিনয্ন ক'রে কাতরে তোর চরণ ধরে 

করিলাম ক্রন্দন | 

ছেড়ে দে করের বন্ধন, শুনিলি না মা তুই বা কেমন? 
স্থুনিগণের মুখে শুনি ‘লালয়েৎ পঞ্চ বধাণি' 

শে বাক্য হ'য়ে জননী কি জন্য করিলি লঙ্গন ? 





কৈলাসচজ্দর > 


মা হ'য়ে পুত্র ব'লে নাই গো তোর ব্যথা । 
বুঝলি না মা তুই সে মমতা, 

আর তোকে মা বলিব না। 

(যশোদে গো =! ) আব তোকে মা বলিব না। 


usu 
রাধার বাসরে অতভ্তিসাবে যাবেন ব'লে 
ভ্রীনন্দের নন্দন, 
চঙ্জার প্রেমে হ'য়ে মগন, 
করলেন যামিনী যাপন । 
না হেরি নাগরে, বৃন্দেকে বাই কয় কাতরে, কি করি বল ? 
নন্দের ভেরী বাজিল 
বকুল বনে কোকিল ডাকিল, 
তার! গণলাম সাক] নিশি, 
এল না ত কালশশী, 
অস্তাচলে গেল শশী, এ দেখ নিশি ভোর হুইল। 
বৃথা নিশি কুঞ্চে বসি, কলম নিশি জাগন্ণ। 
আশ] দিয়ে মদনমোহন দাসীরে করল বঞ্চন]। 
বল্‌বৃন্দে সখি কেন আমার কমল-গ্যাখি কুঞ্জে এল না। 
প্রেমাবেশে কুক এসে, শয্যা করি আছি ব’সে স্যাম আসার আশে । 
এ যে নিশির শেষে, কালকুজঙছে দংশিল এসে, 
বিনা সখি, হৰীকেশে, দারুণ বিষে প্রাণ বাচে না । 
বল্‌ বৃন্দে সখি, কেন আমার কমল-আআখি কুঞ্জে এল না। 
মনের বাসনা আমার পূর্ণ হ'লো লা। 
কত যতন করে সাজাইলাম স্তরে সুরে 
মনোহর সব কুল । 
যাতে মত্ত 'লিকুল” 
জাতী, যুখী, মালতী, বকুল, চম্পক, বেল, মজিকে, 
সেঁউতি, গোলাপ, শেফালিকে, কেতকী, কষ্চকালিকে, 
সৌরতে হয় প্রাণ আকুল । 





প্রাচীন কৰিওয়ালার গান 


কত কষ্ট করে গেখেছি মালা, 
(সই গে! ) দিব বলে বধুব গলায়, দানীর ভ্যগ্যে তাই হাল লা। 
বল বৃন্দে সখি, কেন আমার কমল-আখি কুঞ্জে এল না ॥ 


ঝুমুর ।__ছি ছি একি লক্জ।, ফুলের সঙ্জ1 নিয়ে সায় গে! জলে | 


তুলেছি ফুল রাশি-রাশি 

সে সকল ফুল হল বাসি, 

দুঃখে প্রাণ জলে ॥ 

বল্‌ সখি, বিনে কমল-গ্রাখি কাজ কি বাসি ক্কুলে ? 

ছি, ছি এ কি লজ্জা, ফুলের সঙ্দ। দিয়ে আয় গে! জলে ॥ 


পরচিভান ।-_লই, বনে বনে, ন্বমণ করি গোপীর সনে; 


ও দেখ সেহ সব ফুলে» 
বইতে দিল না গোকুলে, কি করি উপায়? 
যেমন শক্তিশেলের প্রায়, গোকুলের ফুল হানিয়া বেড়ায় ॥ 
জাতির জন্য জাতি পেল, 
অশোকেতে শোক বাড়িল, গোলাপ এসে 
প্রলাপ হ’ল চাপায় হ’ল সর্বনাশ । 
কত কষ্ট করে সবি, তুলেছি সব ফুল, বাাব আজ রসরাদে 
দাসীর ভাগো তাই হ'ল না। 
বল্‌ বুন্দে সখি, কেন আমা ক্রমলঞাৰি কুছ এল না? 


৪৮৪ 


নিমাই সন্ন্যাস 


মোড! ত্যজি গৃহবাস, নিমাই সন্যাস করিতে গ্রহণ, 


ভান্ততীর সনে মিপিতে বাসনা মনে.কাটোর! কন্সিলেন গমন ॥ 
শুনে শচীরানী, পুত্রদনের কান্দালিনী হ'য়ে নদীয়ায়, 

যেন পাগলিনীর প্রায় কেঁদে-কেঁদে রাজপথে বেড়ায় ॥ 

বক্ষ ভাসে চক্ষের জলে, কেঁদে বলে উচ্চরোলে 

নিমাই আমার কোথায় র’লে ? ,একবার দেখা দে আমায়। 
হৃদে জলে পুত্রশোকে দারুণ হুতাশন | ক 


© 


রামগ।ত_ ৪৬৩ 


ধীরে ধীরে রাণী তথন বলে নগরবাসীর কাছে, 
বল নগরবাসী, অভাগিনীর নিমাইশশী কোন্‌ পথে গেছে? 





ঘোষ! ।_লিখাই আমার পূৰ্ণশশী দু:খ-অন্ধকার বিনাশি হইল উদয় । 


বাক্য-ন্ুধা বন্ধি জুড়াহত তাপিত হৃদয় । 

ভারতী কালরাহু এসে সে চাদ আমার গ্রাস করেছে । 

বল নগরবাসী অভাগিনীর নিমাইশশী কোন্‌ পথে গেছে? 
নিমাই বিনে ত্ৰিভুবনে আমার আর কে আছে? 

যে দুঃখ অন্তরে জাগে ব্যথিত অন্তরে জানাব কানে ? 
জানবে কি জন্মান্তরে ? বলতে দু:খে হৃদ বিদরে । 
পুঅশোকের কেমন বেদন. ধার হু'য়েছে সে জানে কেমন ? 
দিবানিশি জলে জীবন, না হেরে বাপ নিমাইরে । 

নিমাই বিনে শূন্য ঘরে রব কেমনে ? 

জীবন তাজিব জীবনে, এ ছার জীবনে কাঙ্গ কি সাছে? 
বল, নগরবাসী, অভাগিনীর নিমাইশনী কোন্‌ পথে গেছে? 


চন্্রাবলীর কুঞ্জে গিয়ে রইলেন রসময়, 

তারি আশাতে_ ব্বন্দে-চিত্েললিতে 
মন-সাধে নিকুঞ্জ সাজায় | 

তুলে টাপার কলি, 

গন্ধরাজ ফুল, সন্ধ্যা-মণি, মালতী, বকুল, 

তুলে মনসাধে বনফুল, 

টগর, বেলী, শেষ্ণালিকে, 

করুফণচূড়া, কাঠমজিকে__ - রত 
কুষণ দেখে শ্রীরাধিকার প্রাণ হইল আকুল । 


প্রাচীন কাবিওয়ালার গান 
না পেয়ে সে কষ্ণের দেখা, কাতরা! হইয়ে, 
সখীগনের বদন চেয়ে, বল্‌তেছে ললিতেব কাছে__ 
আর নিশি নাই, প্রাণ সই লো! 
স্যামের আসার আশা কি আছে? 
বধু আসবে বইলে, 
মনসাধে কুহুম তুলে গেঁথেছিলাম হাহ__ 
মনে বাসনা ছিল আমার__ 
বকুল, বেলী, শেফালিতে 
হার গেঁথিছি বিনাস্থতে ; 
তুলাইতে নন্দের সুতে, গলে দিতাম তীর । 
যার আশাতে কুঞ্জে বসি, 
জাগিয়ে পোহালেম নিশি 
কেবল তাৰা গুণে সারা হলেম সই । 
আশাতক্ুর তলে বসে, 
ছিলাম সখি, ফুলের আশে, 
সভাগিনীর কণ্ম দোষে, 
ডাল ভেঙ্গে সব ফল নিয়াছে, 
আর নিশি নাই, প্রাণ সই গো! 
স্যামের আমার আশা কি আছে? 


মহেশ চক্রবস্তী 









৪৬ 


বামু সব 


অস্তরা 1__গিল্সে যজ্ঞন্ধীে দ্বারীরে কয় 

ওরে তোরে করি বিনয় ৷ 

দ্বার ছেড়ে দে যাই 

যজ্ঞ দেখ তে যাই 

দেখতে চাই ওরে দ্বারিরে, 

অন্য আশায় আসি নাই । 

বলি দ্বারি, বিনয় কৰ্মি 

প্রভাসে যে যজ্ঞ করে 

এলেম বড় বাপ করে 

(দ্বারি ) একবার তারে দেখে যাই । 
মিল ।__কাক্জালিনী বলে দ্বারি করে তাড়না 

কেন্দে বলে নন্দরাণী ধারা বহে নয়নে ৷ 
মহুড়া ।--ডাক রে গোপাল মা মা বলে 

কার মায়াতে র'লি তুলে 

মা বলে কি নাই রে তোর নয়নে ? 


রামু সরকার 





12>) 


শ্রীকৃষ্ণের বংশীহরণ 
চিতান ।_্রীকুষে্র বংশীহরণ করলেন প্যারী-__ 
পারান ।__কুঞ্ভন্দের সময়, রুষ শ্যাম রসময় 
খু'জলেন বীশরী । 


= সাস্থ সরকাবের কৰিগানগুলি সৌরভ ০ বধ, চুৰ্ণ সংখ্যা মাখ ১৭২১; হইতে 


সংগৃহীত । 
৩০৪32 B. 


৪৬৬ 


প্রাচীন ফনওযালার গান 

লহর ।-_বাকা ত্রিভঙ্গ_সশক্ষিত হইয়ে অতি, 
সন্দেহ করলেন বাধার প্রতি ; 
অগ্নি রুষ্ণ সকাতরে, ধরে রাধার যুগল করে 
কেঁদে বলেন ধীরে ধীরে, 
( আমার ) বাণী দাও রাহ শীমতী । 

মিল ।-_-রাই গো! বাশী মোর সৰ্ব্বস্ব ধন, তুমি জান 
এ দাস এ ধনে বঞ্চিত হ'লে উপায় বল? 

মহড়া ।-_মোহন বীশী দাও বাই, এখন বিদায় চাই, 
সুখের নিশি প্রভাত হোল । 

খুয়। ৷--প্যারি, জাগ.ল সব নগরবাসী কোকিল ডাকে । 
কবে গুণ গুণ গুণ, ভ্রমর উড়ে ঝ্বাকে ঝাঁকে, 
মনের স্থখে হাসে, হেরে প্রাণেশে 
তাই দেখে কুমুদ্দিনী লক্জ্দান্ন মুদ্দিত হোল । 

খাদ ।__লক্ষ্য সাধনের মুখ্যযক্্র বাশী ছিল । 

লহর ।__গগো রাধে গো! বাশী বিনে ভাসি অকুলে, 
বেঁচে কাজ কি আমার গোকুলে! 
গোষ্ঠে গেলে গহন বনে, 
কোকিল পঞ্চম তানে ডাকি তোমায় । 
বাশীর গানে, আমি ভাপি স্থুথ সপিলে। 

অন্তর! ।__সাঁধনের ধন বংশী রতন, অধতনে গেল । 
নিয়ে এই মুত্রলী, ঠাকুরালি গোকুলে মোর ছিল । 
কত না সাধন করে, পেয়েছিলাম বাশরীরে, 
হায় মরি কি হোল! 
ঝাশী বিনে বৃন্দাবনে কি ধন আছে বল? 

লহর ।-_-গগো রাধে গো! বাশীর প্রতি কেন তোমার মন ? 
কুলবধূর কিবা প্রয়োজন ? 
একে তুমি পরাধীন1__ঘরে আছে নন্দিনী ; 
বাশী দেখলে ন্াক্বাঘিনী করবে কত জালাতন। 


রামু সন্ক্দর 


nu 
বসন্ত 
চিতান -_যুদ্ধবেশে, মদন এসে উদয় বৃন্দাবন ৷ 
পারান ।-_করে কুস্থম-ধহ্ু, কুস্ুম-শার, 
কোকিল, ভ্রমর সহচর 
সঙ্গে গতি ধীর মন্থর মলয় পবন | 
লহর ।-_ দেখে মদনের কুক দ্বারে 
সখি সবে পরস্পরে করে আলাপন । 
বলে উপায় কি এখন ? হায়! এসেছে মদন, 
বিচ্ছেদ বাণে বি'ধা প্যারী 
মদন এলো ধমক ধরি 
বল কিসে বক্ষা করি, 
রাধিকা-জীবন । 
মিল ।-_বিশাখা কয় ললিতাকে মনে পেয়ে ভয়, 
ঘটিয়াছে কি অসময় বসময় বিনে ॥ 
মহড়া ।__বল্‌ গো! সখি ললিতে, বিধুমৃখী বাইকে 
প্রাণে রাখি কেমনে ॥ 
খুগ্গা ।_মদন সেজে ফুলের সাজে, 
প্রবেশিতে কুঞ্চ মাঝে, উদ্যত এখন । 
অতন্থর তন্ত দেখে, চমকিত মন, _ 
আতকঙ্কেতে কাপে অঙ্গ, দেখে অনঙ্গের রঙ্গ । 
কিসে মদন দিবে ভঙ্গ, কও আমার স্থানে । 
খাদ |--বিচ্ছেদের দেশেতে মদন এলে! কি জন্যে? 
লহর ।-_আশা ছিল হৃদ্‌ক মলে 
শীতাস্তে বসন্ত এলে, 
আসিবে মাধব, করব বসস্ত উৎসৰ 
হায় আমরা সখি সব, 
সে সাধে বিষাদ ঘটিল, 
কি ভাবিলাম কি হইল, 
অদন এসে দেখা দিল, একি অসম্ভব ॥ 








প্রাচীন 


মিল ।__কি দিয়ে করব এখন মদ্দনকে বারণ 
বিনয়ে না হয় নিবারণ, শ্রমত্ত বশে । 


গ্লালার গান 


৩ 
কবির লহর 
চিতান ।-_জঞ্জুন আমান নামটি বটে, 
আমি হই পাও বাজাৰ নন্দন । 
পারান।--একটী তত্ব পেয়ে, 
সভা জানতে উন্মত্রেব প্রার,__যত্রি হায় । 
এনেছি হ্বারকা ভুবন ॥ 
লহর ।-- হায় মরি হায়, কি সর্বনাশ, ঘটালে এসে অকশ্থাং, 
বিনা মেঘে বনঙ্জাখাত,-_হাত--হায় রে 
বিধি শিব নারদ লরে, যে চরণ চিন্তা করে, 
সে পদ্দে তুই কোন্‌ বিচাকে, করলে শরাখাত । 
মিল ।-_ তোর অঙ্জ কালো, চক্ষ স্বাক্গা, 
আমার যে দেখে করে ভয় 
তুই কোথায় ছিলে, এখাত্ম এলে 
কল শুনি তুই কাব তনয় ? 
মহড়া ।_-কেরে, তুই জংলী সস্তা, 
নাইকে তোর ধপ্ছে ক্দাস্যা 
বুস্চি শান্তার পেগেম পিচ । 
ধুঢা ।--যে কষ্ণ অগতের সার, তাকে তুই করপে লংহার» 
ছুর্াচার কেমন তোর অন্তৰ ? 
লব্দ্মীসেব্য বিধি-ভাবা, কৃষ্ণ কলেবর 
তোর মত দেখি ন! বর্বর, 
জানলাম তোর পশ্ হৃদয় ॥ 
খাদ ।--তোর মত দেখি লা এমন ছুষ্ট ছুতাশয় ' 
লহস্থ তোর জংলীর প্রায় জলী স্বভাব, _ 
সৰ্বদা খাকিস্‌ জঙ্গলে, ৮ 
তোরে মাসৰ কে বলে? ৯. 


© 


রামু সরকার 


হায় হায় গে, তীর ধর্প হাতে বাখি 
সৰ্ব্বদা মারিল্‌ পান্বী, পরম ধন রুমলাখি 
(তারে ) মারলে কি বলে? 
মিল ।-_ যে শবে প্রাণ রুষ্ণ মরে 
কে তোরে দিল এমন শর, 
জান্তে চাই তোর্‌ আদত খবর, 
ভেজে বল্‌রে সমুদয় । 
অন্তর! (মনি হায় কি উপায়, 
ক্লনারী অকুলেতে ভেসে যায় । 
কান্দেছে কুষণ শোকে সর্ববদ্কায় । 
জীবন-সৰ্বন্ৰ কষ্ণ ছিলেন হারকাগ, 
কুক সকলের উপায়, 
কেন সেই রুষণকে বধ করিয়ে 
জগৎ করলে নিরুপায় ? 
পরচিতান ।-দঙ্গান্ধ লাগণ, শ্যাম নটবর 
কি তাহার ছিল অপরাধ ? 
পারান ।--তুই কি আক্রোশে, কিবা দোষে ঘটালে প্রমাদ, 
তোর লক্ষেতে করুষ্ণের কি ছিল মনোবাছ ? 
লহর ।--'দয়াব সাগর রুণচন্্র_ 
নিদয় কেন্‌ হলে তাক প্রতি ? 
তোর একি কমতি ? হার ! হায় রে! 
সাধে বিষাদ ঘটালে, পাপের তাপেতে জলে, 
ঘটবে (রে! তোর অন্তকাঁলে 
বিষম দুৰ্গতি । 


1s 
নহর কবি 
চিতান ।-_ ব্বাজাধিৱাজ মহারাজ ধৰ্ম্ম স্বতার । 





৪৯৮ প্রাচীন কবি ওয়ালার গান 


লহ ।-_যেমন ইন্দপুরী, তেমনি মহারাজের বাড়ী, অমরা সমান । 
কত নৃত্য, গীত গান, হচ্ছে অবিরাম 3 
স্থাপিত আছেন দশতুজা, বাহির বাড়ী দুর্গাপূজা 
ত্রেতায় যেমন শ্রীরাম পূজা 
এমনি হয় মোর জ্ঞান । 

মিল ।-_ধৰ্শ্মেতে যুধিষ্ঠির তুল্য, চন্দরতুল্য রূপ, 
আমি মূঢ় কি বলিব রূপ গুণের নাই তুলনা । 

মহড়। ৷--গোলকের নাখ গোলক ছেড়ে, বাজকুলেতে দুর্গাপুরে, 
এক অংশে জন্মিলেন চারি জনা 
দানে বটেন সহাদানী, মানে বটেন মহামানী 
এ জগতে নৃপমণি আমি আর এমন হেরি না । 

খাদ ।__পাত্র-মিতর সঙ্গে নিয়ে করেন মন্ত্র 

মহড়।।---আছে নবত ( নহবত ) খানা, 
আর দক্ষিণে নায়েবের খালা, 
বাগানের কাছে, আনন্দ বাজার আছে । 
বড় পুক্ষব্িণীর উত্তর পাড়ে, আমলা পট্টি শোভা করে, 
বাঘের দালান পশ্চিম পারে, আজব কারখান! ॥* 





মাগে, আমারে আনিয়া ভবে 
করলে আমার কি সর্বনাশ ! 
ভবের হাটে এ সঙ্কটে দিলে পাঠাইয়ে 
করব বলে নখের গৃহবাস । 
২.৯ শৌরভ, সাঘ-১৩২৯ ॥ এই পদটিতে সৃসঙ্গাদিপিতির রাজবাটীর বর্ণন! বিবৃত হইয়াছে,- 
(৮9855758578 বর্তমান, 
॥ 





তারাচাদ ৪৭৯ 
তাতে অন্ধ হ'য়ে বন্ধ থাকায় 

চিন্তা হহয়াছে 

ধরায় স্হৃৎ কে আছে, মা আমার গো 
কেবল নামে মাত্র হই তারাচান্‌, 
দিবারাত্র রাখছ সমান্‌, 

তা’তে দুই কাঠা দর লেগেছে ধান 
আগো, প্রাণ কেমন বাচে ? 
দিবানিশি থাকি বসি, কর্ম লানি না 
নাই হ্বহ্ৃৎ একজন, বাচায় এ জীবন 
অর চিন্তায় নিজ্রা হয় না। 

ছর্গে গো, দিলে সবারে সম্পদ 
ব্বামার দুঃখ যে মা চক্ষু দিলে না! 


॥ ২৪ 

লক্ষ টাকা কর্জজ কইন্মে ভবের হাটে আহ, 
হায় গো! 

পরেন্ব হিসাব কিতাব কইরে দেখি, মাগো 
আসলে নব্বই হাজার নাই । 

আমি দশ হাজারে, কেমন কইরে 





2. কান ১৬/১৭ বৎসর বয়সে দাক্ষণ হস বো?গে অসু্টকচসষ দুইটা হারাইয়াছিলেন, 
কৰি তাই দুঃখে এই গান গাহিযাছিলেন। (লোভ ) 





মনোমোহন বস্ 





> 
সব্বীসংবাদ 
মহড়া ।-_-যোগী বেশে আ’জ. কোথায় চলেছ ? 
বল শ্বযাম্‌, গুণধাম্‌, মনের বাগে কি বিরাগে, কিবা কার সোহাগে 
বিবাগী গৃহত্যাগী হ’য়েছ ? 
বিদ্ধৃতি অক্ষে মেখেছে ! 
যেতে যেতে, শ্যাম্‌, কেন শঙ্কা পাও? 
যেন কারে দেখে, দাড়াও থেকে থেকে, 
চক্দ্রাদাসীর দিকে, একবার ফিরে চাও ! 
কত স্রহাসে, হ্ভাষে, স্থরসে, সন্ভোষে, বিলাসে দাঁসীরে কাল্‌ তৃষেছ ! 
চিতেন ।-__্সমল শ্যামল তব কমলবদল্‌, 
আহা ! মলিন হ'য়েছ হরি বল কি কারণ, 
একি ভাব, আ’জ তব, দেখি শ্যাম? 
অঙ্গ খর থর, কীপে নিরস্তর, 
আখি ৷ নীরধার, কুরে অবিশ্বাম, 
নাহি চন্দান্তে স্বহাস্য, একি হে রহস্য ? 
কেন হে খদান্ ভাব. ধরেছে? 


২৪ 
মহড়া ৷--বিনয় করি শ্যাম্‌, গৃহে ফিরে যাও । 
ব্রা,» পাবে লাজ. 
একবার ভাঙতে গে বাধার্‌ মান, ভেঙে আপনার মান্‌ 
আবার্‌ কি সেই হতমান্‌ হ'তে চাও? 
যেয়ো না আমার্‌ মাখা খাও । 
আহা মরি ! আরু হরি, কৌদো না! 
থাক সিন স’য়ে, যাবে সেধে নিয়ে, 
রাগের মাথায় গিয়ে, এখন সেধো না? 





মনোমোহন বন্দ ৪৭৩. 


বধু, একবার্‌ তো গির়েছ, পায়ে, ধ'রে সেধেছ, 
বারেবার্‌ পদাঘাত, আর কেন খা? 
চিতেন ৷--চতুরালি বনমালি খা’ট্‌বে না এবার্‌ ৷ 
রাধা জেনেছে কপট প্রেম্‌ যেমন হে তোমার্‌ ! 
ভেবেছ কি, ছাই মেখে ভুলাবে ? 
তোমার বাকা নয়ন, বাকা ভঙ্গী-চরণ., ভৃগু চিহ্ন ধারণ কিসে লুকাৰে ? 
হেরে তোমারে সমক্ষে, চিন্বে রাই কটাক্ষে, 
পরীক্ষে ক'রে কেন লোক্‌ হাসাও ? 


ueu 
মহড়া ৷-_তোমায়, নিয়ে শ্যাম্‌ বড় হ’লো দায়, 
কেশব, কি কব, 
দেখি স্বভাবে অভাব, প্রলাপ যে তব, মাধব 
এ বিকারে কি উপায় ? 
দেখিলে বিদরে হৃদয় । 
সেধে কেঁদে, আর তোমার্‌ শক্তি নাই । 
এবার্‌ তোমার্‌ হ'য়ে, না হয়, 
আমি গিয়ে, দুটো ব’লে কয়ে, রাধারে বুঝাই । 
যদি কথায়, না ফিরে চায়, সাধ বে! তার ধ'রে পায়, 
আর তোমার্‌ এ দশা কি দেখা যায় ? 
চিতেন ।--এত সাধা, এত কাদা, এত ভগ্ন যদি ; 
তৰে মজিলে মজালে কেন, হে গুণনিধি ? 
আমি মরি, তায়,, ক্ষতি নাই হরি। 
ব্ৰজের বংশীধারী, হ’লো জটাধারী, ওরূপ, সইতে নারি, বল কি করি? 
তোমার্‌ বিভূতি বিভব, এ নহে সম্ভব, এ সব শব সাধনোর প্রায় ।৯ 





১. আনোমোহ্ন গীতাবলী” হইতে ভাহাৰ সকল সঙ্গীত সংগৃহীত হইয়াছে । 








ওহে রুষঃ মধুকর হে, আর কেঁদ না ফুলে ফুলে । 
তুমি যেমন বেড়াও ফুলে-ছুলে+ 

তেষ্নি দায় হে ঘটল গোকুলে ;_ 

কেঁদ না রাধা বলে সে বস রঙ্গস্থলে, 

যাও চ’লে, বধু, বনে যথা বসেছিল, নৃতন ফুলে, 
কুঞ্জে শ্ীরাধার ধরে পদে, পদে-পদ্দে রসময় 
হয়ে অপমান তায়, কেঁদে স্যামরায়, 

রাজপথে প্রভাত সময় । 

দেখে তখন বৃন্দা কয় অমনি, 

বলেছিলাম তখনি রাই ধনী মানে উচাটন__ 
কৃষ্ণধন, শুনলে না সে নিবারণ; 

কুঞ্চে গেল হাসতে হাসতে 

প্রেম-সাগরে ভাসতে ভাসতে 

আবার বধু কাদতে কাদতে, এলে কি কারণ । 
বুঝি পায়-পায় পায় হে বধু অন্পাস্স, 

কি উপায় হে !__ুলে বস্বে কি, 
বিচ্ছেদের ঘা দে’ছ মূলে! 

ভেস না হে বধু অকুলে । 

ওহে ক্ষ এ কি প্রেমের সান্লিপাত । 
কোথায় গিয়ে পাত্‌লে পাত? 

মান নিপাত, চক্ষে অশ্রপাত, 

কি উৎপাত শিরে যেন উক্কীপাভ ৮ 
রাধাপন্ম তাজে হেলায়, 

হেলায় গিয়ে বসলে হেলায়, 

এখন কেন প্রভাত বেলায় কাদতে এলে নাখ । 


> বা গা 





ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 


মরি হায়! হায়! হায় হে! 

এ কি হ'ল দায় প্রেম দায় হে! 

দেখে শ্যাম কানা পায় সব নারীর কুলে ॥ 

বধু শুনলে না ছুঃখিনীর কথা কুঞ্ছে যেতে যেতে, 
বলেছিলাম ওহে বধু বাই পক্ষে বাড়ন্ত মধু, 
ওহে মধুকর ! গিয়ে কি অপমান, 

বৈল লা মান, হাসলে নানী জেতে ৷ 


Uru 
তুই নাকি ঝসিক-নাগর, রসের সাগর. 
ভাবের সাগর রু্ধন ! 
গুণের সাগর শ্বাম হে প্রেমসাগর ছে. 
তবসাগরে কর তারণ । 
ওহে রুষ্ণ, পড়ে, মানের সাগরে” 
এই ব্রজনগরে, নাগর হে! 
কেঁদে বেড়াও শ্াম! গুণধাম, 
বালে রাধা বাধা নাম ৮ 
সজ্জা! দেখি ছিত্র-ভিন্। অঙ্গে বাধার পদ চিহু, 
কুষ্ণ হ'লে রু্ণবর্ণ, কষ্ট অবিরাম । 
বধু, যাও যাও, যাও যাও হে বধু, এ সমগ্র 
বসময় হে, দেখ অসময় 
সুধা দিলে কেউ না তুলে ॥৯ 


৩) 
সখি ! এ দানী কে ও যমুনায় ॥ 
প্রাণসই রে, এমন দেখি লাই ;_ 
দানীর ভ্ীমুখ সরোজে, মূরলী গরজে, 
গর্জে ডাকে আবার শীরাধায় ॥ 





> ৰাঃ গাঃ 
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৩ দানি এ দানী সই, কে গো এ, 

আহা মরে যাই, অপরূপ রূপ অনুপ, 

এ রূপ স্বরূপ দেখি নাই ॥ 

নটবর রূপ ধরায় ধরা ভার $ 

দানী কিসের আশে, আমার কাছে আসে» 
ক্ষণেক হাসে ভাবে নাশে অন্ধকার । 

মরি কি বঙ্গ ! তরিভঙ্গ বয়স তরঙ্গ, 
অনঙ্গ অঙ্গ হেরে মোহ যায় । 

নারি বুঝিতে এ দানীর অভিপ্রায় । 
দানীর দারুণ ভাব দেখে কাছে প্রাণ; 
আমায় ছলে ছলে, প্রমকথা বলে বলে 
আবার বলে বাধা দেহ দান । 

হ’ল অধৈর্ধ্য মন প্রাণ, কি ধন সার দিব দান 
দেহ দান দেহ দানীর রাজ! পায় ॥* 


ক্র, দেখে তোমার এ ছু্দশা, 

ভগ্ন দশা, প্রাণ দয় ; 

এখন সে ভাব নাই হে, লে বস নাই হে, 

রসে বিরস হে রসময় । 

ওহে কু, ছিল প্রেম ধাম, 

আপনি করলে বিষময়, অসময় যাও হে বংশীধর+ 
বল্ব কি তা গুণধর !_ 

আমার কাছে দিলে ধক্সা, অরণ্যেতে যেমন 

জোর দিতে কি পারে পারা ভগ্ন হলে পর, 

এ সে নয়, ও নয় হে, কারো সাধ্য নয়, দয়াময় ছে, 
কাঙ্না, তুমি অসাধ্য প্রেম ভেঙ্গেছে কেন ভ্রমে । 
কাদলে এখন কি হবে নাথ, ঘটল দশা কপালক্রমে ॥ 





জিত ৪৭৭ 

আগে ছিল তোমার সাধা, 
সে বাধা হে শ্রীসঙ্গের আধা) 
সে রসের নাগন্কালি, গিক্সেছে বনমালি ৷ 
তাই বলি তোমার কাল হ’ল চত্দ্রাবলী ! 

সাধের প্রেমে একি দায় হে বৃন্দাবন ধামে ॥ 
স্যাম হে, ব্ৰজে কি দায়ে বাইপ্রেম দায় । 

অমনি কুষপ্রেম দায়, এ কি দায় হে গোকুলে 
অকুলে ভাপিলে আঁত ভালিলে_ 
সটিছাড়া একি স্ষ্টি প্রেম হ’ল অনা বৃষ্টি 
ঘটল চক্দ্রাবলীর দুটি, তোমার কপালে ! 
বিচ্ছেদ হয় ওহে বধু এমন নয় স্থষ্টিময় হে ৷ 
বেঁচে থাকি ত দ্রেখব আরে! কত ক্রমে ক্রমে ॥ 
হয় হে ভাবলে ভাবনা বৃদ্ধি, ভাবছ কেন হবি, 
দশা মন্দ হ’লে পর, লোকে তীর্খ-যাত্রা করে, 
তাই বলি হে শ্যাম, 
মেখে ভম্মরাশি, যাও হে কাশী, কুঞ্জ পরিহরি । 
ওহে, প্ৰিয়ে যায় বিবাস কবে, 

তার কি ঘরে প্রয়োজন । 

হ’ল কি গ্রহেতে নিগ্রহ ছে, 

অকালেতে লাগিল গ্রহণ ॥ 

শ্যাম হে, এখন যোগী৷ হয়ে তীখে যা ও» 
প্রেমে জলাকলি দাও, 

মা দাও হে কালশশি, 
স্যামশশি, সাজো নবীন সন্যাসী ॥ 
বমণীর মান কেন বাড়াও, 
আপনি সাধে পর্কে সাধাও ; 

কেন হে আর কঁদে কীদাও, চ'লে যাও কাঁশী। 
এখন জয় জয় জয় দাও হে বঁধু, চন্দ্রার জয় ; রসময় হে! 
মিছে কাজ কি আর বিচ্ছেদ জালাব পরিশ্রমে ॥১ 


7৭৮ 


প্রাচীন কাঁৰওয়ালার গান 
neu 
সখীসংবাদ 
চিতেন ।-_ দুৰ্জ্জয় মানেতে হুয়ে হতমান, 
কালাচীাদ সেই মানের করতে শেষ 
ব্রজরাজ ত্যজে রাখাল সাজ 
ধরলেন আজ্জ যুবতীর বেশ ৪ 
কপালে আজ লিন্দুরবিন্দু সহাস্ত বদন, 
তাহে সজল নয়ন পরে, 
কচ্দল উজ্জল করে, 
জলধর্রে শোভা! করে বিজলী যেমন । 
দেখে মনমোহিনী মনের সন্দে, 
কৌশলে জিজ্ঞাসে বৃন্দে, 
বিধুমুখী বৃন্দাবন কি কব্বতে এলি বসাতল । 
মহড়া ৷--নৰীন নিক্হিনী বিদেশিনী কোথা যাস্‌ গো বল্‌ । 
কুঞ্জবনে ধীরে ধীবে কি জন্যে চাস্‌ ফিরে ফিরে, 
নশ়নেরি নীরে নীরে, ভাসে শতদল ॥ 
চঞ্চলা চপলার অত নিতান্ত চঞ্চল ;_ 
হরি ভয়ে করী যেমন পলাইয়ে যায়। 
সখি দেখি তোর তেমনি ধারা, ধরিতে না পারে ধরা, 
এমন ধারা! মেয়ের ধারা, কতু ভাল নয় । 
এলি কি ছলে এ বৃন্দাবনে, ভ্রমিতেছিস্‌ বনে বনে, 
কি স্াছে তোর মনে মনে, সনের কথা খুলে বল ॥ 
অন্তরা ।--কিবা গজেন্দ্রগতি যুবতি গো 
গলায় গজমতি ছুলছে। 
কবরী আ মর্রি কি শোভা পাস, 
কনক্চাপা তায় সুল্ছে ॥ 
অন্দে সোনা, কানে সোনা, 
কিন্তু যে সোনা গোকুলের ধন, 
প্যারী তায়, দুৰ্জ্জয় মানের দায়, 
দছে মানকুণ্ডে বিসঙ্জন । 





ঈশ্বরচত্ অপ্ত ৪৭৯ 


চিতেন।__€ অবধি কুঞ্জে কেহ সুখী নাই । 
ভাসে শুকসারী নয়নজলে, 
কোকিল কাদে তমালভালে, 
ভ্রমর কাদে শতদলে, কুঞ্জে কাদেন রাই । 
কাদে স্থানে স্থানে ব্রজাঙ্গনা, 
কেউ কারো কথ! শোনে না, 
বিরহেতে প্রাণ বাঁচে না, দুঃখ বহে চক্ষে জল ॥ 
অন্তরা দেখে তোর ভঙ্গী বঙ্গিণী গে।, 
যেন চেনো চেনো জ্ঞান করি । 
সদ! সন্দ মনে, তাইতে ধ্যানে, 
কিছু বলি বলি বোল্তে নারি ॥ 
চিতেন 1 ক্ষীরোদ মথনে যেমন নীবদবরপ। 
দেবাস্থরে করে ছল! মন্মোহিনী চিকন কালা, 
বোলকলা দেখে কালার ভুলে গেল মল । 
অঙ্গে অঙ্গর সন্বর নাই, এলে1-থেলো। দেখত পাই, 
চলে যেতে রাজপথে, 


ধুলাতে লুটায় অঞ্চল ॥৯ 


বিরহ 


৬৩৪ 


> চিতান ।__সলিলে কমল হয় সই সদ! সবে কয় । 
১ পরচিতান ।-_ হেরি পদ্সের উপর পদ্ম আবার 
ভাতে বারি রয়। 


৯ “আছিয়াদহনিনাসী বাষচন্দ বন্দ্যোযাৰ্যার মহাশত স্বামাকে নিস্রলিখিত ‘সবীসংবাদটী* 
পাঠান ও এমন সৃষ্ট গীতের রচত্বিতার নান ন! পাওয়ার বড়ই দুঃখ প্রকাশ কৰেন। আমি 
ব্য সনুলক্ষানে জানিলাম, ইহা ঈশ্বৱচক্র তপ্ত মহাশতরের রচিত, কিন্তু কোন বিশেষ প্রমাণ 
পাই লাই । গদাধর মৃখোপাধ্যাতরেরও এই ভাবের একটা গীত পুস্তকমখ্োে সদ্নিৰিষ্ট হইয়াছে ।” 
__কেলাক বল্যযোপাধ্যাহ, সং_ুপ্তহ ৷ বাঃ গাঃ-তে সাতু বায়ের নামে প্রচলিত, ‘সীঃ সীঃ” 
গ্রশ্থে ইল! অজ্ঞাত কবির রচনা কলিয়? বিত হইয়াছে । 








প্রাচীন কবিওয়ালার গান 


> ফুকা ।-_সুখপদ্মে নীলপদ্ম আখি । 
আখিপন্মে বহে জল, মুখ শতদল, 
ভালিছে দেখ গো সখী । 
১ মেল্ভা আমরা এ পথে আসি যাই, এমন রূপ দেখি নাই » 
কমলের জলে কমল ভেলে যায়। 
মহড়া ।__-তোরা! দেখে যা গো সখী হল এ কি দায় 
তোরা দেখ, ওই প্রাণসই, এ ত বারি নয় অনল 
শ্ীমুখ-কমল শুখাল বল করি কি উপায় ৷ 
২ ফুকা।__রাধ স্বৰ্ণলতা চক্দরয্খী । 
অতি শীর্ণ হেমকায়, সখী একি দায়, দুখে মনেতে দুখী । 
২ মেল্তা।_এ ঘোর নিবিড় অরণ্যে সখি গো কি জন্যে 
একা রাই কাদেন কোথায় স্যামরায় ?৯ 
॥৭। 
১ চিতান ।_যতনে মন প্রাণ তোমায় দান, করেছি লো প্রাণ 
২ পরচিতান ।--নিয়ত তব ব্াশ্রিত, তবু বল হে পরের প্রাণ। 
১ ফুকা ভুলে ধশ্ পানেও চেয়ে দেখ না। 
নিশি দিন তুষি মন তোষ না তবু মন, 
এ দুঃখে প্রাণে বাচি না। 
> মেল্তা ।__-উচিত নয় বিধুনুখী অস্থগতে করা দুখী 
হান কি দোষে নিৰ্দ্দোৰীরে বাক্যবাণ। 
মহড়া ।__বুঝলাম প্রেক্সসী, আমায় করে দোষী, 
অন্যজনে দিবে প্রাণ। 
আমি নিতান্ত অঙ্গত, তোমারই প্রেমে রত, 
কেন মিছে কথায় বাড়াও মান-অভিমান ।৯ 


৮৮৪ 


মাথুর 


৯ চিতান ।্রীকুষের আশায় হয়ে নিরাশ! 





এই দশা ঘটেছে আমার । 





ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ৪৮১ 


৯ পরচিতান | পূরবর্বভাবে তাই: ভাবাস্তর, 
মনেতে যন্ত্রণা অপার ॥ 

১ ফুক।।-_ত্ৰদে আন্ব বলে ত্ৰজের জীবন-ধন, 
গেলাম করিস মন সাব, ক্ষ সাধিল বাদ, 
বিষাদে অগ্রা তাহ এখন ॥ 

> মেল্তা ।__মাধৰ এল না| ব্ৰজেতে, 
মঙ্গে কুবুজার প্রেমেতে ; 

... এখন ৰল্‌ গো সই, কিসে বাচাই শরাবায । 

মহুড়। ।__জান্লাম নিশ্চিত গো প্রাণসহ* 
ব্ৰজে আসবে ন! শ্যামরায় ॥ 
শ্রাণসহ, শুন কহ, 
ক্ুফ্ণ ভুলেছেন রাধার ভাব, তার এখন নব ভাব, 
আর কি শ্যাম জুড়াবেন রাধিকায় ? 

খাদ ।__এই দশ। ঘটে থাকে সৰি গো, 
স্থখের দশা যখন যায় ॥ 

২ ফুকা ।-__মিছে ভাবলে হবে সখি কি এখন, 
বাধার কপালে সে স্থখ আর, 
এখন গো হওয়। ভার, 
গোপিকান জুড়াবে লা অন. 

২ মেল্ত| ।_স্থথ হবে না! ব্ৰদের আর, 

মনে বুঝেছি আমি সার, 

এখন অকৃলে বুঝি ছুকুল ভেসে যায় ।১ 


ua 


গোষ্ঠ 
বরা উঠ রে ও ভাই প্রাণের বংশীধর । 
গোষ্ঠেতে যাবি যদি বংশীধর ॥ 





৪৬২ 


চনে ডেকে রুক্ষ কয । 
গোপাল, উঠ রে, জাগিল গোকুল, 

ল’য়ে যাই গোকুল, সার কেন ভাই নিজ্রাকুল । 
।পূৰ্ববদিক্‌ প্রকাশিত, পশুপক্ষী উল্লাসিত, 
পতঙ্গকুল হুরবিত, বিকশিত কুল ৷ 
তকু-পরববে নিবি, করে ডাকাডাকি, সব পাখী, 
হ’ল অবনী আলোমম্স কি মনোহর । 

গোপাল ভাই রে, গোষ্ঠে যাবি আগ, 

সময় ব’য়ে যায়, নিশির শিশির এ শুকায় ;_ 
আমর! যত ব্রঙ্গগোপাল, 

গো-পাল ল’য়ে এলেম গোপাল, 

প্রাণের গোপাল বিনে 
গো-পাল, গোর্টে নাহি খায়। 

আমরা সব গোপাল চেয়ে রই গোপাল 
গোপাল বেগোপীল কৈ! কৈ রে কো? 
চেয়ে দেখ ভাই অস্ত যায় এ শশধর ॥ 
গোষ্ঠে কথন্‌-যাবি, কখন যাবি, ৰেণু বাজাৰি ? 
“কথন গাভী লায়ে রে ভাই, 
বেপুন্বরে গান গা’রি ! 

ভাই রে, ক’রে শয়ন, 

সুদে নয়ন, কতক্ষণ আর ঘুমাবি ? 

বেলা হ’ল উঠরে কাহু ভাই ॥ 

স্থবর্ণ বরণ, দিনকর কিরণ, 

তকু পল্পবে দেখতে পাই । 

কানাই ভাই রে ব্রজেতে, নিশি প্রভাতে, 
প্রতি বনে বনেতে তরুপতায় এ দেদ্বীপামান, 








ঈপ্রচক্দর গুপ্ত 


শতঙ্গকুল দোদুল্যমান, 
পক্ষী সকল উডডীক্ষমান, এ গগন পথে । 
হয়ে গোকুলে জনরব, করুচ্ছে মা! মা রব শিশু সব, 
কৰ্ণে শুন্তে কি পাস্‌নে এ সব গিরিধর ॥১ 
৪১০৪ 
গোষ্ঠ 
ভাঙ্গ উদগে, নন্দ লয়ে, দাম যায় ; 
বলে উঠ রে গোপাল, স্বরায় ল’য়ে গো-পাল, 
ভাই গোপাল, গোষ্টে যাবি আয় । 
তাই শুনে নিদ্বাভঙ্গে, কয় নীলমণি, 
সাজিয়ে দে মা নন্দরাণি, 
উদয় হয় ভাশ্ক ; করে দাও বেণু; 
নন্দরাণী মোহন সাজে, 
সাজিয়ে দিলেন রাখাল সাজে 
ব্রজ্জের মদনমোহন সাজে, নব নীলতঙ্ছ । 
সাজায়ে সীঅগতি, শিশুমতিকে ; 
কছিছে যশোমতি কাতরে ॥ 
ধর ধর ভদাম, আমি তোর করে, 
সঁপে দিলাম মাখন-চোরে ॥ 
দেখিস্‌ দেখিস্‌ রে গিরিধিরে, যেন না গিরি ধরে, 
আর যেন অনল খায় না ব্রদপুরে ;_ 
কহিতে জীবন জলে, স্মার যেন যায় না জলে, 
জল, অনল অবোধ হেলের বোধ নাই রে ॥ 
ভাবিলে ভয়ে অঙ্গ শিহরে। 
কার ছেলে অনল কোথায় আহার করে 
কাল-তুজজের ফণ! ধরে 
ধরে গোবদ্ন ; অবোধ কৃষ্ণধন ; 
বিবেক বোধহীন আমার গোপাল, 
ওরে, চরাতে কি জ্বানে গো-পাল ? 


৪৮৩ 


৪৮৪ 
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করিস তোর! দ্বাদশ গোপাল, গোপালকে যতন ॥ 
গোপাল গেলে গোষ্ঠে জীবন যায় কষ্টে 

তিলেক না হেরে প্রাণে মরি রে ॥ 

কেমন গোপাল সাজে, গোপাল রাজে 

গো-পাল মাঝে, বিদায় দিই বা কি ক'রে? 
পাবাণে বাধিয়ে জীবন, বিদায় দিই জীবনের জীবন, 
দেখিস্‌ ভ্ীদাম, রাখিস জীবন, জীবন তোর করে; 
কালবতনে গহন বনে, যাস্‌ নিয়ে তায়; 

ছুজ্জয় ভানু তাতে, ছত্র ধন্রিস্‌ তাতে, 

তা’তে না তাতে যেন কয়। 

বাপ জীদাম ! অঞ্চলেতে ক্ষীরননী 

বেধে দিলাম যাছুমণি ! 

ক্ষধা হ'লে পর ; দিওরে তৎপর ; 
শ্রাণগোপাল ভুল নারে । 

ওরে গোপালের নাই তুলনা রে! 

মনে কিছু তুল নারে! তেব নারে পর। 
আমার সর্ববগ্থ ধন, কালরতন রে। 

সাধনে এ ধন ধরি জঠরে ৪১ 








১৪ 


> চিতান ।-_5রুফণ শীরাধায় সখিগো! কত ছাড়! নয় । 
৯ পরচিতান 1__রাঁধা ক্লু একই অঙ্গ জানি সই 
পুরাণে ও এই কথা কয় । 





রাজকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় হছে 


১.ফুকা__রসবৃন্দীবন, নিত্যধাম্‌ 5 
বাধে ন্বর্ণলতা, ব্রজে বিরাজিতা, 
বাধা রাধার প্রেমে আছেন স্যাম । 
> মেল্ভা ।__আমি কুহুৱবে বাধায় জালাই না, 
কেবল করি রাই-চরণকমল দরশন ॥ 
মহড়া ।-_ আমার কুহুরবে, কেন দগ্ধ হবে, রাধার মন, 
ইচ্ছাময়ী রাই কমলিনী, 
হচ্ছাময় চিন্তামণি, 
সকলি ইচ্ছ। শীকফের । 
কুষ-বিদহু রাধার নাই, 
জানিয়া ডাকি তাই, 
রাধা ঝাড়া কি থাকেন সাধের ক্ুষধন । 
খাদ ।__ভক্কের বাসনা জন্য শূন্য বৃন্দাবন । 
২ ফুক।।--আছে ভ্রীদামের অভিশাপ ; 
কুষ্ণবিবহিনী, হবেন কমলিনী 
পাবেন ক্ুষ্ণ বিনে মনস্তাপ, 
২ মেল্ত! ।__ হবে সময়ে সই জেন দুখের শেষ, 
পাবে অনাশে কুফর কমল-চরণ।* 


1২ 

১ চিতান ।--কথাতে প্ৰবোধ ন! মানি, হয়েছি অধৈৰ্য্য সবাই । 

১ পরচিতান ।_-এলো! ব্রজেতে ঝ্রতুরাজ, এ সময় ব্রদরাজ, 
স্থখের ব্রজধামে নাই । 

> কুক! ।- তুমি ত সেই শ্যামের জচরণ চিহ্ন, 
জানত সব গোপীর অনন্থগতি কষ্ণ ভি্গ। 

১ মেল্ত৷ পড়ে গোকুলবাসী অকলে, ডাকে কর্ণ বলে 
তাতে নয়নের জলে ভাসিছে বয়ান । 


২৯ 5 


> প্রাঃ ক সং 


৪৮৬ 


প্রাচীন কবিগুয়ালার গান 


মহড়া ।__আশা-বাক্যে পদান্ বাচে আর কি শ্রীরাধার প্রাণ ;. 
করে গুন্‌ গুন্‌ স্বর মধুকর, 
কোকিলের কুহুস্মর, 
হানে আবার তার পঞ্চশর পঞ্ষবান । 
খাদ ।-_এ জালা ক্ষণ বিনে কে করে নির্ববাণ। 
২ ফুকা ।--যদি হও বাঁধাৰ স্বপক্ষ হে তুমি, 
এনে দাও গোকুলে, সাধের ৫ ॥ 
২ মেল্তা ।__গেছেলো। অনেক বার, 
অনেক জন, আনতে সেই কুফ্ষধন 
কুষ্ধনে সকলে হয়ে এল অপমান ॥” 


neu 

চিতান ।--নিবাসে আসিবে নাথ যাবে সব জ্বালা; 

১ পরচিতান ।--বিপক্ষে হাসিবে সখী হ’লে চঞ্চল । 

> ফুকা ৷--যড় খ্ৰতু স্থষ্টি বিধাতার, 
নিয়মে উদয় হয়, বাধ্য কার নয়, 
দোষ দাও মিছে সখী তার । 

> মেলত! ।--কি আর স্থধাব বসন্তে, এ দুখ-অস্তে, 
কান্ত পাবে ধৈর্য্য ধরে রও । 

মহড়া ৷-_পর হবে ন! নাথ প্রবাসে, অল্প দিন দুখ সও; 
তুমি কুলের কামিনী, তাহে পরাধীনী, সই রে, 
কেন ঢেউ দেখে তরি ডুবাইতে কণ্ড। 

খাদ ।--নব বালিকা নিতান্ত তুমি নও । 

২ ককা ।--ব্বতুপতি দিবে পতির সংবাদ, 
বল সই কেমনে, তেবেছ কি মনে, 
খল কি বিরহপ্রমাদ । 

২ মেলতা +_পতি বিচ্ছেদে এমনি হয়, সখী মিছে নয়, 
তা বলে আশাত্যাগী কেন হও ।২ 


৯ প্রাঃ কঠ সং ২ প্রাঃ কহ সঃ. আজঃ 
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সপ্তনী 


(উমার প্রতি মেনকার উক্তি ) 
১ চিতান ।_-ভবনে ভবানী, পাইক্সা পাবাণী, 
পুলকে হ'য়ে মগনা । 
১ পরচিতান ॥_ঈশানী সন্বোধনেতে রাণী কয় করে করুণা । 
ফুক! ।--মা তোমায় নয়ন্পথে হারিয়ে ড্রিনয়না 
কেঁদে কেঁদে তার! চক্ষে তারা ছিল না। 
১ মেলত! ।-_আজি সেদিন ঘুচল, 
স্থদিন হুইল, 
এ দিন হবে মনে ন! জানি । 
মহড়া ।__-একবার আয় মা করি কোলে দুখ-পাসর! নন্দিনী । 
চারুচজ্জান্তে প্রাণ উম! ডাক মা বলে মা 
শুনে মা জুড়াহ তাপিত প্রাণী । 
খাদ ।-_ স্বধাহ তাই ওগে। ঈশানি, 
২ ফুকা ।--যার উমা জগতের মা, 
তার কি মা এমন হয় ; 
হাগো প্রাণের তারা, 
সেও কি উমা-হারা রয় । 
২ মেলতা ।__মা তোর শ্রীমুখ ন! হেরে, 
যে দুখ অন্তরে 
ছিলাম মণিহীন ফণী দিবা যামিনী । 
অন্তরা ।__ভাঁল সা গো, মা তোর যেন পাযাণী তুই ত জগৎ-জননী 
ভাল তা বলে মা একবার মায়ে তোমার 
মনে কর কৈগো তাক্িনী। 
২ পরচিতান ।__ইকলাসশিখরে, শক্ষরের ঘরে 
গিয়ে মা তুলে থাক মায় । 





৩ পর্চিভান ।__মা বলে করিস্‌ না মা মনেতে» 

এ দুঃখ বলি গো মা কাছ। 
০ স্কৃকা ।__বালিক! কালিকায়, 

না হেরে মা নয়নে 

গেছে অস্রুজলে দিন ম| হর-অঙ্গনে | 
৩ মেল্তা ।-_ আমি একে মা অবলা, 

তাতে গো অচলা 

শক্তিহীন শক্কিতত্বে ঈশানী |" 


1২ 


সখীসংবাদ 
১ চিতান ।--চচঙ্দাবলীর কুঞ্জ হ’তে কুঞ্জবিহারী 
> পরচিতান ।-_কোথা রাই কোথা ্বাই বলে 
রাধার কুঞ্জে উদয় মূরারি । 
১ স্কুক! ৷--দেখেন মৌনাবলঞ্বিনী কমলিনী মানিনী । 
হেরে অনৈর্ধ্য মুরারি, 
চক্ষে বহে বারি 
ভাসেন চিন্তার্ণকে সাধের চিন্তামণি । 
> মেল্তা ।-_-সাধেন বিধি মতে 
যানভক্ষনার্থে__ধরে চরণে 
হেরে গোবিন্দে, বৃন্দে স্থধায় হজিতে। 
মহড়া ।৷--মাধব ! একি হে ভাব বাধার ভাবেতে, 
নটকূপ, একি অপরূপ 
তোমার অনন্ত ভাবে ভাব বোকা দায়, 
কেন নীলকমল, ধরে  কমণপদ্েতে ? 
খাদ ।__হেরে কত ভাব উদয় হয় মনেতে' ॥ 





Fy পক 7 & 
> প্রাঃ কহ সঃ 
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২ স্কুকা।_হার অভয় চরণ, দেবের আরাধ্য ধন, বেদে কয় 5 
সে আছ রাধার পদে ধরি, 
সাধেন মরি মরি, 
দেখে হৃদয় দুঃখে দগ্ধ হয়। 
২ মেলত! ।__ধর কি দুঃখে রাধার পায়, 
একি শ্যাম শোভা পায়, 
পাছে চত্দ্রাবলী দেখে চক্ষেতে ।৯ 


৩ 

সখীসংবাদ 

> চিভান।__যদি মাধব রাঁধার, মাধব, হুতেছে নিশ্চয়, 

> পরচিতান 1__ত্রিভক্গ, বাধার প্রন, 
কিহে তবে অনন্দেতে দয় । 

১ স্কুকা ।--দেখ স্বৰ্পলতা রাধার শীর্ণ বেশ হৃযী কেশ, 
যে জন উ্মপদের দাসী হয়, হে দয়াময়, 
তার কি এই দশা কর অবশেষে, 
ওহে-_ স্যামতে, 

> মেল্ত। ।__যানে আশা দিলে, নিশি জাগাইলে, 
কেন পায় ধনে” তারে সাধিতে এলে ? 

অহড়া ।--মাধব, আর সাধায় কা্ায় রাই ভুলে, 
কালাাদ, ঘটেছে প্রমাদ, 
তোমার হিচ্ছেদরূপ-বাহু আসি নিশিতে 
দেখ ঘেরেছে শশিমুখমণ্ডলে। 

খাদ ।__এখন কি হবে ভাবিতেছি সকলে । 

২ স্কুক1।__প্যারীর মুখডজ্ব_কাহগ্রস্ত হবে সত্বরে_ 
ক্রোধ দাতা সজ্জন, রাধা 'অন্-আভংণ, 
দান করিছে হিজবরে+ 

২ মেল্তা ৷ ওহে কালশশী, নগনযুগল ঝষি, 
দেখ স্থান করিছেন দুঃখসলিলে ! 








প্রাচীন কৰিওযালার গান 
অন্তরা ৷ দেখ, কুঞ্জ ছেবে সারি-শুকে স্যাম, 
করে কুষ্ষনাম সঙ্কীর্তন । 
বান্ধ করে কর হন্ত্রী, কপাপ-যঞ্ছে, 
হার! শ্রবণেতে কর হে শ্রবণ । 
২ চিতান ৷--গগন চাদে, গ্রহণ হ’লে, স্থিতির নিয়ম হয়। 
২ পরচিতান ।_-এ কেশব! দেখি অসম্ভব, 
নানি স্থিতি নিৰ্ণয় । 
৩ স্ষক11- বাধার ছু-খ দেখে, খেদে কুরে আখি, কর্বি কি? 
আমর! তাই ভাবি অন্তরে, কি প্রকারে, 
এ দায়মুক্ত হবেন চঙ্রমুখী । 
হে স্তাম হে। 
৩ মেল্তা ।--যদি ঘুচে এ ভাব, তবে ক’র হে ভাব, 
নইলে কি হবে অভাবে ভাব মিশালে।” 


৪৪৪ 
> চিতান।_শুন ওগো গোপীর অগ্রগণ্য। জগচ্ছনতা 
মাল্কা ভ্ীতী, 
> পরচিতান ॥কনি পরিহার» তোম! ভিন্ন আর, 
নাই আমার অন্য যে গতি । 
১ কুক! ।__বদনি যদি কিঞ্চিদপি মধুবং অধরং 
কিবা দস্তরুচি কৌমুদী বিনোদী, 
তাহে হক্ছতি তিমিকঘোকৎ__বসমগ্সী গো, 
> মেল্তা ।_-তোমার মানের বাণে, 
জলে ম’লাম প্রাণে, 
এ মান সম্বণ করে কর পরিত্রাণ । 
মহড়া ।- ও গো! মানমন্্ী রাই, ত্যজ ছয় মান, 
নিজ জন, প্রতি কি কারণ, 
এত মানিনী, কেন গো। কমলিনি, 
তোল চত্রানন হেরে জুড়াক চকোর প্রাণ 


> ৰাঃ সাঃ হাঃ কঃ সঃ S 
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খাদ ।__করি মিনতি কর এ মান সমাধান । 

২ ফ্ুকা ।_-ও রাই চন্দমুখী সদয় কটাক্ষে এপক্ষে 
একবার চাও ব্রজকিশোরী 
রুপা করি কন প্রেমপক্ষের সম্মান রক্ষে। 

২ মেল্তা ।-_তবৰ পদাশ্রিত, আমি যে নিশ্চিত, 
আমায় বধো ন! হানি দাক্ুণ মানের বাঁণ। 

অন্যরা ৷-_ রাধে গো এ কি আজ দেখি গে! রঙ্গ । 
তৰ মান-দাবানল, প্ৰত্যক্ষে হেরে প্রবল, 
জলে ম’ল এ মন-মাতঙ্গ । 

২ চিতান ।--কটাক্ষে কৃপা কর বাধে, 

এ বিষাদে দহিল জীবন । 

২ পরচিতান ।--ক্ষম অপরাধ, পুরা ও মন-সাধ, 
ধরি রাই কমলচরণ। 

৩ স্ষুক1।__দারুণ অপরাধী, হয়ে খাকি যদি, রাঙ্গাপায়, 
সে দোষ ক্ষম কমলিনি, ও মানিনি, 
তোমার মানের দায় বুঝি প্রাণ যায়। 

৩ মেল্তা ।__মান-দাঁবানল, কর সুশ্/তল» 
বাধে, স্বগুণে কূপাবারি করি দান।” 


leu 
সখীসংবাদ 

১ চিতান ।__আজ আমার কিবা শুভাদৃষ্ট মনোভীষ্ট পূর্ণ হইল ॥ 
১ পরচিতান ।-_পেয়ে বাকা জল, হল সুশীতল, 

অতঃপর মানের অনল । 
> ক্ষুক! ।-_তোমার কথা শুনে আমার পুরিল পণ_ 

সে কেমন, ভীগ্ম কল্ান্তরে, বাণযুদ্ধ করে, 

চক্র ধরালেন চক্রীরে যেমন । 
৯ মেল্তা ওগো কমলিনি, তোমাত তেমনি, 

কথা কহায়ে ভেসেছি প্রেম সলিলে। 


> বাহ গা, আহ কঃ সং 


৪৯১ 





অহড়া ।__মানেন গর্ব করে, খর্ব করিলে । 
বাগে মন, করে সমর্পণ, 
করে বনিয়াছিলে ধনুক-ভাক্কা পণ; 
সেই ত প্রতিজ্ঞা ত্যজে কথা কহিলে । 

খাদ ।-_প্যারী ! নিজ পণ পুরাইতে নারিলে ॥ 

২ ফুকা 1__কথা! কইলে বলে বলি গো তাই, ওগো বাই, 
কর! অতিশয় পণ, উচিত নয় কখন, 
অতি শব্দ গো মন্দ বলে সবাই । 

২ মেল্তা ।__করে অতি মান, বলি পাতালে যান, 
হলে ন্মতিশত্ব শেষ থাকে না শেষ কালে ।৯ 


॥। ৬৪ 
কালিয়দমন 


১ চিতানি ।-_ক্মামি হে যেই জন বিবরণ করছে শ্রবণ, 
> পরচিভান ।--বেদে কচ ন্মামায় জগন্স্ হন্ত! কর্তা জীমধুস্থদন, 
> ফুক11__কাল বিষধর, তোমাৰ প্রাণেশ্বর, 
তার বিষপানে, ত্রদ্-বালকগণে 
সবে হয়েছে শব-কলেধর । 
২ মেল্ভা ।--তাই বিষাদে তাপিত মন হন্ধেছে আমার, 
প্রাণ জুড়াৰ করি কালিয়দমন । 
মহড়! ।-_ আমার অনন্ত ভাবেরি ভাব কে জানে, 
হচ্ছামন় আমি নারায়ণ । 
আমার শরীপদ পরশে, তূঙ্ছদ অনাসে 
নির্বাণ হবে পাবে এ চরণ, 
খাদ ।__ইথে বিষাদ ভাব কেন অকারণ ? 
২ স্কুকা _শিষ্টের পালন করি, দৃষ্টের দমনকানী ; 
আমি দর্পহারী, দর্প সইতে নারি, 
দৰ্প হইলে খৰ্ব্দ তাঁর করি। 


> ৰাঃ গাঃ, আহ কঃ সং 
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২ মেল্ভা ৷--ইখে ভেব না অন্য ভাব কালিয়নারি 
তোমার পতির অস্ত হবে না জীবন ।৯ 


tN 
কালিয় বিষধর ঘোরতর কঠিন হৃদয়! 
কব কি, ও প্রাণসখি ! 
তার হেখায় থাকা উচিত নয 
দিলাম অভয়দান তোমার প্রাণধনে, 
শিনে মম চরণ-চিহ্ন করে ধারণ ; 
স্থখে রব গে জুড়ায়ে জীবনে । 
উহায় এ জলে দিব না আর থাকিতে, 
প্রাণসই, দিলাম অতয়দান, 
খগেজ্দেরি ভয়েতে, 
প্রাণে বধব না তোমার প্রাণপতিরে, 
ভেবনা| না দুখ মনেতে । 
যে পদ ব্ৰহ্মাদি দেবতায় 
সাধনায় নাহি পায়, 
দিয়াছি সে পদ উহার শিরেতে ।* 

ue 
বিরহ 

> চিতান।- কি কথা শুনালে, কমলেরই জলে, 
প্রাণসই কমল ভেসে যায়। 

১ পর্চিতান ।__বলি শোঁন্‌ গো সে সব বসের পরিচয় প্রাণসই, 
- যে হেতু ঘটিল এ দায় । 

১ ফুকা 1__লাধে কমল ভাসে কমলের জলে, 
কমলদলের পক্ষ, হইয়া বিপক্ষ, 


Ir 


¥ 
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> অেল্তা।-_নিবি নিক বনে, লীৰ্বাবাত্রে সঙ্ছে এনে । 
সই সইনে_ প্রাণের কক্ষ সব! হলেন দর্শন । 
যুড়া ।__তাই গে! প্রাণসই, কষলেক জলে ওই, 
স্কাসছে কমল-বঙ্ন । 
চিন্ধাত্ধশা খে জন সখী, সেই বাধা চহ্দনুষ্বী, সই বে, 
কানেন একাকী হাতা হযে কষ্চণন । 
বাছ | ধৰ্প-খৰ্ককা খা উবুপ্হকন । 
২ কক] রাষাক ৰ্প খকা কৰিতে তরি, 
লীলা ছল কৰি, ও প্রাণ সহচবী, 
তাজলেন কিশোব্ী 
২ মেল্তা৷ ।--নক্বের স্বনস্ধ ভাব, কে কৰিবে অঙ্গুতৰ, 
সইবে --সমাঙ্জ এই নব ভাৰ প্রকাশিলেন নাবাযণ ।' 
চট 
২ চিতান ।__লঙাম্্র বনে, ন্দবীনীর ভবনে 
শ্রাপনাখ কি ভাবে উদ্ছ? 
> পৰ্বচিতান 1_কম্নে খেতে কোন আহলে 
একি হে ফোন বলাম, 
> ককা ।__ যন প্রাণ বাৱে ঈপেছ রে প্রাণ 
কেন সব্যা তাকে, ব্বতন্মা করে, হেখা অধিষ্ঠান ? 
> অঙ্গৃতা ।--সে ঘৰি হে ক মালিনী, প্ৰনাৰ্ধ হৰে গুণযশি, 
প্রাণ রে তৰে তার জালাতে হবে জ্বালাতন | 
অহড়। কণ্ঠ ছে পরের প্রাণ, স্মাজ কেন ঘরে টান, 
একল! বেছে ল্রিঘজন 
শ্রাশের বাহির করে, ছয় হে যে জনেরে, 
কেন তারে স্থার্‌ প্রাণ কল ছে প্রাশধন ? 
খাৰ । _ন্মকস্থাৎ, কপ্রন্তাত এ কেমন । 
= ককা৷ ।-_জন় সেৰে কেঁছে পোলেষ ন! বাছাত 
সে কেন ক্যাসিয়ে, ক্দাপনি সানিছে, দেখা দেয় আমার । 


৯ শ্রাচ ক: পঃ, শা খাছ 
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২ মেল্তা কন বিল। স্দাঝাহনে, দেখা) পেলাম সেই জানে, 
নাৰি বুঝ তে এসব ভাবেৰ ভাৰ ক্ষন । 
স্ন্থবা ।--সখ্থ। হে, সে যে তোমায় ছেকে দেছে। 
হেন অপ্রযান, ছুতেছে রে প্রাণ, 
ৰুকচি তার হে আমাৰ দশ! বঢ়েছে। 
২ চিভান_-তুিত বলিক প্রাণ, কহিতে কাদে প্রাণ, 
আআ মরি ছে ৰা তৰ মন! 
২ পরচিতান--ৰাক আছে তোমার "শা গুণ, 
বলার মন “বগা মেল । 
স্ষকা ।-_ যেমন ভাল তুছি বেলেছ সবাত 
দেখ দেখ প্রাণ, এমন ভাল ফেন. বেশ না কার । 
৩ মেল্তা ।-_ প্রাণ জ্ঞালান স্বভাবৰ তোমাক, 
জানিত হে শে ব্বীত বাতা 
প্রবোধ বাক্যে করছ ছব নিবাবণ ৪৯ 
EN 
> চিতান ॥-_ঘে তব তাঙ্য ধন, সে জনে প্রয়োজন, 
অনিত্য কন্ধহে খতন । 
> পৰ্বচিতান ॥__লরন্গ হলে এমন কৰে ছে, 
মৰি কি লগল স্বজন । 
> কক ।--ব্দামাৱ এল্ৰমে হি চিক্ৰী ভ ₹ৰে। 
তবে পরেন বরে, নাগরালি করে, 
বল কে ব্ববে ॥ 
> জেল্ত1)__তেখন কপাল হত মলি, প্রাণ কাদে কি প্পনিশি, 
তবে বিচ্ে্ হয় কি আমার গলার হাব । 
অহড়। ।--'সাজ কি ভাগে দয, আমাৰ ছে রলনয়, 
বলে আমি প্রাণ তোমা, ৪ 
যাব কাছে প্রাণ খাক যন, 
প্রাণ যোগাও প্রাণ তার তখন, 
এন পর-কাতর? মাহৰ পা ওযা ভাব | রা 
> রা কচ লং 
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“খাদ ।__জেনেছি সকল হে তোমার ব্বীত ব্যভার । 


২ ফুকা ।--দেখা হলে হেসে, তোষ আমায় প্রাণ, 
কিন্তু সখা তুমি, পরের প্রেমের প্রেমী 
আমাবে কথায় কুলান। 

২ মেল্ত! ৷--সে সব কথা থাকুক দুরে, ঘটবে কম্্ অহ্থসারে, 
হ’ল চক্ষের দেখা লক্ষ লাভ আমার ॥৯ 


৪১১৪ 

> চিতান ।- ভাল শুভদিনে ক্ষণে তোমার প্রাণ, সপে প্রাণ, 
মজ্ঞেছি তোমার প্রেমেতে । 

১ পর্চিতান ।-মলাম জন্ম জলে, বিচ্ছেদ অনলে, 
তৰু পারি না ভুলিতে । 

> ফুকা ।__মনে করি তোমার মুখ হেবব ন! । 
হের্লে ও চা্বয়ান, দূরে যায় অভিমান । 
তখন ক্জার সে মান থাকে না। 

১ মেলত! ।--ভাসি স্বখনিন্ধুনীরে, আনন্দ অন্তরে । 
যেন আকাশের চন্দ্র আমি পাই করে । 

মহড়া ।__এত যে জালাও প্রাণে আমার প্রাণ 
তবু প্রাণ চাঁছে তোমারে 
মনে করি প্রণয় ভুলি তোমায় দেখলে সকল তুলি, 
শুনি কও হে কি করেছ আমারে । 

খাদ ।__কি ক্ষণে তোমারি সনে, দেখা রে। 

ছক ।__রুত সইব প্রাণ তোমার যজ্ত্রণা । 
যতনে মন প্রাণ, করিলাম তোমায় দান, 
তথাচ আমার হলে না। 

২ মেল্ভা ৷ পরের প্রেমে বাধা তুমি, 
তোমার প্রেষাধীনী আমি 
তার কেন হুই, যে না চাহে আমারে ।* 
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৯ চিতান ।-_স্বামার প্রেমে যদি সখা নিতান্ত, একান্ত বিক্রীত 
তুমি রসময় । 
৯ পরচিতান ।-_তবে কি জন্য অনঙ্গেতে প্রাণ সামার, 
নিরস্তর হে দ্ধ হয় । 
> ফুক1।__জানি পুরুষ সবল বটে প্ৰাণধন ॥ 
বমণী-নিধনে, কেন নারীর সনে, পুরুষে হাজে না জীবন । 
> মেল্তা ।__নিধন হলে পুরুষের, নাবী সঙ্গী হুর তার; 
কোথায় রমণী মলে পুরুষ সঙ্গে যায়। 
মহড়া ।__এমন মন রাখা কথা শিখলে কোথা হে, 
ভাব দেখে কেবল হাসি পায় । 
আমায় তোষ গুণনিদি, একথা সে শুনে যদি, 
হবে জালাতন তবে হে তাঁর জালায় ।৯ 


সপ্তমী 
১ চিতান ।__আনন্দে মগনা, শিখৰী-আব্গলা, আনন্দময়ী পাইয়ে । 
১ পরচিতান ।__ককুণায় সম্তাবেণ রাণী, গৌনীর প্রমূখ চাহিয়ে । 
> ফুকা।__শঙ্ষি, শুভক্করি, আয় মা কোলে করি আয়, 
প্রমুখমগ্ডলে, একবার ম1 বলে, 
ভাক্‌ মা উমা গে! আমায় । 
১ মেল্তা ।__তোমা। বিহুনে তার্িণি, যেন অপিহারা ফণী 
হয়েছিলাম মা, মা, মা গো। 
লে ছুঃখ ঘুচিল আজি হর-স্ঙ্গনা ॥ 








32—2318. 


৯৮ প্রাচীন কৰি 





মহড়া ।-_-কও মা, কেমন ছিলে শিবালয়ে শিবানী ইন্দুবদনা। 
শুনি লোকমুখে শিব, বিহীন-বৈভব, 
ফণী সব নাকি ভূষণ তার, 
ছিছি সেই হরের করে, দিয়াছি মা তোরে, 
কত দুখ সহ কর ত্রিনয়ন! ৷ 
খাদ ।-_আমি সহজে অবলা, তায় মা অচলা, 
তত্ব কর্তে পারি না। 
২ ফুকা ।__বলি যা গিরিরাজে, দেখে এস গো উমায় ; 
নারী পেয়ে ছলে, সে আমায় বলে, 
দেখে এলাম অনল্তদায় । 
২ মেল্তা ।__কিন্ত লোকের মুখে শুনি, দীন অতি দাক্ষায়নী, ভবভাবিনী 
মা মাগো এসব দুখ মা মেয়ের প্রাণে সহে না।” 


1২ 
সখীসংবাদ 


> চিতান ।__কহিলে যে কথ।৷ রাধে ছুখ ঘুচিল, 

১ পরচিতান ।_ দারুণ মানের দায় মাধবের যা হক 
শাহ প্রাণ জুড়াল ৷ 

> ফুকা ।--কথা কৰে না রাই, করে বসে ছিলে দারুণ পণ, 
সে পণ তেয়াগিপে প্যারী, রুপা করি; 
নইল মাধবের মান গো এখন | 
ও গো রাহ গোঁ 

> মেল্তা ।-_যে পণ অসম্ভব শ্রীমতী, অনুচিত তা অতি, 
মানের ত গর্ব এখন খুচালে। 

মহড়া ।-ও রাই, অতিশয় মন্দ বলে সকলে । 
গৌরব অতিশয়, করা উচিত নয় ॥ 
দেখ করিয়ে অতি দান, বলি পাতালে যান, 
সেই অতি মান করে কথা কহিলে । 





> প্রাঃ কঃ সঃ 
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খাদ ।__অতি মানে গো হত হয় কুরুকুলে । 
২ কা ।_-আতি দৰ্প করে, হত লক্কাপুরে দশানন ; 

অতি সভী ব'লে সতী, পতির অতি 

নিন্দা শ্রবণে তাজিলেন জীবন । * 

ও গো বাহ গা 
২ মেল্তা ।__আতি উচ্চ সেই বিক্ষ্যগিরি, হইয়ে ছিলেন প্যারী 

অগন্তা নিয় করিলেন-ছলে ৷" 


1৩ 
> চিতান ৷ ত্ৰিভঙ্গে নিরখি রঙ্গদেবী রাধায় কয় । 
১ পরচিতান ।_ মান স্বর গে! কিবশোরি, 
আ| মরি একি প্রাণে সয়। 
১ ফুক! ।__বলেন চিন্তামণি হও গো কমলিনী সদয়ং । 
তব মান দাবানলে প্রাণ জলে ! 
দেছি পদ পলপব মুদাহ্ম্‌ ।_ব্সময়ি গো।। 
> মেল্তা ।--সাধেন কাঁতরে শরীহরি দেখ গে! কিশোরি» 
রাঙ্গা পায় পড়ে কমললোচন । 
মহড়া ।__একবার কথা কও বাধে, তুলে চন্দ্রানন । 
দেখে কাদে প্রাণ পন্থিহর মান ; 
প্যারী রাখ গো স্যামের মান ক’র ন! অপমান, 
মনের দায় কাতর শীরাধারঞ্জন । 
খাদ ।-_ মান্য! যার মানে তার প্রতি মান এ কেমন ? 
২ ক্ষুকা।__উচিত নয় শ্রীমতী কালাচীাদের প্রতি কর! মান; 
জীবন যৌবন যারে দিয়ে দাসী হয়ে, 
সঁপেছ কুল শীল যন প্রাণ । 
২ মেল্তা ।_-এ নক্স কখন বিধান ত্যজ্দ রাই দুর্জয় মান 
মানের দায় কীাদেন ভুবনমোহন ॥* 
> প্রাহকঠ সঃ f 
২ প্রাঃ কঃ সঃ 
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মহড়া ।__যানের গর্ব করে খর্বব তে| করিলে ॥ 
সওয়ারি ।--রাগে মান সমাপন করে পণ হারিলে, 
রাধে আভিশস্ উচিত নহে, শেষে না বহে, 
অতি দানে বলি গেলেন পাতালে ॥ 
তেহরণ ।__মানম্্রী ভাল লোক হাসালে । 
চিতেন ।__কহিলে যে কথা তুমি রাই রাই গো তুলে চন্দানন ॥ 
২ চিতেন ।__তাতে জুড়ালো মনের অনল, 
অতঃপর পূরিল মম পণ ॥ 
স্কুকা ।__করে দক্ষ আগে বিষম পণ, পরেতে নারিলেন 
রাখিতে পূজিলেন জিলোচন, আজ রাধে গো, 
তেমন জ্ঞান গুরু পণ হলো রাই মান নিবারণ ॥ 
ডবল এ ।-_সেই তো মান ত্যজিলে, সুখে কথা কহিলে, 
নিজ মান রাই এখন পুরাতে নান্মিলে, 
খুচিল বিষাদ বাধে হৃদয় জুড়ালো, 
মানের অনল এখন লিন্ভিলো ॥ 
মেলত! ।__মানের পর মান রাখতে নাৰিলে ।৯ 
neu 
বিরহ 
১ চিতান ।--আমায় যদি তুমি হে প্রাণ! প্রাণ সপিবে। 
১ পরচিতান।__তবে পরের ঘরে নাগরালি করে কে রবে ॥ 
> কা ।_যদি কর্তাম প্রাণ ভাগ্য হে তেমন 
তৰে কি প্ৰাণধন, বিচ্ছেদ অনুক্ষণ 
দ্বাহন করে আমার মন ॥ 
১ মেল্তা ।__কথায় বল আমি তোমার, কাজে কেনা হয়েছ তার, প্রাণরে ; 
আমি কথার প্রাণ কেবল সেই ত প্রাণ এখন 
মহড়া ।-_জানি তুমি সরল সৃজন । 
ভাকিলে প্রাণ বলে, বল কোথা রাখিয়ে মন । 





> প্রাঃ ও: কঃ 


> আহ 





গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


খাদ ।_ হ্প্রভাত আজ আমার দেখি এ কেমন ? 
২ ফুকা ।__প্রীশপণ যায়, সেখে পাওয়া দায় 
সে আজ সাধে আসি দেখে পায় হাসি 
এই দুখে প্রাণ জলে যায় । 
২ মেল্তা ।-_স্তরের অন্তর করে, দিয়েছ হে তুমি যারে, 
প্রাণ রে 
কেন প্রাণ বলে কর তারে আকিঞ্চন ॥" 


rv 
মাথুর, 
> চিতান |--নবজলধর রূপ স্যাম দলিত-অঙ্জন । 
> পরচিতান | __রমণীকরন, মদনমোহন, 
আঞ্জ অকস্মাৎ করি কি শ্রাবণ! 
> ফ্ুক1।__অতি দীনা! ক্ষীণা উন্মাদিনীর প্রায়, 
বিগলিত কেশ, তি মলিন বেশ, 
দুটি চক্ষে শতধার, বহিছে অনিবার, 
ঘৰ্শ্ববিন্দু অঙ্গে তায়। 
> মেল্তা ।__াবার্‌ চলে যায়, চলে যায়, পড়ে ধরায়, 
বুঝিতে নারি নারীর অভিপ্রায় । 
মহড়া ।-__হৃধাই তাই হে তোমায়, বাঁক! স্যামরায়। 
সবিশেষ, বল হৃষীকেশ, কে সে দুঃখিনী রমণী, 
কাহার সঙ্গিনী, কেন সে কাদে আসি মখুরায় । 
খাদ ।__তার দুঃখ নিরবখিয়ে দীননাথ, দুখে প্রাণ যায়। 
২ ফুক! ।--শুনলেম সে নাকি এই কথা কয়, 
করে প্রেমধার, তুমি শ্রীরাধার, 
আসি মধুরাশ ভূপতি, হয়েছ পতি, 
বাই তোমার রাজ! দয়াময় । 
২ মেল্তা 1__হয়ে আমাদের রাজ্যেশ্বর» যজ্ঞেশ্বর, 
কি জন্য বাধা রাধার বাঙ্গাপায় ॥ 


কঃ সঃ 


প্রাচীন কবিওয়ালার গান 
৪5৪ 
> চিতান।-যদি তুমি বাধ! দয়াময়, রাধার রাজাপায় 
১ পরচিতান ।--_তবে ত্রিভঙ্গ, কেন অনঙ্গ, 
স্যাম রাধার ভঙ্গ জালায়। 
১ কা ।-_তোমায় বেদে বলে শুনি দয়াময়, 
তব পদাশ্রয়, কৃষ্ণ যে জন লয় 
তার কি এই দশা হৃষীকেশ 
কহবে অবশেষ রূপালেশ নাহি নিরদয় । 
১ মেল্ত। ।__তোমার চরণে মন প্রাণ করিয়ে দান 
প্রাণেতে মরে ব্রজের কিশোরী, 
যহড়া ।__কেমন কপা তোমার বুঝিতে নানি 
ভ্রাচন্ণ লইয়া শরণ ভাঙ্গল 
জ্মতীর আশার ছু-কুল 
নিরস্তর প্রাণে আকুল, 
অকুলে ভাসে রাই রাসেশ্বরী 
খাদ ।-_ দেখ দাসীরে প্রতিকূল হয়ো না এমনি করে শ্রীহরি ॥ 
২ ফুকা ।__ছিলাম কংসের দাসী অতি কুৎসিতা । 
করুলে কূপসী ও কালশশী । 
ছিল পূর্বের কি পুণা ফল, তাই হে নীলকমল, 
হইলাম ও পদ-আল্রিতা । 
২ মেল্তা ।-_মনে হতেছে আতঙ্ক, হে ত্ৰিভঙ্গ 
"আমারে ত্যজ পাছে মুরারি ॥ 
৮ 


> চিতান ।__কটাক্ষে নাশিতে পার শ্যাম. হে, জগতেরি ভার, 
১ পরচিতান ।_ প্রাণে বীড'তে পারিলে না বিরজায়, 
শাপেতে শ্রী বাধার । 
> কুক! ।৷-_-চরণ পরশে শুনেছি হে তোমারি, 
দীননাথ, অনায়াসে হল হে পাষাণী, মানবী, 





আমি করে সার সে শ্রীপদ, হইল এই বিপদ, 
অবশেষ প্রাণে অলাম শহরি । 

> ডবল কুক ।_কুষঃ দোষ দিব কারে, সকলি কপালে করে 
ভব-ভয় যে ঘুচায়, প্রাণ যায়, ভজ্জে তাহারে । 
মরিতে হে প্রাণে হরি কাতরা নহি ত, 

> মেল্তা ৷ ক্লষ্ণ-হার! হ'লাম বিন! দোষেতে ! 

মহড়া ৷-_-বহল মনের ছুঃখ এই মলেতে । 
যে পদে, বিপদে প্রহলাদে, বেখেছ_ 
তোমার সে পদে প্রাণ সঁপে মনসন্তাপে 
মলাম রাধার শাপে এখন প্রাণেতে ৪" 


অজ্ঞাত 





॥ ১) 
নিমাই সন্ন্যাস 


কাঞ্চন নগরে গিয়ে চাচর কেশ মুডাহয়ে 
(করেন ) গৌরাক্দ করঙ ধারণ । 

শচী ব্যাকুল হ’য়ে, নিমাহয়ের কাছে গিয়ে 
হইলেন ধরায় পতন ॥ 

ওরে নিমাই রে, 

তুইরে, আমার সাধের ধন, 

নিমাই, সন্যাসী তোরে কে সাজাহল 
আমার সাধের ধন । 

ও তোর চাচর কেশ কে মুড়াইল 
ডোর, কৌপীন কে পারাইল ॥ 

ওহে দওধারি, " 

সঙ্মাসে যাবে নিমাই আমায় ছাড়ি ? 
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হইল দীনের সে, 
দীনের অধীন আমায় ছেড়ে, 
শোক-শক্তিশেল হেনে দিলে 
নিমাহ বক্ষ-হ্ছলে, এই ছিল আমার কপালে? 
আমার কে আছে 
যাই আমি কার আছে 
এমন লক্ষ্য নাই, 
আমায় মা বল্তে কেউ নাহ ॥ 
ঘরের বধু বিষ্ণুপ্রিয়ে, 
প্রবোধ দিব আমি কি ধন দিয়ে, 
কি ধন লহয়ে থাকব ঘরে, 
দেখব রে কার চীদবদন ।৯ 

॥ ২ ॥ 

(নিত্যানন্দের প্রতি গৌরাঙ্গের উক্তি ) 
চিতান ।--গিয়ে লেই গোদাবরী শীহরি স্বরূপে বলে। 
পড়ত! ।- বামানন্দের কায় কাদস্বিনীর প্রায় দেখে তায় 

ভগবানের অমনি প্রেম উখলে ॥ 
> স্কুকর ।_তথনি নিতাই গৌরাঙ্দে কোলে করে 

অমনি বলতেছে ধীরে ধীরে 

কি ভাব তোমার প’ল মনে 

ধুলায় অঙ্গ ধুসর কেনে 

ধারা বহে দু’ লক্মনে 

দেখে আমার প্রাণ কেমন কৰে! 

শুনে সেই কথা শ্রগোরাগ্গ থেকে থেকে বলেন নিতাইকে 

ওরে আমার প্রাণ কাদে ্রঙ্গ বলে, ভাসি নয়ন জলে ॥ 
মুখ ।__গুপের ভাই বে নিতাই ! 

একবার চল যাই ছু'ভাই 

চল যাই ্রজমহ্গলে ॥ 


> কবি-গান সংগ্রহ_উপেজ্রকিশোর লোম ॥ সৌরভ ১৯২১ সাল 





আজ্ঞাত 


খোজ ।-_বাধা-বিহুনে সদাহ আমার জীবন জলে ॥ 
২য় ফুকর ।__নিতাইলে আমি যখন ছিলাম বৃন্দাবনে 
যেতাম বাখাল সনে বিপিনে 
কব্বতাম খেলা বংশীবটে যমুনার সঙ্লিকটে 
ব্াখালগণে সবে জুটে 
আমায় রাজা করত সেই কাননে । 
ও ভাই সেই কথা আমার মনে পড়ল এখন 
প্রাণে উচাটন রে 
দিতেন ক্ষীরননী নন্দগানী 
ধড়ার অঞ্চলে । 
অন্তরা ।--ও ভাহ, আর কি আজে যাব 
গিয়ে বাধাকৃণ্ডের শীতল জলে 
তাপিত অঙ্গ জুড়াব । 
বাধাকুণ্ডের তীরে গিয়ে 
অধরে মুবলী ল’য়ে আর কি বাজাব। 
আমি স্যামকুণ্ডেতে ডুব দিয়ে ভাই 
বাধাকুণ্ডে সাতার দিব ॥* 


ডাক মাল্‌্সী 
হে মা তারা গো, তুমি করলে শবে 
জাবের অবিচার ॥ 
তুমি অ্রক্মাপ্ডের ঈশ্বরী হহয়ে 
যমকে দিলে বিচারের ভার ॥ 
তুমি মা ব্ৰক্ষান্ডের রাজা, 
ব্ৰহ্মা হয় তোমার প্রজা । 
যম রাজ কি প্রজা নয় তোমার ?* 


১ পদটি কৰিওয়াল! হৃদখলাথ কর মহাশয়ের নিকট হইতে সংগৃহীত 


২ সোঁরভ, ১০২৯-তৈআ 
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usu 
তারা বলে ডাকরে একবার, 
ওরে আমার মন উডুপান্থী 
দেহ পিঞ্জিরার কত ভরসা দেখ, এ আছে, এ নাই 
মাক্জাছিকল দিয়ে গলে, নিজ নামটী যাচ্ছ ভুলে হে, 
গুরুর বাক্য হৃদে শক্য নাই । 
সাধের পিঞ্চরা যখন, ভাঙ্গবে তখন, উপায় দেখি নাই ॥* 


nen 
ভবানী-বন্দনা 
ওমা মুক্তকেশি খড়গধর! নিশুস্ভনাশিনি | 
পদতলে মহেশ্বর পড়িয়ে আপনি ॥ 
ওমা ঘমভয় নাশ কর অট্রহাস। 
পড়ি আছি তোমার নিজ দাস ॥ 
মাগো, বারেক কটাক্ষে হের জগতজননি । 
যা কর আপনি মাগে! দক্ষবাজনন্দিনি । 
চরণে মহেশ্বর পড়িয়া আপনি ॥ 
এ কি চমৎকার হেরি শ্যাম! স্বন্দরী 
অখিল ব্ৰন্ধাণ্ডেহ্বননী ! 
ওম! শব-শিবে কি হরের ঘরণি । 
ওমা দক্রবীজ্দকে নাশ করিলে দিগন্বনী হ'য়ে 
চতুতু জা দক্ষিণা কালী । 
হর-হৃদে পদ দিয়ে ওমা গলে মুগুমালা দিয়ে 
কার শোভা হুল ? 
মা গো শিবের উপরে দাড়িয়ে 
একাকী দেখ বিহরে 
ওমা আত্যাশ ক্তি মহামাক্সা পুরাণেতে শুনি ॥* 
১ লৌহ, ১০২৯-চৈতর, কৰিগান সংগ্রহ উপেজ কিশোর সোম । 
২ সংগৃহীত পুথি 
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৩) 

আমি অশীতিলক্ষ বার মিছে বার বার 

যাতায়াত করেছি ভবে জনম বিফল, 

ওগো মা, গিয়েছি ভজনাভাবে 

এবার এসে কর্শ্মভোগে 

কাল নিবারণ কালীর পাশে ভাই নিলাম দীক্ষে। 
আয় গো মা, মা, মা তারা, 

মাগো, দিলাম রাঙ্দাজ্জবা বাগাপায় । 

আর আমি ভয় করি কায় 

দুর্গা বলে সস্তকালে তরিব কটাক্ষে ॥ 

আমার পরমধন তুমি কালী 

আর কি নাম মনেতে ভুলি 

ভজি কালী দিয়ে কালী নাম হৃদয়ে লিখেছি ॥ 
শঙ্কা কি তার তারা নামে জোরে ডক্ষা মেরেছি 
শমনের দূত আসিবে যখন তুমি মা 

তোমারে ডাকিব তখন এলে দুর্গা, দুর্গা, দুর্গা, দুর্গা, 
দুর্গা নামের সম পতাকা মাথায় সয়েছি। পুয়া ॥ 
তারা নামের মহিমা যত সব তক্ে শুনেছি । 
সঙ্কটে কি বাজারে শ্মশানে ঘরে 

মা বলে ডাকিলে পরে 

ওগো মা, মা, মা ভাবা, 

মাগো সেন আহৃতি হয় ও উইপদে, 

ত্বরায় তারে বিপদে সর্বদা 

বক্ষে কর সর্ধ্বমঞ্জলে ॥ 

অতি সামান্ত শমন সংগ্রাম 

একবার করে শীদুর্গ। নাম 

লক্কাজয়ী হইলেন শ্রবাম 

জ্রনাথের ঠাহ শুনেছি । 

তারার দর্পেতে দর্প, সর্বদাই দর্প করি 

তাহ মা ভ্রান্তে না লও অন্তে 


সত্যি যা একা আতা 

মরণে রণে ত্রিতুবনে চিন্তা নাই । 
“সই ব্ৰহ্মত্বে বিষ্ুত্ব, শিব পদ 

ও তুচ্ছ পৰিগ্রহ সব 
পক্ষপদ সে সম্পদ উ পদ । 

অতুল্য অমূলা বৈভব 

ইহকালের এশ্বধ্য বাস 
পরকালের পথের সম্বল 

ওগো যা, মা, মা তারা, 

আগো, তোমার নামে দুর্ব্বলের বল সবল হয় 
পুরাণেতে নাস্তিক কর 

দুর্গা বলে ডাকিলে মেলে চতুর্বর্ণ ফল 
এ নাম শুনে শীগুক মন্রকে 

আছি মনের স্থখে 
জনমের মতো! মা তোমারে 
ভক্তি ভোরে বেঁধেছি ॥২ 


৪১৪ 
সবীসংরাদ, 

করুব উত্তম পিরীত প্রাণে, 

সে প্রেম কি সামান্সেতে হয়? 

তুমি নবীনা যুবতী, পিৰ্বীতে নৃতন ব্রতী, 

পিরীত হবে কি. যন তোমার তেমন নয় । 

খাতে দ্বিধা হয়, “স কষ্ম করা উচিত নগ্ম। 

দেখ, ভগীরখ অন্ত, প্রেমের আশাতে । 

করে সঙ্গ সাধন, কিংবা শরীর পাতন 

নিলেন গঙ্গা ভারতে ৷ 

দেখ, প্রহলাদেক যঙ্জরণা' হুবিনাম তবু ছাড়লে না, 

ভাব তাইতেঃ হ’ল শেষে স্থখোদয় || 
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ভরহরি প্রেমেতে, মোক্ষ আশাতে 

কব, প্রহলাদ, বৈরাগী 

দুর্গার ভাবেতে, মুখ্য প্রেমেতে 

সদাশিব হয়েছেন যোগী ॥ 

তোমার মনেতে তেমন নিষ্ঠা আছে কই ? 

একবার চাও পিরীতকে, আবার চাও বিচ্ছেদকে, 

দ্বিধা মনে কর রসময্ি ! 

যে জন পিগীতে রত হয, প্রেমধশ্দের ধশ্ঘ এতো নয়, 

দেখ প্রেমের দায়ে স্মশানবাসী মৃত্যু ॥ 


৮৪ 
রসালস 


আলস্ক ত্যজিয়ে শ্রিয়ে উঠ একৰার, 

চেয়ে দেখ শশিসুখি+ লিশি লাছি আর & 
অকুণ নিদয় ভাবে, 

এখনি উদয় হবে ॥ 

স্থথ উপজিবে প্রাণে । 

কেহ বিপক্ষেতে দেখিলে 

আমি যাহ প্রকে, চাও বদন তুলে, 

প্রাঞ্। হালিয়ে বিদায় কর ডাক প্রাণ বলে, 
গমন সময়ে ধনী শুনা ও খের বাণী 
সম্প্রতি আর দেখা না হবে। 

এখন কি হ'বে আর ঘুমালে 

ও নিজ্রাতে নিজ্িত হ’য়ে আছ আপনি । 
কটাক্ষে নয়ানে হের গেছে =ঞ্জনী ॥ 
কহিতে না পারি আর তোমার আলয় । 
সদ! চিত সশস্কিত কখন কি হয় 

থাকিতে থাকিতে নিশি বিদায় করছো। প্ররেক্ষসি 
উভয্ে হইব স্ৰী প্রাণ, 

তোমার গুরুজন জানিলে 


১০ 
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হিতে না পারি আর বলিয়ে তোমায় 
সদ প্রাণ সশক্ষিত মন কলেবর 

যদি কেহ দেখে তবে বড়ই প্রমাদ হবে ॥ 
আমারে বিদায় করো প্রাণ ॥+ 


uu 
সখীসংবাদ__অভিসার 

বুকভান্ত-কন্থা! কুঞ্ণে করহ অভিসার । 

সান্দ সনি গো বজনী নাহি আর ॥ 

নিকুজে আসিবার সমস্স মনে হয়, 

তাই শুনেছ নিশ্চয় ৷ 

আশা-দৃতী আসতে আমায় 

করে গেছে নিমঙ্ণ । 

খাই চল ভাই সব সধীগণ, 

তবে সে পাইবে হবি-দরশন, 

পর পর অলঙ্কার কের কক্ষণ ॥ 

বাতি গত তৃতীয় প্রহর, 

শশধব প্রায় হত অবসর । 

জটিল! জাগিবে যদি ঘটাবে কি বিঘটন । 

মাধবে পাইবে রাধে এ বড় 'আহলাদ 

প্রেয়সী চকোরী তুমি সব দিয়ে কালাটাদ 

হহবে মিলন সবে নিরশ্ির তায়। 

অন দুঃখ পাপ-তাপো। যাবে লনুদ্ধায় ॥ 

কেহ দিব সচন্দন ফুল 

কেড জোগাৰ তাঙ্থুল। 

ভান্ত-বহস্ত সহান্ত কর নিশি জাগরণ 

ঝটিতে হাটিতে হবে বিলম্বে কাজ নাই 

অবিলম্বে চল প্যারি গিয়ে যেন দেখা পাই । 


> সং্হীভ পুলি মি nee 


© 
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নীলাম্বর অস্থর সম্বর নিজকায় 

পদক্রঙ্গে যেতে ব্রচ্ছে চেনে না তোমায় 
সঙ্গোপনে নব রঙ্গবাস 

এ প্রকাশ কেউ না পাবে আভাস । 
চঞ্চল চরণে চল অঞ্চলে ঢেকে বদন । 
গোপনে গোপিনীগণে সাজহ স্বর, 
প্রমাদ ঘটিবে তবে ননদ্ধী জাগিলে পর । 
চন্দ্রাবলী গৃহে যদি ভুঞ্চ সুখ ভোগ, 
ধনি তবে শুন গো, হইবে ছুর্ধ্যোগ । 
তাহার অসাধ্য কাজ নাই, শুন রাই 
সেহ হেতু শীগ্র যেতে চাই 

পরে না পরশ ক’রে গোপীনাথের চরণ ॥ 


॥ ১০৪ 
ধরতা:।--ও কে বট হে, ও কে বনমালী ! 
এ বেশে কেন হে নুপমণি ॥ 
দেখিব সে বিরস বদন, 
কেহ কহে মদনমোহন, 
বল কি অভিপ্ৰায়ে ভাসায়েছ নয়ন জলে । 
ছিন্নভিন্ন বেশ 
দেখি তোমার হৃষীকেশ 
বল দেখি কে হে এমন করিলে ॥ 
শুনিয়ে শুলাও হে 
বমি বলিতে চাই কিশোরী শুধায়ে 
হইয়ে পৃচন্দ্র তুমি হে কালাচান্দ, 
রাধার শশী পড়ে কেন ভূতলে ৷ 
চিতান ।_্রীরাধার পদপ্রান্ত আপ শ্যাম 
হইয়ে ভাবোন্মাদ 
হায়! বাধাকুক্ধের ভিতরে গিয়ে 
বিশ্রান্ত হ'য়ে বসিলে তখন 
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রাই বিচ্ছেদ হে 
স্যাম গুণমণি 
রাধানাম অবিআম 
আছ হইসে লুষ্ঠিত ধহ্শী 
ধরাতে অধরা 
চক্ষে বহিছে ধারা 
তা দেখিয়ে এক দূতী ব'লে 
কলি ।-_-এ ভাবের কি হে ভাবান্ত 
বল ছে নিতান্ত শুধাই তোমার শ্রকাস্থ 
নবম বসের উদয় দেখাইয়ে 
আজ কেন বাধাকাসন্ত 
কখন উদ্ধমুখে দেখি শ্যাম 
অধোমূখ হেব্রি কখন 
তুমি কি লাগি কিসের জন্ততে 
এ হেতু দৈক্তে বিংস বদন 
বুঝি হতে নিৰ্দ্দয় তে 
কেউ কিছু বলেছে ? 
তাহতে কী মাধব 
তোম্বার চক্ানল মলিনো হয়েছে ? 
ছি ছি ওহে বসময়, শুন হে-দয্ামল 
নাগরালি কেবা কিসে ভাঙ্গিলে ॥ 


॥ ১১৪ 


প্রভাতী 
ও কি চত্ছালয়ে* চন্দ্রোদয়ে, স্যাম্চন্দ্রোদয় । 
বিভাবরীর শেষ ধরে, হৃষীকেশ অবশেষে রাইকুঞ্জে উদয় । 
হেরে রাধার মান প্রেভাতকালে । 
সে মান রাখবার ছলে, 
সই গো, ধুলায় অঙ্গ ঢেলে, 
পড়িলেন গিরে শ্যাম রাধার চরপতলে ॥ 


33—2318 B 
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দেখে ললিতে রে, 

বৃন্দে গিয়ে কয়, সখি ত্বরায় যায়, 
আয় গো দেখ সে আয়, 

কুঞ্জে প্রমাদ ঘটেছে । 

কিসে বাচবে জীবন, 

রাধার প্রেমে ক্ষীরোদ মন্থন, 

আজ হয়্েছে। 

হেরে মান স্রিয়মাণ, 

করে বিচ্ছেদবিষ পান, 

হায়ে শিবের সমান, 

ত্রজের প্রাণের প্রাণ, 

কৃষ্ণ টলে পড়েছে। 

এ দুঃখ বলব আর কার কাছে, 
সই, যে দায় ঘটেছে। 
চক্্াবলী সহ, যে দায় ঘটাল, 
বাধার অভিমান তায়, 

সই গো, বাস্থকির প্রায়, 

সেই গরলে গোকুল রসাতলে যায় । 
হ’ল চঙ্ার কুল অন্থরকুল+ 

বাধার কুল সহ, আমরা দেবতার কুল 
কেন্দে হই আকুল, 
শোকুল ধ্বংস হয় পাছে। 

শিব যেমন সেই স্থলে» 

সদা ডেকেছেন দুর্গা! দুর্গা বলে 
ততোধিক বিপদে পড়েছে বংশীধর, 
বিচ্ছেদ বিষে অঙ্গ হ'য়ে জরজর, 
অন্য কথা নাই । 

ডাকতেছে কানাই বাধা, বাধা, রাধা, রাধা বলে 
তবু চা না বাধে কালাচান্দে, 
ছার মানের দায়, 
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রাখতে মানের মান 

কক্ষের প্রাণ কঠাগত প্রায় । 

মহোঁষধি পান যেন সাবধান 

হয়ে কল্পিত নয়ন, 

সই গো, বলেন বংশীবয়ান, 

দেহি রাধে পদ্ববল্পভে স্থান । 

বন্ধু কেন্দে হয় প্রাণান্ত, 

তৰু হয় না রাধার মানাস্ধ, 

দেখে নীলকান্ত নীলকণ্ঠের প্রায় হয়েছে ॥৯ 

॥ ১২ ॥ 

সববীসংবাদ__মান 

গলে পীতাদ্বর দিয়ে পীতাদ্বর 

সাধিলেন তোমান্ব চংণ ধরে । 

ও রাই, তবু চাইলি না ফিরে ॥ 

কালাচান্দ গেল ফিরে ! 

কমলিনি, কি ভাবে আছ মান করে। 

ছন্দবাদ 'অপবাদে করলি ও তুই বিষম প্রমাদ ! 

কেন তুমি রাই গে! মিছে অকারণে ? 

কেন্দে স্যাম ফিরে যান 

কেন গো চন্দমুখী রাধে? 


যার মানে তব মান 

করলি তারে অপমান 
স্যাম-হারায়ে থাকিৰি কি বাই মান করে। 
পুষ্পপু কুরে গুঞ্pময়ী বাই 

আছে হ’য়ে আশ্রশ্ন 

বুন্দে রাধার সঙ্জিকটে আসি 
মিষ্টভাষী সবিনয়ে কয় একি কর রাই । 


> সমুহ প্রন 


© 
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গুগো হয়ে আতঙ্কান্ত 
নীলকান্ত সনে একান্ত কেন হও মতান্ত 
কাম কেমনে জিনিয়ে, 
অতি কোমল প্রাণ তায় কঠিন হয়ে 
নীলকমল ত্যজিলে কি করে ॥ 
কিশোরি গো, বল বিবরণ, 
সেই রাধানাথে কান্দাইলি কি কারণ । 
কালাচান্দের কালন্ধপ কিশোরী গো, 
কর্রিবি না আর নিনীক্ষপ। 
স্যাম যদি হয় দোষের দোষী 
বং হৃদি সরোজ যদি নাশি 
যার হ'তে থাকে প্রাণ, যায় প্রাণ 
নে প্রাণ করলি তুই বিরূস 
যে কু লাগি গে! শিব হু’য়েছে যোগী 
ভাবি তাই কেন্ছে রাই তারে অপমান 
করলি কিসের লাগ । 
ছি তোমার কি কঠিন ছিগা 
কিছুহ কি নাই দয়া মাগা! 
কুঞ্জে হ'তে স্যামকে কি বিদায় 
দিলি কি করে ৪৯ 
un sen 
মান 

চিতান ।--শ্রীরাধিকার যান, ভাঙতে শীনিবাস ৷ 
পাড়ন ।--পায়ে ধরে, ধরায় পড়ে,_ 

তবু রাধার না পায় আশ্বাস । 
লহর ।-_রাধানাথ, রাধার মানে 

পেয়ে অপমান, হুতজ্ঞান, 

কিছুই না পেয়ে সন্ধান, 


১. সংগৃহীত পুৰি 
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ভাসে ছুটি চক্ষের জলে, চলিতে দু'পা পিছলে, 

বাই বলে রাই-কুণ্ডের জলে, প্রাণ ত্যজিতে যান ॥ 
মিল ।__( দেখে ) ক্ষণ আকুল, সব শোকাকুল 

গোকুলবাসী যত ;_ 

চন্দ্রাবলী আসি বলে, ও কি করেছ? 
মহড়া ।__বিপদতভপ্ষন, বল কি বিপদে পড়েছ ? 
ধক্সা ।__চন্দনের বিন্দু ভালে, ইন্দু যেমন সিন্ধু জলে, 

তেমনি দেখ তে পাই, 

শশিষুখে কালো শশী, 

স্থধামাথা মধুর হাসি নাই ; 

চন্দ্র যেমন রাহ্গ্রন্ত, তেমনি মত দেখি ব্যস্ত 

কি ভাবেতে এত ত্রস্ত, কোথায় চলেছ ? 

বিপদতভঞ্চন ! বল কি বিপদে পড়েছ? 
লহ ।--কেন হে! ঝর-ঝর ঝরে ভুনয়ন, 

মদনমোহন একি দেখি কুলক্ষণ 

কুষণ তোমার কানা দেখে, কোকিল কাদে তমাল বৃক্ষে 

পশু-পাখী মনের দুঃখে ধরায় অচেতন । 
মিল ।__তোমার নয়নে না ধরে বারি, 

উৎকন্ঠিত মন, মধুস্থদন | 

বল কি ধন-হারা রয়েছ, 

বিপদ্দভক্তন, বল কি বিপদে পড়েছ ? 
অস্তর1।__একি বিপরীত! চিত্ত বিচলিত, 

কেন, কেন বনমালী । 

আমি তোমার দাসী চন্দ্রাবলী | 

যোগী ঝষি যোগে জপে করুষ্চনাম, 

অনায়াসে অস্তে পায় মোক্ষধাম, 

বল বল স্যাম, রাধা কা’র নাম, 

উন্মত্ত হয়েছ যে বোল বলি ৷’ 


৯. সৌর্ভ-_১০২০ জআবাঢ়, মন্্মনসিংহের কবির গান । 
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বিরহ 
আমি নারী অভাগী অবলা 
হয়েছে সরল আমার প্রাণ । 
স্থখের আকিঞ্চনে রসিকজনে 
সই, আমি যৌবন কল্যাম দান ॥ 
আমার সে পিরীত করা 
সয়ে আর সইল না । 
যেখানে যাই বিচ্ছেদ তুই সঙ্গ ছাড়িস না। 
যখন করি যে প্রণয় 
তাখে আর বিচ্ছেদ হয় 
সদাই দুঃখে অঙ্গ দয় 
পিরীত-ভাঙ্গ! স্বভাব কি তুই একদিন ছাড়াতে পারিস না । 
জুড়াইব কোথা স্থমি এমন আর জায়গা দেখি না, 
"আমার মরণ হলে বাচি আমি, সহে না যন্ত্রণা ॥ 
থাকি আমি মৰ্শ্মে মরে, বলব আর কারে, 
এখন পথে বসে কাদতে হয়েছে এ সাধের পিরীত করে ॥ 
মিছা দোষে পরাণবধুয়া সেই আমারে ফেলে পালাল 
এখন হাতে হাতে তোমারি হাতে আমায় সঁপে যে গেল । 
আমার কোথা গেল প্রাণবধুয়া দেখতে আর পেলাম না ॥ 


Se 1 
কামিনীর প্রাণেতে বিচ্ছেদ জাল! দিলিরে 
তুই পুড়া বিচ্ছেদ । 
আমার সাধের পীর্িত ভেঙ্গে যে গেল 
“মনে হ’ল বড় খেদ ॥ 
কেন তোমার হাতে পড়ে 
আমি সুখের প্রাণ হারাব। 
যে দেশেতে নাই বিচ্ছেদ সেই দেশে যাৰ ॥ 
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প্রাচীন কৰিওয়ালা গান 
গিয়েছে ন! যাবে প্রাণ 
হ’ল হ’ল অপমান 
পরকে দিয়েছিলাম প্রাণ 
এবার আমি দেশান্তরি প্রেমের দায়ে হব | 
লেই দেশে প্রেম করে আমি মনের বাসন! পুরাব । 
নিতি প্রেমের কথা কয়ে আমি তাপিত প্রাণ জুড়াব |; 
নানীর সদা প্রাণে বিচ্ছেদ তুই দিলি কালি 
বুকেতে শেল মেরেছিস আমার, আজন্ম কান্দালি 


পরাধিনী আমি হ’লাম ক 
আমার যৌবনকাঁলে এ ছার কপালে 
হ’ল বিধাত] বিমুখ, 


এখন তোর দায়ে কি আমি নানী 
সাধের মান খোয়াব ॥ 


0 ১৬ ॥ 


( রাধা কতৃক কাত্যায়নী স্তব ) 


মহড়া ।-_জননি গো! আঙ্গকের যামিনী যেন পোহায় না । 


নিশি পোহালে মা দুর্গে, স্যাম যাবেন কংস-যচ্ছে 
গেলে স্যাম পুনঃ ব্ৰজে আসবেন না । 
প্রসঙ্গপাঁলিনি যোগিনি যোগললনা ৷ 
তোমায় পুজে রুষঃ পেয়েছি । 

ও মা মন্দাইয়ে জাতিকুল, গোকুল করেছি স্থল 
কালে! জলে সোণার অঙ্গ ঢেলেছি। 

এমন সে কালে! হ’লে। বাম, 

কাল যাবে মা কৎসধাম ॥ 

গেলে স্যাম, রাধার প্রাণ আর বাঁচবে না। 


চিতেন ।__বাবেন মধূরায় কালাচাদ, শুনিয়ে সে সংবাদ” 


উন্মস্তা হয়ে কিশোরী । 
গিয়ে কাত্যান্ননীর ঠাই, ভক্তিভাবে রাই, 
বলে রক্ষা কর মা শঙ্করি। 





দিয়ে বিশ্বদল রাজাচরণে 
বাধা ক্রতাঞ্খলি হ’য়ে কক্স আমি অতি নিরাশ্রয়, 
ওমা আমার মত অনাখিনী দেখি নাই ॥ 
দেখি বিলশ্বের সময় নক্স, রজনী প্রভাত হয় । 
প্রসঙ্গ হওগে! হর-অঙ্গনা । 
অন্তরা ৷-_ওমা তুমি সকল জান, শীরুষণ-জী বন 
তিলেক না| দেখিলে মরি 
আখির পলকে হারাই গো যাহাকে 
তারে কি বিদায় দিয়ে খাক্তে পারি ॥ 
পরচিতেন ।-__তাহে বিপক্ষ দুৰ্জ্জন, সে কংস-ব্বাজন 
সমরে অতি বলবান্‌। 
একবার পাঠায়ে পূতন!, করিয়ে ছলন। 
ওমা জীরুষ্ের বধিতে পরাণ ॥ 
তাও কি জান না, ওগো জননি । 
হয়ে ভ্রীরুষ্ণের পক্ষবল, তুমি শক্তি প্রবল, 
সে বিপদে রক্ষা ককুলে আপনি । 
এখন যদি মা দ্াসীকে, না বাঁচাও বিপাকে, 
তবে আৰ ছুর্গা নাম কেউ লবে না।। 


0 ১৭ ॥ 

অক্রুর সংবাদ 
(যখন ) ক্ষণ ব্রজ্জ ছাইে, ক্রু মুনির রথে চইরে 
চলেন মণুরায় ; 
( তখন ) গোপীগণ সব চক্ৰ কইরে, মুনির রখের চক্র ধরে 
চক্র ছাড়ে না; তারা চক্রীর চক্র বুঝ্চে না। 
কেউ বলে রাই হও গো শান্ত, হয় ধ্্গে' হবে ক্ষান্ত 
ইখে হয় যদি সই জীবনান্ত ; 
তবু কান্ত যেতে দিবি না। 
ক্ুষ্ণ গোপিকান্ধ জীবন, কু গোপিকার জীবনের ধন হরি 
অক্রুরে তুমি নিও না হে সেই ধন হরি । 
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ওহে অক্র,র মুনি, নিও না নীলকাস্তমণি 

এই বলে বাই ধজেন রথে । 

গোপীর মন রথের ধন, মদনমোহন 

কাষ্ঠ রখে কজেন গমন । 

একি সর্বনাশ, তোমার কি বীতি হে পীতবাস ; 
ব্র্থীর ধপ্ম লোকে বলে 
প্রাণান্তে ও রথ যায় না-ফেলে 

তুমি ( বাইর ) যৌবন রথের কি দোষ পেলে; 
তাতে রখ দিয়ে যাও বনবাস । 

চড়ে আজ কাষ্ঠ রখে, কোথায় খাও কষ্ট পেতে 
ছি ছি বন্ধু! এই রথ কি যৌবন রখের তুলনা । 
এন মনোরথে, চড়ে বন্ধু মুনির রখে 
কোথায় যাবে বল না!” 


॥১৮॥ 
মাথুর 

অ্রজপুর তাজ্য করি বংশীধর 

সেই যে গেলেন নটবর । 

রাজেশ্বর হ’লেন মথুরায় । 

এখন রাধা বলে বেণু ভুলে ব্রজ্তনাথ 

এখন ব্াধানাথ পেলেন কুন্দারে 

কাল বলে হরি ত ব্ৰজে এল না। 

ব্রজগে।পীর পানে ফিরে চাইলে ন! ॥ 

ক্ষ্চবিরহেতে প্রাণ ধৈর্য মানে না । 

আশা-সিন্ধু তরী আমার তাপেতে শুকায়েছে। 

বুন্দাবনে সকলে নীরব হয়েছে ॥ 

এখন কু হ’ল রাজবাণী । 

আসবে না চিন্তামণি 

এখন দুঃখিনী ধুলায় পড়ে রাই কমলিনী ॥ 


> কলিগান সংগ্রহ-_উপেক্রকিশোর সোষ, সৌরভ, ১৯২১ । 


এখন 


বিরহিনী রাজনন্দিনী নম্সনলীনে ভাঙসিতেছে। 


হরি বিনে এগে। সঙ্গনী, 
দিবসরজনী শুকায়ে আছে 


ভেবে 


ভেবে অঙ্গ হ’যগ্নেছে কালি 


স্মাসবেন না বনমালী । 

স্যাম বিনে কে বাজাবে মোহনমূরলী । 

যত পশুপাখী সুদে আখি অন্থথী হায়ে আছে। 
কিছু উপায় দেখি না কি করি তা” বল না 
আর কত প্রাণ নিষেধ মালে না 

ওই কালকপ অস্তরেতে জাগে 
পাঁসন্ষিতে পারি না ॥* 


0 ১৯ ৪ 
(অক্রুরের প্রতি কষ্ণের উল্কি ) 


ধরতা ।-_-ওগো। অক্রুরষুনি আমায় ব্রজেতে পুলর্বার 


লয়ে আর যেতে হা'বে লা ॥ 

আমি এসে যমুনা পার কেবল এই কুন্দার 
পুৱাইলাম মনস্কাম 

আমি ব্ৰজের ধন ব্রজে আছ জান না 
আমার মন বৃন্দাবন তিলাগ্ঠ ছাড়া থাকে না 
আমার অন-প্রাণ বাধার কাছে রেখে 

আমা! শৃন্ত দেহে এসেছি যমুনা পার 

শুন অক্ররমূনি বলি গো তোমাকে 

আমার অন প্রাণ বাধা রেখেছেন জগাধা 
বাধ।রূপ সদা! করি সাধনা ॥ 


চিতান ।__কহিলে অক্রুর মুনি আরজে চল আমার সঙ্গেতে । 


৯. সংগৃহীত পুঁখি 


এনে মথুরায় আছ শন্যকায়, রেখে বাঁধায় ব্রজেতে ॥ 


«২১ 


৫২২ 
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কেবল ব্ৰজে অদেখ! হয়েছে । 

আছে ভ্রীদামের অভিশাপ, 

তায়তে রাধার মনস্তাপ, 

কিন্ত আমি ত্রজে ভিন্প ভাবে আছি ॥ 
আমি স্বরূপে তোমায় কই । 

বৃন্দাবন ছাড়! নই । 

গোপনে পুরাই রাধার বাদন! ॥ 


কলি ।-_-আমি বজগোপীর মনের ধন । 


সব কথ! বলি অক্রুরমুলি তোমারে | 
গোপনে নিৰ্জ্জনেতে ব্রজেতে গে! 

করি নিয়ে আলাপন 

তুমি কহিলে ধশ্দনষ্ট হয় না লইয়ে গেলে । 
তুমি জান না, 

এ সব ন্্ণা, 

এখন যাব না গোকুলে ॥ 

তোমার কেন ধর্শ্মনষ্ট হবে 

যদি বৃন্দাবনের লোকে কয়, 

কোথা রুষণ দয়াময়, 

তুমি বলে মাধব কালকে ব্ৰজে আসিবে | 
তুমি যখন ব্ৰজে যাবে 

সকলকে বুঝাইবে 

তোমায় কেহ মন্দ বলিতে পারিবে না ॥” 


॥ ২৪ 
(€িক্ষবের প্রতি ব্রজাঙ্গনার উক্তি ) 


মহড়া ।৷-_আমর! কার কাছে প্রাণ জুড়াবো। 


ছিল জীবেরি জীবন, সে বংশীবদন, 
হারালেম্‌, তারে হে উদ্ধবো ॥ 


> স্রহীত পুথি 





অজ্ঞাত ৫২৩ 


কুটিলো মাধবী লতা, এ সময়ে মাধব কোথা 

গাথিয়ে হার কান্ধ গলায় [ দেবো ]1 
চিতেন।__উদ্ধবেরে হেরে সব ব্রজ্জা্গনা! কয় 

আমরা এতদিনে কুঘ* বিনে হলেম্‌ নিরাশ্রয় 

এ স্থখো বসম্তকালে, শ্।মকে কোথা রেখে এলে 

সব শুন্য, বিহনে সেই মাধকো ॥" 


॥ ২১।। 
( উদ্ধবেক উক্তি ) 
ধরতা ।__এখন চল ত্রজে ওহে ্রজনাথ, 
ব্ৰজেতে রেখে আসি ব্রজের ধন 
তোমায় কাল বলে এনেছি, 
সত্যে বান্ধা আছি 
এখন যার ধন তুমি 
তারে করি সমর্পণ । 
যদুরায় মখুরায় 
বল তায় কিবে প্রয়োজন । 
দেবকীর উদ্ধার তায় হে 
যে মানুষ ছিল, হল সব 
হে মাধব, এখন ত্রজনাখ তরঙ্গে গেলে ভাল 
আছে তৃষিত চাতকী প্ৰায় ব্রজাঙ্গনা 
চেয়ে তোমার নব ঘনশ্াম বরণ ॥ 
চিতান ।__বিশ্রাম করেন মধুপুরে শ্যাম 
বিশ্রাম বৃক্ষের আত্রয় 
অন্দর শীর্ণ ষন্জিকটে আসি 
মৃদ্ভাষী সাবনয়ে কয় 
আছে ব্ৰজনাথ হে 
সব জানি আমি 


> ‘এটির কচত্মিত! বাম বসু নহে, কে ইহার রচফিভা। তাহা জান! যাত নাই।' দ্র 
গুপ্ত সম্পাদক, সংৰাদ প্রভাকর । 
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ই্রাধার গলার হার 

ব্রজ গোপীকার সর্ধস্থ ধন তুমি । 
ছিল কংসবধ অস্থরোধ এই মধুপুরে 
সে সব কষ্দ হল ত হে সমাপন ॥ 


কলি ।_স্বচক্ষেতে দেখিছি মাধব 


সেই অরদবাসীর কুষ্ণগত প্রাণ হে 
পলকে বিচ্ছেদ হয় 
কালাচান্দ হে 
শব প্ৰায় গোপীসব 
বিশ্বেসে বৃকভাঙ্গ করে রাই 
গোকুলে মালে গোপীকার 
তাৰ হৃদি সরোজের নিধি তুমি 
আছি আমি ক্ৰণগ্ৰপ্ত তায় 
রাইয়ের ধন রাই চায় হে 
এই এখন যুক্তি । 
গেলে শ্যাম ত্ৰজধাম 
তবে আমি হে শক্তি খণে মুক্তি ॥ 
তোমায় তাই বলি, অশুভকাল কেন হরি কর হবি 
ভরি আীবন্দাবন ॥* 

২২ ॥ 


বিরহ 

( উদ্ধবের প্রতি সখীগণের উক্তি ) 
কথায় ভুলাবি জানি, স্যাম আসবে না। 
আসবার আশ! থাকলে মদনমোহন গমন কালে 
কখনো কেঁদে যেত না ॥ 
"আমরা জানি সে কঠিন হৃদয় 
কে দয়াময় তারে বলে, বিচ্ছেদ-অনলে আকুল সকলে, 
হ:খের সাগরে শ্রীরাধারে ভাসাইলে । 





> সংগৃহীত পুন 


© 


এই আমাদের ঝাজনন্দিনী, ছিল যত আদরিনী 

দেখ এই ত্রজের কাঙ্গীলিনী, এখন করেছে । 

উদ্ধব যারে যা ত্রজের দুর্দশা দেখে যা । 

বলিস সেই নিঠুরের কাছে আমর! মরি সবাই 

কার কাছে ডরাই কিসে প্রাণ জুড়াহ ॥ 

বাধায় রাধা নাই নন্দ রাম কানাই বলে 

কেঁদে অন্ধ হয়ে গেছে। 

দয়া হলে সবে বাচে দেখ 

বিনে সেই মদনমোহন হয় না এখন গোষ্টলীলে, 

কাদে কোকিলে আকুল সকলে ধেস্কগণে যায় না বাথানে পুচ্ছ তুলে 
কুষ্ণের প্রেমে সখা সকল রোদন ক'রে 

জীদাম হ্ববল তারা সকলে 

বিভোল হ'য়ে ধুলায় পড়ে আছে | 

প্রচ্ছুল্ল কমল মুদিত হ'ল শ্যাম শোকেতে । 

তাজে মধু পান কত সাধের ভ্রমরগণ, সকলে পড়ে ধুলাতে ॥ 
ছিল সুখময় এই অজধাম গিয়েছে বামে, 

যে দিন হ'তে মনের ছুঃখেতে আছি কুঞ্জেতে । 

দেখ রোদন সার হ'ল এখন এই ্রজেতে ॥ 

ছিল তাল তমাল ভাত্ডির বন কত স্থখের এই বৃন্দাবন 

দেখ কুষ্চের শোকেতে মলিন হ'য়ে আছে ॥ 


২৩৪ 
প্রভাস 

যজ্ঞের পত্র নিয়ে নারদ গোকুলে উদয় 
মনের কি ছলে নম্দালয়ে গোকুলে, 
মা বলে বলে ডাকছে যশোদায় । 
বাণী ভ্রান্তে ভুইলে* গোপাল বইলে** 
স্বর্ণ খালে নিয়ে নবনী ; 
বলে খেয়ে খানে নীলমণি ! 


১. স্বুইলেস্-স্ৃলে (প্রাদেশিক ) ২. বইলে ক] বুইলেস্্ব'লে ( প্রাদেশিক ) 
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না হেরে তোর চক্বদন, যে কষ্ট রেখেছি জীবন, 
চেয়ে দেখ বাপ জন্মের মতন ও যাঁছুমণি ৷ 
না হেরে তোর মোহন বেণু ধেহ্ছবৎস সব, 
কেশব, ভেসে সে সব ধেস্ছ মখুবার পথ চেয়ে আছে; 
এতদিনে নীলমণি তোর মায়ের কথা মনে পড়েছে। 
তোর শোকেতে কেঁদে কেঁদে নয়ন গিম্াছে। 
( যে দিন ) ব্ৰজ ছেড়ে, গেলিরে বাপ মধুপুরে, 
সেই দিন অবধি তোর শোকেতে অকুলে ভাসি ; 
না হেরে তোর চক্দ্রবদন, যে কষ্টে রেখেছি জীবন 
চেয়ে দেখ বাপ জন্মের মতন, অস্থি-চন্দদার হইয়াছে। 
এতদ্দিনে নীলমণি তোর, মায়ের কথা স্মরণ হইয়াছে ॥ 
যেদিন তরঙ্গ ছাড়ি, অক্রুর মুনির রথে চড়ি 
গেলে প্রভানে কেবল প্রাণ ছিল বাপ তোৱ আশে; 
যার ছেলে তার কোলে দেখি, প্রাণের গোপাল বলে ডাকি; 
সুখ পানে তার চেশ্বে থাকি, মা বলে না সে। 
ঝুমুর ।--আর্ন গোপাল আয় কোলে একবার ডাক মা বলে। 
( আমায় ) ছেড়ে যেও না রে বাপ দিয়ে মনন্তাপ 
(দিয়ে ) ছুঃখিনীবে বিসঙ্গন জলে ।১ 
১5৪ 
প্রভাস 
চিভান ।_ নারদ মুখে পেকে বানা 
করলেন যাত্রা 
গোপগোপীগণ ॥ 
পড়ত! ৷-_ অষ্ট নারী* সকলে করে ধরাধরি 
মধ্যে ঝাইকিশোরী 
ষজ্ঞস্থলে দিলেন দরশন ॥ 
___ 5; কৰিগান-সংগ্ৰহ-উপেন্মকিশোর সোম, সৌরভ, ১৪২১ % এই গানটির ভূমিকা 
এইন্ধপ খে, প্রভাস যজ্ঞে নারদ ষশোদার কাছে গেলে বশোদা নারদকে গোপালভাবে ধরিয়া 


কথা| বলিতেছেন। 
২ বশ, বিশাখা, ভিজ, ৰঙ্গদেৰী, বিচিত্ৰ, শলিতা ও চিত্ৰৰেখো । 





অজ্ঞাত 


> ফুকার ।__রুষ্ণের বামভাগে বলেছেন কন্সিণী 


তাই দেখে মনোছুঃখে 

কেঁদে উঠলেন ধনী ৷ 

তখন বৃন্দেদুতী করে ধরে 

বলছেন রাধে বিনয় করে 

ব্ৰজে আর যাব না ফিরে । 

প্রাণ ত্যজবো এক্ষুণি ॥ 

পুর্বে কাল কুটিলে বাধা দিলে যাত্রাকালেতে 
শতবার বাধা দিলে ঘাআকালেতে 

এ কালোরূপ ব্ৰজে ফিরে দেখাব কেমন করে ॥ 


মুখ ।-আমি কেন এলাম যজ্ঞ দেখতে 


বসময় স্যামের বামেতে 
রসবতী কে বিরাজ করে ॥ 


পেজ ।-_পূর্বেব যেমন অযোধ্যাতে 


রামের বামে বসতেন সীতে, 
তেমনি কি দেখতে পাই 

অষ্ট সখী বল দেখি, 

এখন আমি কোন কুলে দাড়াই ! 
না দেখে শ্যাম ছিলাম ভাল 
দেখে অঙ্গ জলে গেল, 

এখন সখী মুত্যু ভাল, 

সহ হয় ন! শরীরে ॥ 


খোজ ।__শোকের অনল উঠল জলে 


আমার অন্তরে ৷৷ 


২য় ফুকর ।--রুষ্ণের বিচ্ছেদ-নিভাব তাই বলে, 


লখিবে সেই উদ্দেশ্যে এলেম যজ্ঞস্থলে 
সখি, সে আগুন আর নিভাব কি 
এসে নৃতন আগুন দেখি, 

বিধির লিখন আর বাকি, 

ঘটে এই কপালে ! 


২২৮ প্রাচীন কৰিওয়ালার গান 
পুর্বে শ্রীদাম শাপের সেই আগুন 
নিভে যে ছিল তিল আগুন 
আজ উঠল জলে 
এসে প্রভাসের তীরে ॥ 

অস্তর1।__নারদ্দ গোস্বামীর মুখে শুনে 
এলাম এখানে । 
আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে 
ক্ষ্ণ দরশনে ॥ 
যার জন্তে যোগী খষি 
যোগে থাকে দিবানিশি 
পায় নাক ধ্যানে, 
যজ্ঞ করবেন যদুপতি 
আমার প্রাণ আহুতি তৃপ্তি হবে 
আজ এক্ষণে ৷।১ 


1২৫ 
( দ্বারকায় শীরুফের খেদ ) 
ধরত!।-_বলো আর কি আমায় 
নিজ দাস বলে চন্দ্ৰমুখী বাই কি হবে সদয়» 
ইন্দুসুখী রাই নিজের স্থখের যে তরি 
ছদ্মবেশে আমায় আছ কি হয়ে নিন্দয় || 
এ অনন্ত সাযুজ্য, সালোক্য আদি 
যত ভাব তায় রত নয় ছে 
কেবল মাধুর্য বলে রাহ বলে রাই 
বেজ্জায় তৎ্্পনা করলেন সে ত সহ্য 
তাজি রত্রময় সিংহাসন 
এই কালরতন যতনের ধন 
লুক্টিত হয় ধুলায় ৷৷ 


> কৰিওয়ালা হৃদযলাগ কঃ মহাশগের নিকট হইতে সংগৃহীত 





অজ্ঞাত ৫২2 


চিতান ।-_রাই-বিচ্ছেদে বিচ্ছেদ মনে দ্বারকাতে স্যাম 


ত্যজে স্যাম বিশ্রাম আশ্রশ্ 

অগ্রে সে ভাব হেরির়ে রুক্মিণী এ 

কহে রাণী রমণী সভায় 

কুষ্ণ তুষ্টিধর হে, 

তায় ভূধর হ'য়ে কূধর, 

তুষ্টিধর সে ধরাতে হইয়ে অধর 
রাইয়ের ভাব মধুর ভাব 

সে ভাব যেমনে করে 

অতি কাতর হ'য়ে বলে স্যাম হায়, হায়! 


কলি ।__হেমার্িনীর সে ভাব 


সব হৃদয়ে ভাবি 
ধুলাতে লুষ্ঠিত হ'য়ে মাধব 
রাই ভাবেতে মগ্ন হ'য়ে 

হে অচেতন হয় কেশব 
কখনও ধ্যানেতে স্যামরায় 
প্রীবাধায় অন্তরে দেখি 

বলে প্রীণপ্রিয়ে তুমি এলে ছে 
কোথা ছিলে ও চন্দ্ৰমুখী 
কখন সে ভাবছে 

ধ্যানভঙ্গ হ'য়ে হরি 
হারায়ে সে প্যারী 
অশ্রুজ্গলে ভাসে মূরার্রি । 
বলে শ্রীকৃষ্ণের প্রাণধন 
কোথায় যে হলে অদরশন 
কহে কি রূপ 

হে স্যাম কেন হারাইলাম এরূপ হায় ॥৯ 


> সংগৃহীত পুৰি রে 2 d 


৪ ২৬৪ 
ধরতা থেকে দ্বান্থিকাতে ওহে দ্বাবিকানাথ 
রাধা বলিয়ে কেন কান্দ.তেছ । 
এ ভাবের কি ভাব বল হে কেশব । 
দিবানিশি বাধা নাম জপ তেছ ॥ 
কি জানি কি ভাব আজ তোমায় উদিত দেখি । 
বাই বলিঙ্ছে ডাক উচ্ৈ-্বরে 
তোমার স্বর, মধুর স্বর 
তার মধ্যএ রাধানাম স্বরে 
ভাবি কূপ লাবণ্য বিচ্ছেদে বিলী 
তাইতে কী ছে 
নগ্নননীবে ভাসতেছ ॥ 
চিতান ।--ছেরিয়ে গগনচান্দ কালাচান্দ 
বাইচন্্রকে কর্রিয়ে মনে ৷ 
তেজিয়ে পর্য্যন্ধ জিভঙ্গ 
হায় এ কির 
বিচ্ছেদ করিয়ে মনে 
সে ভাব ছেরিয়ে হে 
রাজমহিষী যত 
বলে শ্যাম গুণধাম 
কেন স্বসে বিরস কান্ত 
ক্ষণ তোমার নাকি কেউ কল্লে অপমান । 
তায় তে কী হে খ্ৰেদাত্বিত হয়েছ । 
কলি ।__ কু আমর] অবোধ লাকী 
ওঁ কি ভঙ্গী তোমার 
কিছুই ত বুঝতে নানি 
তোমার ক্দন্জ কেবা পায় কালাচান্দ হে, 
আমরা কি পাব হরি 
অতি কাতরে তুমি রাই বলে 
ভাকিছ ওহে দক্সাময় ! 





অজ্ঞাত ৫৩১, 


অজেতে রাহ রাজকন্তে 

এ তোমার মনে বসছে রসময় 
মনোলোভা হে ! 

সেহ রাধে হেমাঙ্জিনী 

একান্ত হে কান্ত 

তাহতে চিন্ত। কমতে চিন্তামণি 
ন্সচিস্ত্য হবে কী এ চিন্তা কৰিলে 
মিথ) কেন্দে কেন স্যাম আকুল হচ্ছ & 


8২২৪ 
গোষ্ঠ 
(যশোদাৰ উক্তি ) 
বলাই ডাকিস নারে ওরে, 
গোষ্টে গোপাল আমার, 
দিব নারে এ প্রাণ থাকতে । 
তোরা কাল গোষ্টে গিয়া ছিলি, 
নিয়েছিলি আমার শশি-তৃষণ, 
কালীদহের জলে দিয়েছিলি বিসর্জন, 
যাহ আমার কপাল ভাল, 
কোলের ধন কোলে এলো, 
বিধাতা সদয় ছিল গোপাল পেলাম তাইতে ॥ 


১ ২৮॥ 

গুহে নন্দ হে, দেখেছি কাল নিশিশেষে, 
গোপাল আমায় বললে এসে, 

ননী দে গে! মা, ক্ষুধায় প্রাণ আর বাচে না, 
আমি বাম, নাই অবসর 

(ওরে ) কে তোরে দিবে ক্ষীরসর, 
সর-সর বলে ফেলিলেম ঠেলে, 

পুনঃ মধু স্বর আর শুনলেম না! 





৫৩২ প্রাচীন কবিওয়্ালার গান 
TE 
গোপাল আয়, আয়, আয়, আয়, আয়রে আয়, 
আয়রে আয় আমার কোলেতে । 
সন্ত দধি মন্থন ক’রে রেখেছি রে ঘরে ;_ 
ননী খেয়ে যা, খেয়ে যা, 
গোঠে যা গোঠে যা নাচিতে, নাচিতে ॥ 





[ সক্ষেতের অর্থ :_আ:-_আবরবী, ইং_ ইংৰাজি, তু:-_তুলনীয় প্রাঃ বাঃ_ 
প্রাচীন বাংলা, প্রারঃ_প্রাকুত, পাঃ__পালি, ফাঃ_ফারসী, বাঃ-__বাঙ্গলা, 
সৃঃ__মূল অর্থ, সংব_সংস্কত, হিঃ হিন্দী । শব্দার্থের শেখে উল্লিখিত সংখ্যা 
পৃষ্ঠান্ধ-সুচক । ] 

অপার্য্যে-অপারগতায় ( গাস্ধীর্ঘ, ওদার্ প্রভৃতি শব্দের স্মাহ্রূপ্যে গঠিত 
শব্দ ) ৩০৫ 

অষ্টাপদ-__সোনা, 

আখেরি--[ আঃ আখিরু ] হাল বা শেষ, ৬, ৭৭ 

সআগম-নিগম--সাধারণতঃ বেদ ও তন্ত্র বুঝায়, আবার বিশেষভাবে শাক্ততক্ত্রের 
ছুই শ্রেণী । (১) আগম শিরবক্ত, হইতে পার্বতীর আবণে গত, (২) 
নিগম পার্বতী বন্ধ, হইতে শিব-শ্রবণে গত গুহোপদেশ, ৪১ 

আত্মাপঞ্চবিংশতিতত্ব_ সাংখ্যের চতুরিশতি তব্ত ও আত্মা (ভ্ৰষ্ট পুরুষ ), ৭৫ 

আড়-_[ -অস্তরাল ? ] বাইরে, অন্তরালে, ২৬৪ 

আহিরিণী_[ সং আভীর, তুঃ ছিঃ আহীর ] গোপজাতীয়া দ্বীলোক 

উত্তরসাধক-_তগ্রোক্ত শবসাধনায় প্রধান সাধকের সহকারী 

এমাম-__[ আঃ ইমাম ] খিনি অগ্ৰে অগ্ৰে গমন করেন, মুসলমান ধর্মগুরু, ২৬৯ 

উজজাগর-_[ -উঞ্জাগর-উতৎ্+জাগর ] জাগিয়া রাত্রি যাপন করা 

'উধো__[ -উধু-উদ্ধব ] (বাংলায় তিৰ্যক্‌ অৰ্থে প্ৰযুক্ত ) নির্বোধ ২৭১ 

কপনী-_ কপ্দী সং কৌপীন ] সংসারত্যাগী ভগবছুপাসকগণের পরিধেয় 
বন্তৰথণ্ড 

কমলে কলুষচিহ্ৃ_ কুফর চরণকমলে খে অঙ্কুশচিহ আছে, এখানে তাহারই 
উল্লেখ করা হুইয়াছে 

করঙ্গ__[ সং করাক্ক ] কমণুলু, ৫-৩ 

কল্প_ ব্রহ্মার এক অহোরাত্র, অর্থাৎ ৮৬৪ কোটি বৎসর, ২৪৪ 

ক্ীরোদশায়ী__ভগবান্‌ বিষু স্থ্টি সংহার করিস ক্ষীর-সমুত্রে পদ্মপত্র-শয়নে 
অনস্তনাগের কুগুলী-শয্যায় শায়িত, এইরূপ বিশ্রামরত বিষ্ণুর উল্লেখ 

by পুরাণে পাওয়া যায় । 
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কাণ্ডারী-_[ কাণ্ডার-প্রারুঃ কণডার<সং কর্ণধার ] নৌকার কর্ণধার, ৪১২ 

কালিন্দী-_যমুনা নদী, যমের ভদ্রী, ২১ 

কেলিকদম্ব_বৃক্ষবিশেষ, কদদ্ব-বৃক্ষ সাধারণত: তিনপ্রকার,_(১) কেলিকদদ্ব 
(২) নীপকদদ্ব ও (৩) মহাকদদ্ব ; কেলিকদদ্ব বৃক্ষকে কেলকদস্ব বা 
ধারাকদস্বও বল! হয়__ইহার ফুলের রঙ, ঈষ২ হলুদবর্ণ, ২১ 

কুচনিয়া-_ মারিয়া দাম উঠাইয়া লয়, ৪* 

কোটকেনা-_ প্রতিজ্ঞা, ৬৯ 


চটক-_[ তুঃ হিঃ চটক্‌ ] যাহ চট্‌ করিয়া লোকের মন হরণ করে, ৩৭” 

চন্দলদান__পাগ্ার্্য দিয়া যে পূর্বকালে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিকে সম্মান দেখানর 
রীতি ছিল, তাহার অর্থয অংশে কত্তরী, চুয়া, চন্দন, অগুরু প্রভৃতি 
দেওয়া হইত, ৩৪৬ 

াচব-_বাঁ “াচ, বা / চাছ, হইতে চর শব্দের আহুরূপ্যে গঠিত (টাচ) 
শব্দ_ইছার অর্থ আচড়ান বা পরিপটি-করা বা সঙ্গত কেশ, ১৫ 

চিন্তা__[-চিত্র বা চিত্তক ] তিলক, ৪৩৪ 

ছড়া-ঝাটি_ কাট দেওয়া ও গোবরছড়া দেওয়া, ৬৯ 

ছাওয়াল-__শাওয়াল-সাবাল ( সং শাবক + আল ) ৪৩৪ 

ছাব-_[এসং ক্ষার ] ব্যঙ্গার্থে বা তাচ্ছিল্যার্থে প্রযুক্ত, ৪১২. 

ছুতোলতা__একত্র-নেত? ২২১ 

জারি আঃ ] আরম্ভ, ৪ 

জিসীর_ [ ফা: জিগর ] নির্বদ্ধ-সহকারে বলা, ২৬৯ 

টাট-_-তৈজস-বাঁচক শব্দ [ পা: তট্টক-তাম্র পাত্র ? 0 ২৬৯ 

টাড়_[ -তাড়ক্ক ] উপরের হাতের অলঙ্কারবিশেষ, ৪১৮ 

ভঙ্কা_[ <ঢক্কা-ঢকা ] সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচারের জন্য দুন্দ ভিধ্বনি, ৩৭* 

চেম্না_[ দেশী ] চরিত্রহীন লোক, ৩১১ 

ঢেরা-_-দাগ, শেষ সীমা, ২৬৪ 

ঢোড়র!_[ ছন্দভি ? ] 

তপন-তনয়!-_যমুনা 

তারক-ব্রহ্ম_[ তারক ( ত্রাণকারক ) যে ব্রহ্ম ] রামনামযুক্ত যড়ক্ষর অস্ত্র, ৩৯০ 


শব্দার্থ ৫৩৫ 


তুফান--মূল জাপানী শব্দ, বাংলাক্স ইহা ইংরাজী হইতে আলিক্সাছে, 
[<তোফানশতৎফন<তয়ফুন < তাইফুন ইঃ ] জল-প্রাবন ৪২৮ 

তুষানল-_গুরুতর অপরাধের প্রায়শ্চিত্তের জন্য তুবাপ্িতে প্রবেশের বিধান 
পুরাকালে ছিল, ৩১১ 

তেনা-_ছেড়া স্তাকড়া ( দেশী ), ৬৩ 

তিকোণ- প্রকুষ্চচরণে পতাকা বা ধ্বজ-চিহ্ন যাহা আছে, তাহাকে ত্রিকোণ 
বলা হুইয়াছে, ৪*৪ 

ত্রিভপ্রূপ- মস্তক হইতে গলদেশ পর্যন্ত, গণদেশ হইতে কটিদেশ পর্যন্ত এবং 
কটিদেশ হইতে চরণ পর্যন্ত এই তিনটি ভঙ্গিমার ছারা, শীরুণ্চ লব্ধ, রজঃ 
ও তম এই তিন গুণ ব্যক্ত করিতেন, ৩৯৩ 


দণ্ডী--দ্ডধারী সন্যাসী, ১৯৩ 

দান্ভীর্্য_( গান্ভীর্যের আন্সরূপ্যে গঠিত ) দেমাকের ভাব, ৩৩৭ 
দায়মালী কয়েদী--খযে অপরাধী চিরকালের জন্য কারারুদ্ধ, ৬ 
দোসৰী- তুঃ হিঃ ছুসরী ] সখী বা! সখীস্থানীয়, ৮০ 
দোহাঈ__[ -ফাঃ দুহাঈ ] প্রার্থনা, ১৮৩ 


খড়া-_[ এসং ধটা ] পরিধেয় বসন, ৩২৮ 

ধেজপদ-__গোক্ষহ (একদা গোক্ষবের জলে শীর্ষ ভাগ্রমাসে নষ্টচন্দরের প্রতিফলন 
দেখিয়াছিলেন বলিয়া তাহার কলঙ্ক বটিয়াছিল ), ৪*৪ 

ধ্বজবজ্াঙ্কশ-_শীরুষ্ণের চত্ণতলে ধ্বজ, বজ ও অন্ধুশের চিহ্ন ছিল, ৩২৮ 


নচ্ছারি__[ <নষ্ট+ আচার ? ] লঙ্জাহীলা। নারী, ৪৬ 

নকবালি-__[ আঃ নফর + বাঃ প্রত্যয় আলি ( বৃত্তি অর্থে ) ] ৪১৮ 

নারদ-সংবাদ__নারদের জন্ম-বৃত্তান্ত ও পূর্বজন্মের যে বিবরণ উল্লিখিত হুইয়াছে, 
তাহা ব্ৰহ্মবৈব্ত-পুরাণে আছে, ৪৭ 

নিকড়_[ 4 -লিকড্ড অ € নিকসডডব্ম -নিকবডডঅ -নীকপর্দক-নি+ 
কপর্দক ] বিত্ত গ্রহণ করে না এরূপ ভৃত্য বা ক্রীতদাস, ৪০৩ 

নিছনি__[ নিছন-ক্রজঃ প্রাঃ বাঃ নেঞোছনশসং নির্সছন ] অর্খ্য, উপহার, ৫৮ 

নিদেল-_নিজ্বালু, ৪২১ 

নিধুবন__উপবন বা কুঞ্চবন, ৩৪৩ 





৩৬ প্রাচীন কবিওয়ালার গান 


পঞ্চপাতক-_নাশি গো” ব্ৰাহ্মণ* হত্যা করি ক্রণ* 
স্থরাপানাদ্ি* বিনাশী নারী*_ হিন্দুদের চক্ষে এই পঞ্চ অপরাধ 

পঞ্চমহাপাতক গণ্য হয়। 

পঞ্চণর__কামদেব, কামদেবের পঞ্চশবের নাম সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ, তাপন 
ও স্তম্ভন; অরবিন্দ, অশোক, চৃত, নবমল্িকা ও রক্তোৎ্পল__এই পঞ্চ 
পুষ্পকে কামের শর বলিয়া অভিহিত করা হয়, ২৫” 

পঞ্চামৃত-_সংস্কারবিশেষ, গর্ভিলীকে গর্ভের পঞ্চম মাসে পঞ্চাস্বত অর্থাৎ দুগ্ধ, 
দধি, প্রত, মধু ও চিনি দান করিতে হয় ২৫০ 

পসরা--[ পশার, পসার-ুপণশীর, পণসার-পণ্যশালা ] দোকান, পণ্য 
সম্ভার, ৩১২ 

পাগ, পাগড়ী__[ তুঃ ছিঃ পাগ, পাগড়ী ] শিকোবেষ্ঠন-বহে 

পাজি_[ ফা: পাজী ] দুষ্ট,» বদমাশ, ৪** 

পাটন-_ প্রন ) বন্দর, ১২৩ 

পাথার-_[ <পথখার প্রথার <প্রস্তার ] সীমাহীন কলঙ্কের পাখার বলিলে 

সীমাহীন কলঙ্ক বুঝায়, ১৬ 

পাসদ্ষি__বিস্মৃত হইয়া, ৪৩৯ 

পীচনী__[ প্লাজন-প্রা্জন ] গরু প্রভৃতি গৃহপালিত জীবদের তাড়নের ছোট 
দণ্ড, ৪১৮ 

প্যারী_[ হিঃ -প্রিয়কারিকা! ) প্রিয়া,-৩-৫ 

প্র্ভাস__ছারকার নিকটবর্তী প্রভাসে সত্যভামার 'অস্থরোধে প্রুফ দান-যজ্ঞের 
শন্ষ্টান করিয়াছিলেন এবং এই যজ্ঞে বাস্তদেব-দৈবকী, নন্দ-যশোদা! এবং 
ব্ৰজগোপীগণ নিমজ্ত্িত হইয়া আসিয়াছিলেন । ২৫ 

ফতেম] বিবি__হজরত মহস্মদের স্ররী, ২৬৯ 


বংশী বট-_বুন্দাবনে যে বটবৃক্ষমূলে শরীক্ফ্ণ বাশী বাজাইতেন, ৩৩৩ 

বনমালা-__কদম্ব, কেতকী, কেশর, চম্পক, কুন্দ যুখী, জাতি, মল্লিকা, বেল বা 
উগর-_-এই নয়টি ফুলের সংযোগে যে মালা গাথা হয় 

ব্ধু_[ < বন্ধু } নাগর, প্রশশী, ১০ 

বাখান__[- ৰাখান < বাসস্থান ] গোশালা, ৩০৭ 

বাদী-_আদালতে যে অভিযোগ করিতে যায়, ১৭ 





শব্দার্থ ৫৩৭ 
বার ফাঃ ] বাজ্দসভায় দর্শন দান, ১৫৩ 
বিজয়া__থে তিথিতে দুৰ্গা-প্রতিমা বিসর্জন দে ওয়া হয়, ৩১২ 
বিমলা--পুরুষোত্তম বা জগন্নাথের শক্তি । তহ্মতে ৪৯ শাক্তপীঠের অন্যতম 
পুরুষোত্তম বা শীক্ষেত্র। জগন্নাথের শক্তি লইয়া বৈষ্ণব ও শাক্তের মধ্যে 
যে মতভেদ আছে, তাহা এই, বৈষ্ণব-মতে শী = স্থভত্ৰা--শক্তি, তন্রমতে 
“ভরক্ষেত্রে বিমল! শক্তি জগল্নাথস্ত ভৈববঃ” পীঠবৰ্ণন-_বৃহ তক্ত্ৰসার | 
মহাযান বৌদ্ধ দেবদেবীর মধ্যে আবার বিমলা, জ্তলা প্রস্তৃতি 
শক্তির নাম পাওয়া যায় । ৩৯ 
বুধোঁ_[ এবুধু <বুদ্ধ, বুদ্ধ ] নিৰোধ, তিঁক্-অৰ্থে প্রযুক্ত, যেমন ত্র, বাম 
প্রভৃতি শব্দের বাংলায় তিষক্-অর্থ হয়, ২৭৯ 
বোদ্বেটেঁ[ < বোদ্বাটিয়া, < বোপ্দাট (১০৮০৮৭) + ইন্সা বাঃ প্ৰতায় 4) 
জলদন্থ্য, ৯২ 
ব্যাওরা__[ বেরা -বেওয়ার ব্যাপার ] মুলকথা, প্ররুত তব? ৩৭, 
ব্রজপুরী-ুন্দাবনের নন্দালয়, ৯৬ 
্রচ্মরন্ধ__প্রীণবাস্ধুর বহির্গমন-পথকে ব্রক্মরপ্ক বলে, ৩৬২. 
ব্ৰহ্মাণ্ড ভাোদরী-__তীহার উদরভাণ্ে ত্রক্মাণ্ড স্র্থাৎ স্থষ্টি অবস্থিত, সেই শক্তি 
বা মূলা প্ররুতি, ৪৫ 
ভাগ্ডির বন-_ভাট গাছের বন, ৪২৩ 
ভাদ্র বৌঁ_<ভ্ৰাতৃবধু, ২৬৮ 
ভাবগ্রাহী-_মর্মজ্ঞ, ৩২৫ 
্তারতী-_বর্ধনীন জেলার অন্তর্গত কাটোয়া গ্রামে ইহার বাস ছিল, এবং সঙ্গ্যাস 
ধর্ম গ্রহণ করিয়া এইখানেই বাস করিতেছিলেন । গোরাজদেব ইহার 
নিকট গিয়া সন্যাস ধর্মে দীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন । ১৬২ 
ভারিভৃর্বি[ ‘জারি-ব্ুরীর’ আঙ্ররূপ্যে গঠিত শব্দ ] ছল, চাতুরী, ৭* 
স্ূগুচিহ্ন_( একবার ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু, ও মহেশ্বরের মধ্যে কোন্‌ দেবতা শ্রেষ্ট, এই 
পরীক্ষা করিবার মানসে ভূগুমুলি বিষ্ণুর নিকট গমন করেন, সে সময়ে 
বিষ্ণুকে নিজ্রাভিভত দেখিয়া তৃগ্ুমূনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বিষ্ণর 
বক্ষোদেশে পদাঘাত করেন । পদাঘাতে বিষ্ণু জাগররিত হইয়া তৃগুমুনিকে 
দেখিতে পান ; তৃগুমুনির প্রতি ক্রোধান্বিত না হইয়া বিষ্ণু বরং তাহার 
পদলেবা করিতে প্রস্তুত হুন । ) বিষ্ণুর বক্ষোদেশের ভৃগুপদচিহ্ন, ৪০৪. 


৫৩৬ প্রাচীন কবিওয়ালার গান 


ভেলা <ভেলঅ-ভেলক ] কলাগাছের খণ্ড প্রভৃতির দ্বারা নিগিত ক্ষুদ্র 
তরী, ১৬৪ 

মধুপুরী__[ এমধুরাপুরী-<মথুরাপুরী 7, ১৭ 

মহাজন-__ মূলধনী, ২৩৭ 

মালা__[ ফাঃ ] যাহার! নৌকার দড়ি-দড়ার কাজ করে, ৪০* 

মাশুল__[ আঃ মহস্থল ] যে কর আদায় করা হইয়াছে, ৪২১ 

মিনতি-__অঙ্গনয় করা, বিনতি ও মিনতি__এই দুই-রূপই বাংল! ভাষায় প্রচলিত 
আছে, [ তুলঃ আঃ--মিক্নং, মিনতি-বিনতি-বিণত্তি<প্ৰারুঃ বিপত্তি 
বিজ্ঞপ্তি 0, ১৪৯ 

মিনিকড়ি__[ -বিনাকড়ি ] নিঃশ্ুক্ক' যার কোন মূল্য লাগে না, ৪১৭ 

মীন_্‌ তামিল ] মহত, ৩৭৭ 

মেয়াদ-_[ ফাঃ ] নির্ধারিত সময়, ৬ 

রবিস্থৃত-_যম, ৪০৮ 

রাজপাট_[ এরাজপাট-রাজপট্র ] রাজসিংহাসন, ৪৪২ 

রাধাকুণ্ডে-_ বৃন্দাবনে রাধার নামে প্রচলিত কুণ্ড, ৪৮৭. 

রিষে-__[ -ুক্বীষ বা রিষ সং ঈর্ষ্য। ], ২৩৪ 

বেশাল!-__[ আঃ রিশাল! ], অশ্বারোহী সৈম্যদলের সশ্বশালা! 

লবেজান__[ ফা: লফ-এ-জান ] প্রশান্তকর, ৩১ 

লোটা__[ হিঃ<সং লুঠক 7, ৬৫ 

লোটে__[-লুট্র লুঠঠ-সং লুঠ. 7, ১৮৩ 

শঙ্ধাস্সর_ শব্খচূড়, দীর্ঘকাল তপশ্চর্ধার ফলে শঙ্খচূড় তুলসী দেবীকে দ্রীরূপে 
লাভ করেন এবং দেবগণের অজেয় হইয়া রাজত্ব করিতে থাকেন ইহার 
ফলে দেবগণের সহিত তাহার দীর্ঘকাল বিবাদ চলিতে থাকে। অতঃপর 
দেবগণের অহ্ুরোধে বিষ্ণু শম্ঘচূড়ের অস্থপস্থিতিতে তাহার বেশ ধারণ 
করিয়া! তুলসীর নিকট উপস্থিত হন । স্বভাবত্ঃ তুলসী বিষ্ণুকে আত্মদান 
করেন এবং বিষ্ণু তুলসীর অমর্ধাদা করেন । এই ভাবে তুলসীর সতীত্ব 
নষ্ট হওয়াগ্ন শব্খচড় শিবের হস্তে পতিত হন। তুলসী বিষ্ণুর ছলনা 
বুঝিতে পারিয়! বিষ্ণুকে অভিসম্পাত করিয়াছিলেন । ২৬৬ 

শাস্তিশতকম্‌__কবি শিহল্‌ন কৰ্তৃক রচিত গ্রন্থ, ২৪৪ 

শিল্গি_ ফাঃ শিরণি মূ ৪ মিষ্টান্র ] দেবতার ভোগ 





শব্দাৰ্থ ৫৩৪ 


শিবের নাভিপদ্মবন-_তঙ্ে দেখা যায় যে, মহেশ্বরের নাভিপন্ম অর্থাৎ, বট্চক্রের 
দ্বিতীয় চক্ত হইতে (স্থোধিষ্ঠান) তৃতীয় মহাবিষ্ধ৷ বোড়শী বা তিপুরাঅন্দরী 
বা রাজরাজেশ্বরী উদ্ভব হইয়াছিলেন, ৪১ 

শিয়ান__[ এপেঁয়ান-সঞ্ঞান সৎ সঙ্জান ] চালাক, ২৯৮ 

শেল__[ =শল্লমসং শল্পক ] ক্ষৃত্ৰ ক্ষেপণান্ৰ, ৪২৩ 

জ্রমস্ত_ চণ্ডীমঙ্গল কাবোর দ্বিতীয় কাহিনী ধনপতি সদাগর ও তাহার পুত্র কর্তৃক 
বাণিজ্যার্থে সিংহল গমনকালে কালীদহের কমলবনে দেবী হৈমবতীর 
গজ-গ্রাস দৃশ্য দেখার উল্লেখ এখানে করা৷ হইয়াছে, ২৭৩ 

সংকল্প-__যজমান কর্তৃক ধর্মরুত্য করিবার প্রতিজ্ঞা 


সনন্দ__হুকুমনামা, অধিকারের হুকুম, পরবর্তী কালে তাহ! হহতে অধিকার 
অর্থও দাড়ায়, ২** 


সপ্ততাল__[ -সপ্ততল ] সাতটা ভাগ, ৪* 

সপ্তবথী__মহাভাক্সতের ভ্রোণপর্বে আছে যে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কুরুপক্ষ হইতে 
সাতজন বীর যোদ্ধা কর্তৃক চক্রব্যহ নির্মিত হইয়াছিল, এই চক্রব্যুহে যে 
সাতজন বীর যোদ্ধা ছিলেন, তাহারা হইতেছেন জ্রোণাচার্ম, কর্ণ, রুপাচারধ, 
অশ্বখামা, দুর্শোধন, দুঃশাসন ও শল্য ; ৩৯০ 

সভ-_সব শব্দেরই আর একটি কপ, সংস্কৃত সর্ব শব্দ হুইতে ধ্বনি-পরিবতনের 
নিয়ম ব্যতিক্রম করিয়া অর্থাৎ সাব না হইগ্া। ‘সব’ ও ‘সভা’ শব্দের 
প্রচলন ও প্রয়োগ দেখা যায়, ৪৪* 

স’ফ্ণতা-_সহিষ্ণুতা, ৩২৭ 

শ্যামন্ত পঞ্চক-__তিথিবিশেষের নাম, ৩৭৮ 

সাট-_[ সংক্ষেপ ] ১৮০ 

সগুলী__[ -স্যামলী ] শ্যামবৰ্ণ, ৪১৮ 

সিধেল_[ =-শিন্ধাইল < সন্ধ+ অ+ ইল ] ৯৩ 

হ্ধস্বা__রাজা। হংসধ্বজের পুত্র সধন্ব। কুফভক্ত ছিলেন; অর্জুন লীরুফ্ের 
সহিত দিগ বিজয় কালে হংসধ্বজের রাজ্যে আসিলে, হংসধ্বজ সহজেই 
বশ্যতা স্বীকার করেন, কিন্তু তাহার পুত্র স্বধন্থ। এই পরাজয় মানিয়া 
লইতে অস্বীকার করেন, ফলে উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ বাধে। এই যুদ্ধে, 
কুষ্ণভক্ত স্থধন্থাকে পরাজয় করা একপ্রকার অসম্ভব হইয়াছিল, অর্জুনের 
অক্ষমতা! দেখিয় ঈকষ্ণ স্বয়ং স্থধাস্থকে বধ করেন । ৩৯৪ 





মস প্রাচীন কি ওয়ালার গান 


স্বন্দ উপন্ন্ন__নরকান্থরের সেলাপতিছয়, ইহাদের পিতার নাম নিকুম্ভ । উভয় 
ভ্রাতা কঠোর তপস্যা করিয়া এই বর লাভ করেন, যে পরস্পবের হত্মেই 
যেন তাহাদের মৃত্যু হয়। ইহার! সম্পূর্ণ অপরাজেয় হুইয়া থাকিলে 
ব্ৰহ্মা কর্তৃক তিলোত্তমা ইহাদের নিকট প্রেরিত হন, তখন উভয়েই 
তাহাকে লাভ করিবার প্রচেষ্টা করে, ফলে উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়া 
উঠে, এবং তাহারা মৃত্যামুখে পতিত হয়। ২৬৭ 

হ্ধষ্ঠী__জীরহর্গাবী, = 

ষট্চক্রভেদ__যোগীর] ধারণা করেন যে মূল নির্ভর হইতেছে মেরুদণ্ড, স্বতরাং 
এই মেকুদগুকে তাহারা স্রাযকেন্দ্রের দিক্‌ দিয়া! ৬টি ভাগে ভাগ 
করিয়াছেন, এবং এই ৬টি ভাগকে তাহার? ৬টি বিভিন্ন পদ্মের অবস্থান 
স্থির করিয়াছেন । সবপ্রশক্তিন্বরূপা কুণ্ডলিনীকে তপশ্চ্ধার দ্বারা জাগর্রিত 
করিয়া সকল চক্র ভেদ করাইয়া ষষ্ঠ চক্রে লইয়া যাওয়া যোগীদের 
প্রাথমিক কর্তব্য । ৭৬ 

হাজা-_[ ফাঃ ] জলেতে নষ্ট হওয়া» ২১২ 

হাজা শুকো-_জলগ্রাবন ও অনাবৃষ্টি, ২৪২ 

হাতে-নাতে-_[ হস্ত-লোণু.] হস্তে শান্ত (?), ২৭২ 

হিত-নীত-প্রীত--উপনিষদিক প্রসিদ্ধ তিন নীতি-বচন বা ব্যবহার ; হিতকর 
নীতিযুক্ত ও আনন্দদায়ক হওয়া উচিত। ২* 





প্রথম পঙ্ংক্তির বর্ণানুক্রমিক সুচী 


॥অ॥ 

পদের প্রথম পঙ-ক্তি লেখকের নাম 
অকুলো। পাথারেতে হরু ঠাকুর 
অঙ্গ থরে! থরে] কাপিছে আমারো হক ঠাকুর 
অঙ্গ দহে অঙ্গহীন জন্‌ বাম বঙ্গ 
অচিস্তারূপিনী কমলিনী, ওই শুন রসময়ী  শুকদয়াল চৌধুরী 
অঞ্জন-দলিত অঙ্গ খঞ্জন নয়ন উদয়চাদ 
অতি কাতরে কিশোরী কয় হুরু ঠাকুর 
অধৈর্য্যে আকুল হয়ে অন্তরে কুষ্ঃমোহন ভট্টাচার্য 
অনেক দিনের পরে, সখা তোমারে যজ্ঞেশ্বরী 
অনেকে তো প্রেম করে বাম বস্থ 
অপরূপ এ কি রূপ, রুষ্ণের রূপ সাতু বায় 
অমূনি ভাল স্যাম হে, তুমি বাঁধার নাম নীলু ঠাকুর 
অর্জন আমার নামটি বটে রামু সরকার 
অষ্টমে বৃহস্পতি আমার সই বাম বন্ধ 
অহঙ্কার বশে দুর্ঘ্যোধন বাম বন্ধু 
অহল্যা! জননী তোর পাষাণ হয়েছে বখুনাথ দাস 

॥ আআ ॥ 

আগে প্রেম না হোতে কলঙ্ক হোলো রাম বঙ্গ 
আগে বিচ্ছেদ করে প্রাণ বাম বন্ছ 
আগে মন ভেঙ্গে শেষ, যতন রাম বস্থু 
আগে মনো কোরে দান ফিতে যদি নিত্যানন্দ 
আগে যদি প্রাপসখি জানিতেম্‌ হকু ঠাকুর 
আছে খৎ নে পথে বসে, কে রমণী সে বাম বন্দ 
আছে চতুর্র্ণের লোক তোমারি সভায় বঘুনাথ দাস 
আছে চক্দাবলীর ঘরে হরু ঠাকুর 


আজ. আমার কিবা শুভাদৃষ্ জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় 





5 প্রাচীন কবিওয়ালার গান 


আজ কুষ্ণ, চলহে নিকুঞ্কবন 

আজ তোর সুখেতে শুনে ওগো জটিলে 
আজ বাধবো! তোমায় বনমালি 

আজ শুনলাম সই 

আত্মাপঞ্চবিংশতি গুণেতে জীবদেহেতে বসতি 
আনন্দে মগন! শিখরী অঙ্গন! 

আবার এ দেখ বাশী বাজে গো কুঞ্বনে 
আমরা কার কাছে প্রাণ জুড়াব 

আ মরে যাই সিন্ধুলোনার চাদ 

আমায় যদি তুমি 

আমার কুচ্ছ হোপে কি লক্ষ্মা সে পাবে না 
আমার পতিকে বোলো 

আমার পর ভেবে সই পর সকলি হোয়েছে 
আমার প্রাণ উমা 

আমার প্রেম ভেঙ্গে প্রাণ, কার প্রেমে সপেছ 
আমার প্রেমে যদি 

আমার মনো চাহে যারে 

আমার মনো নাহি সরে তায় 

আমার যৌবন কিনে লগ্ন প্রেমধন দেয় 
আমি অনন্ত আমার অন্ত কেবা পায় 
আমি অশীতি লক্ষ বার 

আমি এসেছি তোমার সভাতে 

আমি ত সজনি জানি এই 

আমি তোমার মন্‌ বুঝিতে করেছি মান 
আমি তোমারে দিলাম পাচটী ফল 

আমি নানী অভ্ভাগী অবলা 

আমি প্রেম কোরে কি এত জালা সই 
আমি ময়রা ভোলা 

আমি হতসধবজের পুত্রবধূ হই 

আমি হে যেই জন ৫ 


কুষ্মোহন ভট্টাচার্য্য ১: 
লালু-নন্দলাল ৪৪ 
হক ঠাকুর ৮৩ 
রাম বহু ২ 
হরু ঠাকুর রড 
গোপালচন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৯৭ 
হু ঠাকুর ন 
অজ্ঞাত ৫২২ 
বাম কমল ক 
গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৫০০ 
নিত্যানন্দ বৈরাগী ১৪৪ 
রাম বঙ্গ ইঃ, 
রাম বঙ্ছ ১৯৯ 
কুষ্ণলাল ৩১১ 
রাম বন্দ ২০২, 
গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৯৭, 
নিত্যানন্দ বৈরাগী ১৩৭ 
নিত্যানন্দ বৈরাগী ১২৭ 
রাম বস্তু ২৩৬ 
ঠাকুরদান চক্রবত্তী ৩৫৯ 
অজ্ঞাত ৫৭ 
রামজী দাস ৬৪ 
নিত্যানন্দ বৈরাগী ১৪২ 
নিত্যানন্দ বৈয়াগী ১৪০ 
লালু-নন্দলাল ৫২ 
অজ্ঞাত ১৭ 
বাম বঙ্গ ১৯৬ 
ভোলা ময়রা ২৯৮ 
বাসমোহন দাস _ ৩৪৩ 


© 


প্রথম পঙ.ক্তির বর্ণাহ্কক্রমিক স্থচী 


নসর তুই লো পারি রাজকুমান্দি 

আর দেখে এন কষ্ণ এবে আছেন মণুরায় 
আর নারীরে করিনে প্রতায় 

আর রাধার অভিমান কে সবে 

আলস্য ত্যজিয়ে প্ৰিয়ে 

আসি মাধবের মধুধাম 

আসিয়া কংসধামে বৃন্দে 

আহা মরি কিবে ভালবাসো আমারে 


॥ ই ॥ 
হখে কার অসাধ কমলিনি 
হহ্দ্ৰজিতের বধের কথা শুন্লাম আজ 
ইহাহ ভাবি হে গোবিন্দ সঘনে 
ইহাই কি তোমারি, মনে ছিল হবি 


॥ উ 
উদ্ধবে দেখি ব্রন্ছে সব গোপীগণ 
উমা গো যদি দয়া কোরে হিমপুরে এলি 


| ঝা ॥ 
স্তুরাজ নিলাজ ভূপতি 


॥ এ ॥ 
এই অবলার মান থাকে কিসে 
এই করছে বাকা শ্যামরায় 
এই কোকো প্রেম গোপনে রেখে 
"এই খেদ্‌ তারে দেখে মরতে পেলাম লা 
এই নে ধর হুলধর, অধর চাদেবে ধর 
এই পদ্মা বলে তোমার চরণ করেছি ম! সার 
এই পদ্মা বলে শুন ওম! পাৰ্বতি 
এই পদ্মা বলে শুন গো দেবি ভবানি 


ভবানীচরণ বণিক 
রাম বসু 

হকু ঠাকুর 

অজ্ঞাত 

ঠাকুরদাস চক্রবর্তী 


রাম বস্তু 


হু ঠাকুর 
লালু-নন্দলাল 
বান্স-স্থুশিংহ 
হবু ঠাকুর 


u 


বলহনি দাস 
উদয়টাদ 


রাম বহু 


বাম বঙ্গ 
বিষ্ণু চট্টরাজ 
কাম বহু 
গোরক্ষনাথ 
লালু-নন্দলাল 
রাজারাম 
লালু-নন্দলাল 





তর প্রাচীন কৰিওয়ালার গান 


এই ভয় সদা মনেতে হরু ঠাকুর 

এই বলরামের চান্দ বদন হেরে সারদা ভাণ্ডারী 
এই বড় ভয় আমারো মনে বাম বঙ্গ 

একবার আয় উমা, তোমারে মা “ 

একবার কুঞ্জবনে রুষ্ণ বলে ডাক্‌ রে ভবানীচরণ বণিক 
একা নহে প্যারী, তোমাৰ শীহররি নিত্যানন্দ বৈরাগী 
এক! রেখে যুবতীকে গেল দেশাস্তর রামন্বন্দর রায় 

এ কি ভাব উদয় আজ কেন সীতানাথ মুখোপাধ্যায় 
একে জলে মৰি দিবা শ্রী ব্রামজী দাস 

এখন চল ব্ৰজে অজ্ঞাত 

এখন বুঝলি ত এই হরু নয় রাম বস্থ 

এখন শ্যাম রাখি কি কুল রাখি সাতু বায় 
এতদিন সই, প্রাণনাথের আমার মান রাম বস্তু 

এত দুখো অপমান হুরু ঠাকুর 

এত ভৃঙ্গ নয়, ত্ৰিভঙ্গ বুঝি রাম বহ্ছ 


এ বলন্তে সখি, পঞ্চ আমার ৮ 
এবার আমি পণ কোরেছি 


এবার গৌরাঙ্গ হ’লে কালরূপ রামজী দাস 
এবার দেখবো শিব কেমন কোরে রথুনাখ দাস 
এ ভাবের ভাব রবে কতদিন বাম বস্তু 


এমত প্রেম কোরে একদিন ৮ 


এমন্‌ ভাবিক্‌ নাবিক্‌ দেখি নাই ন 

এমন স্থখদ সময়ে কোথা হে হরু ঠাকুর 

এ মা দুর্গে! পাপপুণপ্যের বিচার কর তুমি কানাই 

এ সময়ে সখা দেখা দেও হে হক ঠাকুর 

এসে মাধবের মপুধাম গদাধর মুখোপাধ্যায় 
এসেছো শ্যাম. কোথা নিশি জাগিয়ে হরু ঠাকুর 

এসো এসো! চাদবদনি গোৌজলা গুই 


এসো! নূতন প্রেম্‌ করি, বাম বসু 





প্রথম পঙক্তির বধাহ্ুষিক স্থচী 


uu 
ওঁ আসিছে কিশোরি তোমার কৃষ্ণ কুঝেতে 
পর কালো রূপে এত রমণী ভোলে 
এ কুটিলার মুখেতে আয়েন শুনিয়ে 
রর মহিষমপ্দিনী তারা চত্ডিকে এনে 
neu 
ও কি অপরূপ দেখি শুনি 
ও কি চক্্রালয়ে, 
ও কে বট হে, ওকে 
ও গে! অক্রুরমণি 
ও গো কুঞ্জবনে বাজিল বাশী 
ও গো কু গো, আমায় ব'লে 
ও গো! রুষ-কথা কবে যদি, 
ও গো! চিনেছি, চিনেছি চরণো দেখে 
ও গো তারা, আয় মা দুখ পারি 
ও গো তারা গো মা 
ও গো তারা গো মা 
ও গে! প্যারি তোমার সে মদন 
ও গো প্রাণ সখি আমার 
ও গো! ললিতে গো, তোরা দেখে যা গে! 
ও গো সুধাংশুমুখি প্রাণ, কি নৃতন মান 
দেখালে 
ও দশরথ মূর্খ মহারাজ আর তোর মত 
ও পাপিষ্ঠ দুষ্ট দুরাচার 
ও ভাই জানকীকে সঁপেছিলাম 
ও ময়রার ঝি মামি গো আমার 
ও মা আগ্যাশক্তি মহামায়া 
ও মা দুৰ্গমে দুৰ্গতি ভয়হারিণী 


ও মাধব অযোধ্যার পতি আমায় অন্ধ বলে 
35—2318 B 





হকু ঠাকুর 
নিত্যানন্দ বৈরাগী 
লালু-নন্দলাল 


লালু-নন্দলাল 
অজ্ঞাত 


গদাধর মুখোপাধ্যায় 
রাম বহু 

হকু ঠাকুর 

রঘুনাখ দাস 

হুরু ঠাকুর 

রখুনাখ দাস 

রাম বস্তু 





৫৪৬ প্রাচীন কবিওয়ালার গান 


ও মাধবটাদ রুষঃ রসময় নীলু ঠাকুর 

ও মা নন্দরাণি রাধানাথ 

ও মা মুক্তকেশি অজ্ঞাত 

ও মা যশোদে দে মা গোষ্ঠের বেশ মাধব ময়রা 

"ও যে ক্ঞ্চচন্্র রায় হের নাও বয়ান নিত্যানন্দ বৈরাগী 
ও রে গোপাল, ল’য়ে গো-পাল গোষ্ঠে এন্টনী সাহেব 


ও রে পীরিত, তুই আমার মন থেকে ছেড়ে যা রাম বন্দ 
ও রে পীরিত, তোর জালা ঘুচাতে পারি ” 


ও রে প্রাণ রে, কহ কুসুদিনি পগ্সিনি নিত্যানন্দ বৈরাগী 
ও জরীরাধে তোমার প্রেমেরো হকু ঠাকুর 

ও সখি রে, কই বিপিনবিহারী ” 

ও সে মজেছে মুনি লজ্জ'তে তায় কি বঘুনাথ দাস 

ও হে বতীর্শ হ'লে তুমি আসি সেই চশ্তীকালী ঘটক 
ও হে উদ্ধব৬ আমার এই রাজধানী মনে ধনে না হুকু ঠাকুর 

ও হে উদ্ধব্‌, আমি সেই রাধার প্রেমেরি স্‌ 

ও হে রুষ মধুকব হে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 


ও হে কুষ্, রাই কেন রুফবর্ণ ব্রজ্দে হলো নিত্যানন্দ বৈরাগী 
ও হে চাতুরী করিয়ে হরি তুলাও আমায় হক ঠাকুর 


"ও হে নন্দ হে অজ্ঞাত 

ও হে নারায়ণে| আমারে কখনো নিত্যানন্দ বৈরাগী 
ও হে প্ৰাণনাথ, পীরিং হোপো রাম বঙ্ছ 

ও হে বারবার আর কেন জানাও আমায় হকু ঠাকুর 

ও হে বাকা বংশীধারি রাম বল 


"ও হে হে কালে উচ্ছল বরণ ৮ 


॥ক॥ 
ও কথা বদন তুলে হও সদয় সাতু রায় 
কও দেখি প্রেম কোরে প্রেমীর প্রাণ রাম বঙ্গ, 


কও দেখি সখি রাধারে কেন. _ নিত্যানন্দ বৈরাগী 


ক দেখি হে নূতন নাগর রাম বহু 





প্রথম পডক্কির বর্ণাহুক্রমিক সুচী 


কণ্ড বসন্ত রাজা 

কংসের রাজোতে সই করিলে মধুর লীলে 
কটাক্ষে নাশিতে 

কথাতে প্রবোধ 

কথায় ভুলাবি জানি 

কথায় ভুলবো না কুষ্ণ, আমার কথার 
কদন্ব তলে কে গো বানী বাজায় 

কমল কম্পিতো পবনে 

কমলিনী নিকুঞ্জে কি কর 

কথ্ডে বাধার মানো রক্ষে 

কণ্মক্রমে আশ্রমে সখা হ’লে 

কণ্মদোষে জন্মহূমে এসে 

করবে উত্তম পীরিত প্রাণ রে 

করিয়ে পীরিতি যুবতি সকলের না হয় 
করুণাময়ী মা, আজ জানা বাবে তোর 
কহ সখি কিছু প্রেমেরি কথা৷ 

কহিলে যে কথা 

কাঞ্চন নগরে 

কাটিল ইন্দরজীতে মায়া সীতে 

কাতর অন্তরে কুষঃ্পদ ধরে 

কান্দিছে যশোদারাণী করি হাহাকার 
কামিনীর প্রাণেতে 

কার দোষ দিব কপালের দোষ আমার 
কাল অঙ্গে ধুলা কে দিলে বাপধন 

কাল নিশিতে দেখিছি স্বপনে 

কাল বসস্তের হাতে যায় ৰ! সতীত্ব সৌরভ 
কাল মাণিক কোথা রে 

কাল স্বপনে মাধব আমার কুঞ্জে এসেছিল 
কালিয় বিষধর ঘোরতর কঠিন 
একি অপরূপ হেরি ও ঝাপ, নয়নে 


রাম বহু 

ভোলা ময়রা 

গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
রাজকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় 
অজ্ঞাত 

গদাধর মুখোপাধ্যায় 

হক ঠাকুর 

নিত্যানন্দ বৈরাগী 

রাম বন্ধ 

যজেশ্বরী 

পার্ক তীচঙ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
রাম বঙ্গ 

কুফমোহন ভষ্টাচাধ্য 
বলাই 

রাহ্ব ন্বসিংহ 

গোপালচন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় 
অজ্ঞাত 

কৈলাসচন্দ মুখোপাধ্যায় 
ক্ষণ মোহন ভট্রাচার্ঘ্য 
লালু-নন্দলাল 

অজ্ঞাত 

রাম বঙ্গ 

নিতাই 

নিত্যানন্দ বৈরাগী 

রাম বস্তু 

সীতানাথ 

গদাধর মুখোপাধ্যায় 


_ জজয়নাগাঁয়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় 


বাজারাম 
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কি আশ্চর্য কি মাধুর্য হেক্সিলাম লানু-নন্দলাল 
কি কথা শুনীলে কমলেরই জলে জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
কি কথা শুনালে গো বৃন্দে স্বাম বহু 

‘কি কাজ আর ত্রজভুবনে হরু ঠাকুর 

কিসে প্রাণবিহুঙ্গ বাচে বল রঘুনাথ দাস 

কি হবে, কোথা গেলে হরি হুরু ঠাকুর 

কিবা রাই কাহ আছেন একাসনে রাসমণ্ডলে নিতাই 

কিবা শোভা হয়েছে অযোধ্যাপুরে লালু-নন্দলাল 
কুজ্জা আছিল কংসের দাসী সারদা ভাণ্ডাৰী 
কুজা গো, তোদের রাজ্যে কি গো রাহ্ত-দ্বুসিংহ 
কুকার সাধ্য কি সই বঘুনাথ দাস 

ক্ষণ দেখ হে একবার দেখ হে কুষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্য 
ক্ুষণ দেখে তোমার এ দুদ্দশ1 ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 
ক্রফ্ণপ্রেমে উন্মাদিনী বাধার মথুরায় গমন গদাধর মুখোপাধ্যায় 
ক্ষণ বিনে কমলিনী ভাবিছে বৃখায় ঝামজী দাস 

কে তুমি তা বলো রাম বস্তু 

কেন আজ কেঁদে গেল বংশীধারী স্‌ 

কেন সঙ্গনি, মোর মরণো নাহিক হয় নিত্যানন্দ বৈরাগী 
কেবল কই কথা লোক লকঙ্জাতে রাম বন্দ 

কে সাজালে হেন যোগীর বেশ 4 

কেহ নাহি আর হক ঠাকুর 


কে হে সে জন, নারী দ্বারে কৰিছে রোদন বাম বন্দ 
কোকিল কর এই উপকার মি 
কোকিল রে, কিছু দয়াধ্্ম নাই 

তোমার শরীরে নিত্যানন্দ বৈরাগী 


কোকিলে কি সময়ো পেলে রাম বস্তু : 
“কোথা নীলমণি রে একবার দেখা দে লক্ষ্মীনারায়ণ যোগী- 


-কৌখায় যুবতীর যৌবন টু "নিত্যানন্দ বৈরাগী 
কোথা যাঁও হে বঁধু জাজ কেন ১ টে 


In 
গগনে উঠেছে বেলা, দেখ ভাই চিকন কালা 
গত নিশিষোগে আমি হে দেখিছি সন্বপন 
গমনো। সময়েতে 
গলে পীতাম্বর দিয়ে পীতাম্বর 
শিল্পাছেন মধুপুরে পরীর 
গিয়ে সেই গোদাবরী 
গিরি হে তুমি আনতে আমার গৌরী মাকে 
গিরি হে, তোমায় বিনয় করি আনিতে 
গেল তিনদিন প্রেমে চিরদিনের 
গোপাল আয় আয় 
গোপাল বল রে বল শুনি নয়ন ছলছল 
গোপীর পুরাও মনস্কাম, ত্যজে মধুধাম 
গৌরী কোলে করি নগেন্দরাণী 
গোপের ঘরে শ্যাম ননী 


॥ঘ ॥ 
ঘর আমার নাহ ঘরে 
খরে ঘর করা ভার হোলো সখি 
খরের ধন ফেলে প্রাণ 


চন্দ্রবদন চন্দ্র চায় কি হলো দায় 
চন্দ্রীর নিকুঞ্জে নিবাসেতে শ্যাম রসময় 
জজ্জাবলীর কুঞ্জ হ’তে কুঞ্তবিহারী 
চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে গিয়ে রইলেন রসময় 
ভাদ নিব মা চন্দ্র চাই 

চিন্তা নাই চিন্তামণির বিরহ 


॥ছ ॥ 
ছিলাম শ্রীকুফের আসার সই আশাতে 


4৪৯. 
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ছিলে প্রাণ যে দেশে, সে দেশে কি 
বসন্ত আছে রাম বন 


ছেড়েছি পীরিতের আশ। টা 
॥জ ॥ 

জননি গো আজকের যামিনী অজ্ঞাত 

জয় যোগেন্দ্রজায়া মহামায়া এন্টনী সাহেব 


জলে কি জলে, কি দোলে, দেখ গো সখি রাম বস্তু 
জলে জলে কে গো সখি iS 


জান্তাম আমাদের রুষ্ধন বিক্রীত 
ব্বাধার প্রেমেতে এ 
জান্তে এলেম তাই হে বল 
স্যাম শ্যাম শ্যাম হে হক ঠকুর 
জানি চিন্তামণি চোরের শিরোমণি মহেশ বন্দ্যোপাধ্যায় 


জানি জানি হে চেনা নাবিকের 
এমন ধৰ্ম্ম নয় নবাই ঠাকুর 


জীবের ভাগ্যে গৌরহরি লালু-নন্দলাল 
॥ড॥ 

ডুবে শ্বাম-সাগরে, যদি প্যাবী মরে বাম বস্থু 
॥ত ॥ 

তব অঙ্গ হেরে জ্ঞান হয় গদাধর মুখোপাধ্যায় 

তবে, কি হবে সঞ্জনি রাম বহু 

তবে নাকি উমার তব কোরেছিলে i 

তৰে হুন্মি বলে শুন দুতি মোর নিবেদন স্বামী দাস 

তাই শুধাই গে! সুধামুখি রাই তোমায় সাতু রাত 

তার স্ষ্টিকর্তা ব্রন্ধাদেব সে জানে না রঘুনাথ দাস 

তার রাগ হ’ল বলিছে কেহ দেখিতে না পাই 3 

তার! আমায় আর কত দুঃখ দিবি গো বল মা র্ 


তারা কোন যুগে হইবে প্রকাশ শুনে 
চা লাগে আস Ly 


১৯৪. 
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তারা গে! আমার প্রাণ যদ্দি যায় নীতানাথ 
তারা গো মা পাপে তঙ্গ জীর্ণ হোলো ব্ঘুনাখ দাস 
তারে বোলো গো সখি, সে যেন, এ পথে 

আসে না বাম বস্ত্র 
ভাবা বলে ভাকরে একবার অজ্ঞাত 
তুই নাকি রসিক নাগর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 
তুমি কার প্রাণ করি দেহ শৃন্য এলে বাহিন্বে হকু ঠাকুর 
তুমি কার প্রাণ, মম মনে! হরিলে নিত্যানন্দ বৈরাগী 
তুমি কার প্রাণ । হান কার পানে নয়ন-বাণ নাম বহ 
তুমি কফ বোলে ডাক একবার নিত্যানন্দ বৈরাগী 


তুমি চিন্তামণি তোমায় চিনতে কে পারে গদাধর মুখোপাধ্যায় 
তুমি ত্রিগুণধার্দিনী তারা, বেদে শুনতে পাই কানাহ 
তুমি ্রজেতে প্রেমের দায়, বিক্রীত রাধার পায় গদাধর মুখোপাধ্যায় 


তুমি ত্ৰক্ষাণী সেই ব্রদ্ধলোকেতে সারদা ডাণ্ডারী 
তুমি সত্যবাদী, জিতেজ্িয় মহাশয় নারদ 

তপোধন লালুনন্দলাল 
তুমি সিদ্ধেশ্বরী, সিদ্ধিদাতা মুক্তিদায়িনী বাহচন্ধণ মাল 
তুমি হও মহাজন অবলার বাম বস্তু 
তুমি হে ব্ৰহ্ম সনাতন নিত্যানন্দ বৈরাগী 
তোদের মধুপুরে আছে গদাধর মুখোপাধ্যায় 


তোমা বিনে গোপীনাথ, কে আছে গোপিকার নিত্যানন্দ বৈরাগী 
তোমায় ধরেছি চোর, ব্রজের রুষ্ণধন চোর  স্থহিধর 


তোমায় নিয়ে শ্যাম মনোমোহন বস্স 
তোমায় বিজ্ঞ জনে কয়, করুণাময় বঘুনাথ দাস 
তোমার আশাতে এই চারি জন্‌ হুক ঠাকুর 

তোমার কমলিনী কালো মেঘ দেখে গদাধর মুখোপাধ্যায় 
তোমার প্রেম গেছে তবু প্রাণের প্রাণ রাম বস্তু 

তোমার বিচ্ছেদেরে বুকে কোরে প্রাণ 

AER জুড়াব প্রাণ - 


তোমার বিচ্ছেদেরে বুকে রেখে 





০ প্রাচীন কবিওয়ালার গান 


‘তোমার বিবাহের পক্ষে কেন শিশুপাল 

তোমার মানের উপরে মান কোরে আজ 
মান বাড়াবো 

তোমারি প্রেম কারণে 

তোমারে জিজ্ঞাসি সেই কথা 

তোর কথা শুনে এলাম আমি 

তোরা দেখ গো সই কালো বরণ কালে! জলে 

তোর! বল দেখি সই পুরুষের মান যায় 
কেমন কোরে 

তোরে ধিক ধিক আজ রে মাধব শিশুপাল 

তোরে বাবে বারে মা বলে মা ডাকি 

তোরে ভালবেসেছিলাম, বোলে কি রে প্রেম 

ত্বং নমামি পরাংপরা পতিতপাবনী 

ব্থং ছি তারা ভবার্ণবে 

স্ৱায় উঠবে ও ভাই প্রাণের বংশীধর 

ত্যজি গৃহবাস, নিমাই সঙ্গ্যাস করিতে গ্রহণ 

তাজিয়ে রাজ-আতবরণ 

ত্য্জিয়ে শরাসন ও ভাই লক্ষ্মণ 

ত্যজে সুখের বৃন্দাবন বৃন্দে সই 

ত্ৰিভঙ্গ বিদেশিনীর সঙ্জা দেখে 

ত্ৰিভঙ্গে নিরখি 


॥ খ॥। 


থাকো প্রাণ, অভিমান লইয়ে 
থেকে দ্বারিকাতে ও হে ্বান্সিকানাখ 


॥ দ 
দাড়াও দাড়াও ওগো বৃন্দে 

দাড়াও দাড়াও প্ৰাণনাথ 

্বারিকা ত্যজ্য করি রোহিণী-নন্দন 


পরাণচজ্ সিংহ 


বাম বস্তু 

নিত্যানন্দ বৈরাগী 
রামজী দাস 
লালু-নন্দলাল 
ভীমদাস মালাকার 


বাম বন 
রামকমল 
বলাই 
রাম বন্ধ 
দর্পনারায়ণ কবিরাজ 
লালু-নন্দলাল 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ 
কৈলাসচন্দ মুখোপাধ্যায় 


রাইচরণ রায় 


© 
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ব্বারী একবার বল তোদের রু রাজার 
সাক্ষাতে 

দিনে দিনে দিন গেল দয়াময়ি 

দীননাথ, দীন ডাকে তোমায় 

দুই রাজ্যো দু'জন রাজা 

দুঃখে প্রাণ জলে যায় 

ছুর্গানাম ভবের তরণী 

ছঞ্জয় মানেতে হয়ে হতমান 

ছুর্দ্যোধন কুরুপতি হে 

দূতি, বল গো আমায় 

সুতি বল্‌ গো বল্‌ আমায় বল্‌ গো বল্‌ 

দেখ কুষঃ হে, এলেন ক্ষণ কাঙালিনী রাই 

দেখ দেখ হে স্যাম 

দেখি দেখি তোর খেদে 

দেখো কালাচাদকে হে শুকসারি 

দেখো রুষ্ণ তুমি ভুল না 

দেখব কেমন স্থন্দরী কুবুজা 

দেখে এলাম শ্যাম তোমার বৃন্দাবন ধাম 

দেশ ঢলালেম প্রেম কোরে সহ 


॥খ॥ 
ধিক্‌ ধিক ধিক আমারে ললিতে গো 
ধিক ধিক ধিক তার, জীবনো যৌবন 
ধিক সে প্রাণকান্তে, এলো না বসন্তে 


॥ন॥ 
নটবর কে গো সখি 
ননী চুরি বংশীধারী ত্রজপুরী করিলেন যখন 
নব জলধর কপ 
নব যৌবন জালায়, মলেম গো! সহচৰী 


বাম বু 

কানাই, 

হুরু ঠাকুর 

গদ্াধব মুখোপাধ্যায় 
মোহন সরকার 
লালু-নন্দলাল 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 
ভোলা ময়রা 
পরাণচন্দ্র সিংহ 
নীলমনি পাটুনী 
গদাধর মুখোপাধ্যায় 
পরাণচন্দ্র সিংহ 
রাম বঙ্গ 

গদাধর মুখোপাধ্যায় 

বাম বহু 

বাম বন্দ 

সাতু বায় 

বাম বন্দ 


নিত্যানন্দ বৈরাগী 
হরু ঠাকুর 
রাম বন্ধ 





৫৫৪ প্রাচীন কবিওমালার গান 
নবীন বয়সে রঙ্গরলে দিনে দেখা হ'ত শতবার রাম বস্তু 


নম্মনো সন্ধানে নয়ন মালে নিত্যানন্দ বৈরাগী 
নাথো, কোন গুণে চায় তবু তোমাকে রাম বন্ধ 
নারদ মুখে পেয়ে বার্তা করলেন যাত্রা আনন্দ সরকার 
নাহি একান্ত জানি বিনা শ্ীরাধা্ ঠাকুরদাস চক্রবন্তী 
নিজ দাসের দোষে ক্ষমা কর হক ঠাকুর 
নিতি নিতি বল আমারে সখি সাসিবেন 

শ্যাম রঘুনাথ 
নিবাসে আসিবে নাথ রাজকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় 
নিরথি মধুপুরে একি আজ অপরূপ রাম বন্ধ 
নিরদয় পদ্য, লিখি নাই সেই আশঙ্কায় অজ্ঞাত 
নিশি অবসানে রাখালগণে কালিচরণ দাস 
নিশিতে এনে আমায় নিক্কে গদাধর মুখোপাধ্যায় 
নিশি প্রভাতে গোচারণে উপনীত হলেন রুষণধন অক্ষয়দাঁস বৈবাগী 
নূতন যারা! তোমার তারা নয়নের তারা বাম বসু 
নৈলে কিছুই নয় ” 

॥পা॥ 
পতি বিনে সই, সতীর মান কই আর থাকে রাম বন্ছ 
পরাণে!| থাকিতে প্রেয়সি নিত্যানন্দ বৈরাগী 


পরের ভালবাসা প্রেমের আশা! সকলি আকাশ রাম বস্তু 
পরের মঙ্ত্রণায় বাদ কোরে 


পিতঃ বল গো অধিক বেলা হোলো রঘুনাথ দাস 
পিতার সত্য পালিতে রামের অরণ্যে গমন ছুর্লভচন্দ্র মাল 
পিত্তের সহিত রক্তবমন হর্িমোহন আচার্য্য 
পীরিতি নগরে বিষমো সবি নিত্যানন্দ বৈরাগী 
পীরিতি নাহি গোপনে থাকে হকু ঠাকুর 
পীরিতের ও কথা, কোয়ে তা৷ ক্কুরায় না 
পীরিতের কি ধারে! ধারো তুমি নিত্য নন্দ বৈরাগী 


পীরিতে সই, এমন বিবাগী হহু 


© 


প্রথম পঙ.ক্তির বর্ণাহ্ত্রমিক স্থচী 
পুত্র প্রসবিয়ে, যশোদা চিত্ত অলস মহেশ কালা 
পুন হুরি কি আসিবে বৃন্দাবনে গে! হকু ঠাকুর 
পুরবাসী বলে উমার মা গদাধর মুখোপাধ্য য় 
প্ররুষ সরল সুজন অতিশয় ঠাকুরদাস চক্রব্তী 
পুরুষো নিদয়ো সনি কি জান না নিত্যানন্দ বৈরাগী 


পূর্বাপর নারীর মত অবিশ্বাসী কে আছে বাম বঙ্গ 
পোড়া প্রেম কোরে তোর পড়ায় 


প্রবোধ শুনে, প্রাণ কই প্রবোধ মানে চিন্তামণি ময়রা 
প্রভাতে উঠিয়ে নন্দরাণী ল’য়ে যাদুষণি নিতাহ 

প্রভাতে গোচরণে উপনীত হু'লেন রষ্ণধন  স্থ্্যক্মার চক্রবর্তী 
প্রভাতে গোষ্ঠের সাজ সেজে বিরিঞ্চি মুখোপাধ্যায় 
প্রভাতে জীরুষ্ণ নিকুঞের নিকটে ঠাকুরদাস চক্রবর্তী 
প্রাণ, আমি তোমারি নিত্যানন্দ বৈরাগী 
প্রাণ, তুমি আমার নহ রাম বন 

প্রাণ তুমি এ পথে আর এসো না রাম বছ 

প্রাণনাথ মোরে সেজেছেন শক্ষরো রাস্ব-নৃসিংহ 


প্রাণনাথেরে প্রাণসখি তোমরা কেউ বুঝাও রাম বস্ু 
প্রাণ বাধতে কি করে প্রাণমন বীধায় 


প্রাণেরে প্রাণ ৮ 

প্রাণ স্থিরো নীরে বেধে প্রপ্তরো হকু ঠাকুর 
শ্রাণীস্থৃতি যজ্ঞ করিবেন রাই ত্রজনগরে রাম বন 

প্রাণের কুষ্ণ বিনে এ কি হ’লো লো সই গদাধর মুখোপাধ্যায় 
প্রাণের কুষ্ণরে যদি এলি বাপ বামন্দন্দর বায় 
প্রাণের ভাই কানাই রসিক আচাধ্য 
শ্রেমবৃক্ষ দিয়ে আশা-নীর কর্তেছ স্থজন বাম বস্থ 

প্রেম ভাঙ্গে কি হোলে নিত্যানন্দ বৈরাগী 
প্রেমে ক্ষান্ত হ'লেম প্রাণ এন্টনী সাহেব 
প্রেমের কথা যেথা সেথা বাম বন্দ 


প্রেমে স্থখী হ’ব বলে সখী গো 
প্রেয়সী তোমার প্রেমধার আমি শুধিলে নিত্যানন্দ বৈরাগী 





৬ প্রাচীন কবিওয়ালার গান 


॥ফ॥ 
ফিরে এস হে রাধার মান দেখে মান করে 
ফিরে ফিরে চায় ফিরে চায় এ শ্যামধন 

ফেরো| উদ্ধব! শূন্য ব্রজে প্রবেশ করো না 


॥ৰ॥ 

বধু কও দেখি কোন ভাবেতে 

বধু কার কখন্‌ মন রাখবে 

বধু কোন ভাবে এ ভাবে দর্শন 

বধুর বাশী বাজে বুঝি বিপিনে 

বল উদ্ধব ! তোমার মনে আবার কি আছে 

বল উদ্ধব হে, কি লিখন কাঙ্গালিনী দেখালে 

বল কার অস্থরোধে ছিলে প্রাণ 

বলরামরে এ কি দেখি 

বললে যে কথা গো আমারে 

বল সই কি কথ! ভাবের অন্যথা 

বলাই ডাকিস নারে ওরে 

বলাই বলি শুন, 

বলাহ, ধর ধর সঁপে দেহ করে 

বলিসনে সখি প্রেমে মতে আর 

বলো, আর কি আমায় 

বসন্ত আগমনে বৃন্দাবনে ক্লফের আগমন 

বসন্তে ভ্রমরকূপী হয়ে স্যাম 

বসন্তেরে শুধাও ও সখি 

বহু সাধে ওগো রাধে ঘষিলে চন্দন 

বাক্‌ বাদিনী দীনতার্রিনী কাতরে কর করুণা 

বাঞ্ছাফস-দাত্রী, ভৃধাত্রী, রক্ষাণ্ডের কর্ত্রী 
আপনি 

বিচ্ছেদ- শেল হেনে লেছেন সেই বংশীধর 

বিনয় করি শ্যাম ক 


এন্টনী সাহেব 
নিত্যানন্দ বৈরাগী 
সাতু রায় 


নিত্যানন্দ বৈরাগী 
বাম বস্তু 


নিত্যানন্দ বৈরাগী 
সাতু বায় 
কুফমোহন ভট্টাচাধ্য 
রাম বঙ্ছ 

রামানন্দ 
দর্পনারায়ণ কবিরাজ 
ঠাকুরদাস চক্রবর্তী 
অজ্ঞাত 

মাধব ময়রা 
উদয়চাদ 

রাম বহু 

অজ্ঞাত 


৪৭২ 





প্রথম পঙ.ক্তির বর্ণাহক্রমিক স্থচী 


বিভীষণ রূপে এলে মহীরাবণ 

বুঝেছি মনেতে 

বুকভান্-কন্যা 

বৃন্দাবন ছাড়া ক্ষ্ণ তিলেক নয় 

বৃন্দাবন হতে অক্তুরের সঙ্গেতে 

বৃন্দাবনে কে শুনাবে বাশীর গান 

বন্দে কহে ও ললিতে 

বন্দে নাম ধরে ও নারী 

বৃন্দে বৃন্দাবনে বসন্ত হেরে 

বৃন্দে সভামধ্যে কহিছেন 

বোঝ! গেল না হরি, তোমার্‌ কেমন করুণা 

ব্যখো আজ, আমার পীরিতের ত্রত উদ্যাপন 

বাহ চক্রেতে অভিমন্গ্য রণে পড়ে 

ব্ৰজপুর ত্যজ্য করি 

ব্ৰজপুরী তাজ্য করি শ্যাম গেল মথুরায় 

ত্রজপুরী ত্যজ্য করি শ্যাম বাধায় 

ত্রদে কি স্থখে রোয়েছে 

ত্রজেতে মধুর ভাব, মণুরায় ভক্তিভাব 

ব্ৰজে মাধবে| এলো না 

ব্রজের গোপাল রে, আজ তোরা সব গোষ্ঠে 
যারে 

ভ্রহ্মা বিষ্টু মহেশ্বর করলে সে বিরাজমান 

বাচলাম প্রাণ 


॥ভ 
ভঙ্গি বাক যার্‌, সেই বাকা স্যামে পায় 
বনে ভবানী পাইঙ্সা পাষানী 
ভাই অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ দেখিলাম নানা দেশ 
ভাহু উদয়ে নন্দালয়ে দাম যায় 


কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
হকু ঠাকুর 

অজ্ঞাত 

রাম বন্ছ 

গদাধর মুখোপাধ্যায় 
কৈলাস ঘটক 
বলহুররি 

গদাধর মুখোপাধ্যায় 
ঠাকুরদাস চক্রবর্তী 
কুষণমোহন ভট্টাচার্ঘ্য 
ভবানীচরণ বণিক 
রাম বস্তু 

ক্পমোহন দাস 
অজ্ঞাত 

রঘুনাখ দাস 

সারদা ভাণ্ডারী 
নিত্যানন্দ বৈরাগী 
কুষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্য 
নিত্যানন্দ বৈরাগী 


পুরো দুদ্বা 
বঘুনাথ দাস 
রাম বঙ্গ 


রাম বস্তু 

জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
বঘুনাথ দাস 

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 

রাম বলছ 


২৬৩ 
৪৮৭ 

২৭ 
৪৮৩ 
২১১ 





৫ প্রাচীন কবিওয়ালার গান 


ভাল ভাল হে শ্যাম 
ভাল শুভ দিনে 


॥ম॥ 


মদ্দলার মুখে কি মঙ্গল শুনতে পাই 
মধুরায় কংস বধে রাজত্ব করলেন রুষ্ধন 
মথুরার বিকিতে যেতে গো! বড়াই 
মধুর বসন্তে বৃন্দে গিয়ে রুষের সভায় 
মনে জানি গো সই 

মনে রৈল সই মনের বেদনা 

মনের আনন্দে, গে! বন্দে চল, 

মনো জলে মানো। অনলে 

মাগো আমারে আনিয়া ভবে 

মা জগন্ধাত্রী শব-শিবে যত অবতার 

মা ছুর্গমে ছুর্গতিহরা তারিনী পরা্পরা 
মান কোরে মান রাখতে পারিনে 

মান ভিক্ষে দাও আমারে প্রিয়ে এখন 
মান যদি না রাখ প্রেমে মিথ্যা মজাবে 
মানিনী শ্ামটাদে, কি অপরাধে 
মানের গব করে খর্ব 

মায়ের কোলেতে বশি ছিলেন কানাই 
মা হনারাধ্যা তার] 

মেনকা কয় হে শুন 


যখন কু ব্ৰজ ছাইরে 

যজ্ঞপত্র পেয়ে চললেন 

যজ্ঞের পত্র নিয়ে নারদ গোকুলে উদয় 

যতন করিয়ে ললিতে পরাইতে নীল, পীতবাস 
যতনে মন প্রাণ তোমায় দান 


নিত্যানন্দ বৈরাগী 
জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় 


বাম বঙ্গ 
রামমোহন দাস 
বাম বু 

হরিহর সরকার 
হুকু ঠাকুর 

বাম বন্ছ 
নিত্যানন্দ বৈরাগী 
তারাচাদ 
লালু-নন্দলাল 


নীলমণি পাটুনী 
রাম বগ 


হক ঠাকুর 
গোপালচন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় 


১৫৪ 





প্রথম পঙ.ক্তির বর্ণানুক্রমিক স্থচী 


যতনে মন প্রাণ প্রেয়সী, করেছি তোমায় 
সমর্পন 

যত বল সখি কেবল কানে শুনি 

যত রাখালে ডাকে কাতর হু’গ্লে 

যদি চলিলে সুরার, ত্যজে ব্রজপুরী 

যদি তুমি বাধা 

যদি বলিস হঙ্, লক্ষ্মণ আজ্ঞা দিলেন না 

যদি বেধে থাকি, ওগো সখি, শঠের সঙ্গে 

যদি বৃন্দাবনে এসেছেন শ্রীহন্দি 

যদি মাধব রাধার, মাধব হতেছে নিশ্চয় 

যদি খাম না এল বিপিনে 

যশে।দে গো রব না আর গোকুলে 

যাও প্রাণনাগের কাছে বিচ্ছেদ একোবার 

যাক প্রাণ, প্রাণনাথ যেন সুখে রয় 

যাক্‌রে প্রাণ, 

যা ভাবো তা নয় 

যার ধন তারে দিলে প্রাণ, বাচে সখি 

যার স্বভাবো যা থাকে প্রাপনাথ 

যুদ্ধবেশে মদন এসে উদয় বৃন্দাবন 

যোগী বেশে আজ কোথায় 

যে কালে সলিলে বটপত্রে 

যে কোরেছে যাহার সৃহ পীরিতি ব্যাভার 

যে তব তাজ্য ধন 

যেতে বলো মুবারি বৃন্দাবন 

যে ধন আনতে গেলে আমার সে ধন কৈ? 

যেন প্রাণ, অরসিক সহ 

যেমন ঠাক্র গুরুর শিষ্য ভাই 

যৌবনকালে যদি নারী বুঝিতো পীরিত 

যোৌবন জনমের মত ঘাক্স 

যৌবন রখে কে তুষিবে প্রাণ 


কাম বক 

গদাধর মুখোপাধ্যায় 
ব্বামানন্দ 

হক ঠাকুর 

গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
লালু-নন্দলাল 

স্বাম বস 

নিত্যানন্দ বৈরাগী 
জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
হুকু ঠাকুর 

সথষ্টিধর 

বাম বস্তু 





৫৬৮ প্রাচীন কবিওয়ালার গান 
যৌবন যক্ষের ধন, বিপক্ষে লোভে চায় রাম বহু 


॥র॥ 

রতি কি, তারে নিজ পতি, করে না দমন রাম বহ 
রমণী অযবতমাথা বিষ, ভাবে অহনিশ ভাবায় = 
বমণীরে সকলে নিদয় রা 
রমণী হোয়ে রমণীরে রতি মজ্জালে . 
রস আবেশে সখি সঙ্গে লয়ে রাজকুমারী নিতাই 


রসিক হুইয়ে এমনো কে করে রাহ্থ-ন্থসিংহ 
কহিল না প্রেম গোপনে হুরু ঠাকুর 
নাই এসো তোমারে রাজ্জা করি নিধুবনেতে নিত্যানন্দ বৈরাগী 
ব্বাইকে ধোরে তোলো বাম বস্তু 
ন্বাই, তোমার এ চরণতলে উদয়চাদ 
বাই শত্রু রেখে নাহে স্যাম রাগ গদাধর মুখোপাধ্যায় 
বাজাধিঝাজ মহারাজ ধর্শ্ম-অবতার রামু 
রাধাকাস্ডে আনিতে যারে স্থষ্টিধর 
বাধা মন্ত্রে দীক্ষ। আমি সই, শুন কই গুরুদয়াল চৌধুরী 
বাধার বাসরে অভিসারে কৈলাসচন্্র মুখোপাধ্যায় 
বাধার নবম দশ! হেরে, ব্যাকুল অন্তরে কুষ্মোহন ভট্টাচার্য 
বাধার বধু তুমি হে, নিত্যানন্দ বৈরাগী 
রাধার মাধব, রাধার প্রেমে সদা গো গদাধর মুখোপাধ্যায় 
ব্বাধার মান-তরঙ্গে কি রঙ্গ রাম বস্থ 
বাধে, তুমি কি সামান্য নারী হুক ঠাকুর 

॥ল॥ 
লক্ষ টাক! কর্জ্জ কইরে ভবের হাটে তারাচাদ 
লোয়ে ছুষ্ধ দৰি পশরাতে সাজায়ে সকল, বাম বহু 

॥শা॥ 
শয়নে স্বপনে ধ্যানে জ্ঞানে গদাধর মুখোপাধ্যায় 


বশিংশপার ডালে বনে ভাকিছে কোকিলে সারদা ভাণ্ডারী 





প্রথম পঙ-ক্তির বর্ণানুক্রমিক স্থচী 


শীত বসন্ত গ্রীশ্ম বর্ষা আদি যত কাল 

শুন ওলো রাই নিবেদি তোমায় 

শুন গো গোপীর অগ্রগণ্যা জগন্ধন্তা 

শুন গে! সখি আশ্চর্য রাজসভার বিবরণ 

শুন ভাগিনা ভীমে কথা মোর, 

শুনি নাম বসন্ত তার আকার কেমন 

স্যাম আসার আশা পেয়ে বাই গিয়ে কুঞ্জ 
কাননে 

স্যাম আসার আশ! পেয়ে, 

স্যাম কাল মান করে গেছে, 

স্যাম তিলকে দাড়াও 

স্যাম, তুমি যত রসিক 

শ্যামের এ গুণেতে ঝোনে গে! নয়ন 

প্রীরুষ্প্রসঙ্দ কথাতে কুঞ্জেতে ছিলেন পানী 

জ্ীরুষণ প্রীবাধায় সখি গে। কু ছাড়া নয় 

ই্রকুষের আশায় হ'য়ে নিরাশ 

ভ্ীরুষের বংশীহরণ করলেন প]াবী 

জীবৃন্দ।বনেশ্খরী কিশোরী 

ভমতি, এই মিনতি রাখ গে! আমার 

জ্রমতীর মনো, মানেতে মগনো 

শ্রমধুমণ্ডলে আসি বৃন্দে খেদে গোবিন্দের 

প্ৰমুখে করলে উক্তি আগ্যাশক্তি 

শ্ররাধায় বনে পরিহরি কোথা হে হবি 

প্ীরাধার মনোহর নটবর ভ্রমরন্ধপে উদয় এ 

শ্ররাধিকার মান ভাঙতে শ্রীনিবাস 


॥স॥ 
সই কি কোরেছ হায় 


সকল ভগ কাণ্ড ভোলা তোর 


সরুলে জানে সই রসমন়ী আমি ইচ্ছাময় 
36—2318 B 


গদাধব মুখোপাধ্যায় 
ভবানীচরণ বণিক 
জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
রুফমোহন ভট্টাচার্য 
রামজীদাস 

রাম বস্তু 


গোবিন্দচন্দ্ৰ তঙ্জধর 
রামকানাই ঠাকুর 
রাম বস্তু 

হকু ঠাকুর 
বাস্ব-নৃসিংহ 

হকু ঠাকুর 

রখুনাথ দাস 
বাজকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 

রামু সরকার 

গদাধর মুখোপাধ্যায় 
ঠাকুরদাস চক্রবস্তী 
রাস্ত-ববলিংহ 
কুষ্ষমোহন ভট্টাচাধা 


ভবানীচরণ বলিক 
গদাধর সুখোপাধ্যাস্স 


গোরক্ষনাথ, 





ছি প্রাচীন কবিওজ্ালার গান 


সকাতরে ললিতে কহিছে কমলিনী রাই 
সখি, আর কুষ্ণের কথা শুনাস্‌ নে 
ষখি, এই বুঝি সেই বাধার্‌ মনোচোর 
সখি, এ কি হ’ল দায় 

সখি, এ দানী কে ও যস্ুনায় 

সখি, এ সকল প্রেম প্রেম নয় 

সৰি, এ মনোচোরো মোরো 

যখ, কও শুনি সমাচার 

সখি প্রেম কোরে অনেকের এই দশ! হয় 
সখি বল্ব কি এ ছুখিনীর জালা বারমাস 
সখ্িরে গৃহে ফিরে চলো 

সখিরে রসেরো আলসে 

সখি শ্যাম্টাদে কর গে! মানা 

সখি শ্যাম না এলো 

সখি সনে স্বভভবনে বসে আছেন রাই 
সব্বীর সঙ্গে পরম রঙ্গে যমূনাতে যায় 
সঞ্জনি গো, আমায় ধর গো ধর 
সঙ্জনি দেখ গো মুনির সঙ্গে আজ গো 
সত্যভামা দেখ গো 

সব জাল! জুড়ালো 

সৰ মুনিগণে ভাবিছে এ কি হলো দায় 
সময় গুণে এই দশা হোয়েছ 

সলিলে কমল হয় সই সদা সবে কয় 
সহাস্য বদনে, অধীনীর ভবনে 

সহে না কুহু স্বর, ক্ষেমা দে পিকক্র 
সেই গেলে প্রাণ আসি বোলে 

সেই তুমি, আমিও সেই 

সেই পাতালেতে মন্বীরাবণ হুরিলে 

সে কেন রাধারে, কলক্ষিনী কোরে রাখিলে 
সে বৃন্দাবনে শীরাধার জীবনের জীবন 


বঘুনাথ দাস 
বামন্বন্দর রায় 
নিত্যানন্দ বৈরাগী 
ভৰানীচরণ বণিক 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 
রাস্-নৃসিংহ 
নিত্যানন্দ বৈবাগী 
ভবানীচরণ বণিক 
রাম বন্ধ, 


হই ঠা 


রমাপতি ঠাকুর 
লাল মাসুদ 
রাসমোহন দাস 
কুষ্ণমোহন তটা চাঁধা 
হুক ঠাকুর 

বাম বস্তু 

বঘুনাথ দাস 

বাষ বস্তু 
ঈশ্বরচন্দ্র গুল 
জয়নারায়ণ বন্দোপাধ্যায় 
নীলমণি পাুনী 


রাম বস্তু 


@ 


প্রথম পঙ ক্তির বর্ণানুক্রমিক স্থুচি 


দে যেন এ কথা শুনে না 
সোনার মানুষ নদে এলোরে 


॥হ॥ 
হনু ফলের ধরা আন্তে পাঠাই লাম তোরে 
হনু ফলের ধরা আন গা যেয়ে এই, বারে 
হবে অপ্যশো সার 
হয়ো না সকাতর! প্রেয়সী 
হর নহ হে আমি যুবতী 
হরি কে বুঝে তোমার এ লীশে 
হরি বল তন্বী খোল আমার মন-ব্যাপান্ী 
হরি, ত্রজনারী চেন না এখন 
হরি ব্ৰহ্মাণ্ড দেখাপে বদনে 
হ’ল এ স্থখ লাভ পীরিতে 
হ’ল নবমী যামিনী গত দশমী উদয় 
হায় বিধাতা এই ছিল কি 
হায়রে পীরিতি তোর গুণের বালাই নে মরি 
হারিয়েছি নীপকাস্তমণি 
হেমাতারা গো 
হেরি প্রাণ.রে, তব মুখো কমলে 
হেরে নবমীর রজনী কহিছেন রাণী 
হোয়েছি তোমার বাশীর দাসী 


রাম বহু 
লাল মামুদ 


লালু-নন্দলাল 


বাম বস্তু 


কেষ্ট! মুচি 
মনোহর মণ্ডল 
হকু ঠাকুর 
নিত্যানন্দ বৈরাগী 
লালু-নন্দলাল 
বলহরি দাস 

রাম বন্দ 
সীতানাথ মুখোপাধ্যায় 
অজ্ঞাত 

নিত্যানন্দ বৈরাগী 
সারদা ভাণ্ডারী 
রাম ক্স 





আন্থ-পঞ্জী 
কবিওয়ালাদিগের গীত সংগ্রহ, রাম বহু, হুরু ঠাকুর 
কবির ঝঙ্ধার__হরিচরণ আচার্ষ_ ১৩৩৬ 
গন্ধবণিক-_১৩৩১ সাল ভান্ত, 
আশ্বিন,কান্তিক ও [৮৮ বণিক, 
অগ্রহায়ণ 

গুপ্তরত্বোদ্ধার 

i 1 কেদারনাধ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত 
“প্রাচীন কবি-সঙ্গীত সংগ্রহ ও প্রকাশিত--১৩*১ সাল 
জন্মভূমি_ ৫ম বর্ষ _১৩*১-২ 
নব্যভারত-_১৩১২ 
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